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হাদীছের চর্চা ও তার প্রচার 

লেখনীর মাধ্যমে হাদীছ সংরক্ষণ ও গ্রন্থ প্রণয়ন 

উপমহাদেশে হাদীছ চর্চা 

ইমাম আবু দাউদ (রহ) ও তার সুনান গ্রন্থের পরিচয় 

ইমাম আবু দাউদ (রহ) 

ইমাম আবু দাউদ (রহ)-এর অনুসৃত মাযহাব 

তাঁর রচিত গ্রস্থাবলী 

সুনানে আবু দাউদ (রহ) 

মকাবাসীদের উদ্দেশ্যে ইমাম আবু দাউদ (রহ)- এর একটি গুরুত্বপূর্ণ পত্র 
দীনদারীর জন্য চারটি হাদীছই যথেষ্ট 


সুনান গ্রন্থের প্রতিলিপিসমূহ 
সুনানে আবু দাউদের ভাষ্য গ্রন্থাবলী 
কিতাবুত তাহারাত 
(পবিত্রতা) 
অনুচ্ছেদ 


১. পেশাব-পায়খানার সময় নির্জনে গমন সম্পর্কে 

২. পেশাব করবার স্থান নিরূপণ সম্পর্কে 

৩. পায়খানায় প্রবেশের পূর্বে যা বলতে হয় 

_ 8. কিবলার দিকে মুখ করে পেশাব-পায়খানা করা মাকরূহ 
৫. কিবলামুখী হয়ে পেশাব-পায়খানার অনুমতি সম্পর্কে 


2 লিজ 


[ছয়] 
অনুচ্ছেদ 


৬. পেশাব-পায়খানার সময় কাপড় খোলা সম্পর্কে 

৭. পেশাব-পায়খানার সময় কথাবার্তা বলা মাকরূহ 

৮. পেশাবরত অবস্থায় সালামের জবাব দেওয়া সম্পর্কে 

৯. অপবিত্র অবস্থায় আল্লাহ্‌র যিকির সম্পর্কে 

১০.মহান আল্লাহ্‌র নাম খোদিত আ্টিসহ পায়খানায় গমন সম্পর্কে 
১১,পেশাব হতে পবিত্রতা অর্জন করা সম্পর্কে 

১২. দাঁড়িয়ে পেশাব করা সম্পর্কে 

১৩. রাতে পাত্রে পেশাব করে তা নিকটবর্তী স্থানে রাখা সম্পর্কে 
১৪. যে যে স্থানে পেশাব করা নিষেধ 

১৫. গোসলখানার মধ্যে পেশাব করা সম্পর্কে 

১৬. গর্তে পেশাব করা নিষেধ | 

১৭, পায়খানা হতে বের হয়ে পড়বার দুআ. 

১৮. ইস্তিনজা করার সময় ডান হাত দিয়ে লজ্জাস্থান স্পর্শ করা মাকরূহ 
১৯. পেশাব-পায়খানার সময় পর্দা করা 

২০. যে সমস্ত জিনিস দ্বারা ইস্তিনজা করা নিষেধ 

২১. পাথর দ্বারা ইস্তিনজা করা সম্পর্কে 

২২. পবিত্রতা অর্জন সম্পর্কে 

২৩. পানি দিয়ে শোচ করা 

২৪. ইস্তিন্জার পর মাটিতে হাত ঘষা 

২৫. মেস্ওয়াক করা সম্পর্কে 

২৬. মেস্ওয়াক করার নিয়ম সম্পর্কে 

২৭, অন্যের মেস্ওয়াক দিয়ে দাতন করা সম্পর্কে 

২৮, মেস্ওয়াক ধৌত করা সম্পর্কে 

২৯. মেস্ওয়াক করা স্বভাবসূলভ কাজ 

৩০. ঘুম হতে জাগ্রত হওয়ার পর মেসৃওয়াক করা সম্পর্কে 
৩১, উযু ফরয হওয়া সম্পর্কে 

৩২. কোন ব্যক্তির উযু থাকা অবস্থায় নতুনভাবে উধু করা সম্পর্কে 
৩৩. যা ঘারা পানি অপবিত্র হয় 

৩৪. বুদাআ কৃপের পানি সম্পর্কে 

৩৫. পানি অপবিত্র না হওয়া সম্পর্কে 

৩৬. বদ্ধ পানিতে পেশাব করা সম্পর্কে 


| সাত ] 


অনুচ্ছেদ 


৩৭. কুকুরের লেহনকৃত পাত্র ধৌত করা সম্পর্কে 

৩৮. বিড়ালের উচ্ছিষ্ট সম্পর্কে 

৩৯. স্ত্রীলোকদের ব্যবহারের অতিরিক্ত পানি সম্পর্কে 

৪০, স্ত্রীলোকদের ব্যবহারের অতিরিক্ত পানি দ্বারা উযু করার নিষেধাজ্ঞা সম্পর্কে 
৪১. সাগরের পানি দ্বারা উযু করা সম্পর্কে 

৪২. নাবীয দ্বারা উযু করা সম্পর্কে 

৪৩. মলমৃত্রের বেগ থাকা অবস্থায় নামায আদায় করা যায় কি? 
8৪. উযুর জন্য যে পরিমাণ পানি যথেষ্ট 

৪৫, উযৃতে প্রয়োজনাতিরিক্ত পানি ব্যবহার সম্পর্কে 

৪৬. উযুর পরিপূর্ণতা সম্পর্কে 

৪৭. তামার পাত্রে উু করা সম্পর্কে 

৪৮, উযুর পূর্বে বিসমিল্লাহ পাঠ সম্পর্কে 
৪৯. হাত ধৌত করার পূর্বে তা (পানির) পাত্রে প্রবেশ করানো সম্পর্কে 
৫০. নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের উযুর বর্ণনা 

৫১. উযুর অংগগুলো তিনবার করে ধৌত করার বর্ণনা 

৫২. উযুর অংগ-প্রত্যঙ্গ দুইবার করে ধৌত করা সম্পর্কে 

৫৩. উযুর অংগ-প্রত্যঙ্গ একবার করে ধৌত করা 

৫৪. গড়গড়া করা ও নাক পরিষ্কার করার মধ্যে পার্থক্য 

৫৫. নাক পরিষ্কার করা সম্পর্কে 

৫৬. দাড়ি খেলাল করা 

৫৭, পাগড়ীর উপর মাসেহ করা 

৫৮. উযুর সময় পা ধৌত করা সম্পর্কে 

৫৯. মোজার উপর মাসেহ্‌ করা সম্পর্কে 

৬০. মোজার উপর মাসেহ্‌ করার সময়সীমা 

৬১. জাওরাবায়েনের উপর মাসেহ করা 


অনুচ্ছেদ র 
৬৩. মাসেহ করার পদ্ধতি সম্পর্কে 
৬৪. উযুর পরে পানি ছিটানো সম্পর্কে 
৬৫. উযুর পরে পঠিত দোয়া সম্পর্কে 
৬৬. একই উযুতে কয়েক ওয়াক্তের নামায আদায় সম্পর্কে 
৬৭. উযুর মধ্যে কোন অংগ ধৌত করা থেকে বাদ পড়লে 


অনুচ্ছেদ 


৬৮, উযু নষ্টের সন্দেহ সম্পর্কে 

৬৯, (স্ত্রীকে) চুহ্বনের পর উযু করা সম্পর্কে 

৭০, পুরন্ষাংগ স্পর্শ করার পর উযু সম্পর্কে 

৭১. এ ব্যাপারে রোখছত (অব্যাহতি) সম্পর্কে 

৭২. উটের গোশ্ত খাওয়ার পর উযু করা সম্পর্কে 

৭৩. কাঁচা গোশৃত স্পর্শ করার পর হাত ধোয়া ও উযু করা সম্পর্কে 
৭৪, মৃত প্রাণী স্পর্শ করে উযু না করা সম্পর্কে 


হয় পারা 


৭৫, আগুনে পাকানো জিনিস খাওয়ার পর উযু না করা সম্পর্কে 
৭৬. এ ব্যাপারে (রান্না করা খাবার গ্রহণের পর উযুর বিষয়ে) কঠোরতা সম্পর্কে 
৭৭, দুধ পানের পর উযু করা সম্পর্কে 

৭৮, দুধ পানের পর কুল্লি না করা সম্পর্কে 

৭৯, রক্ত বের হলে উযু করা সম্পর্কে 

৮০, ঘুমানোর পর উযু করা সম্পর্কে 

৮১, ময়লা (নাপাক) দ্রব্যাদি পদদলিত করা সম্পর্কে 

৮২, নামাযের মধ্যে উযু ছুটে গেলে 

৮৩, মযী (বীর্যরস) সম্পর্কে 

৮৩, খাত্বতী স্ত্রীলোকের সাথে মেলামেশা ও খাওয়া-দাওয়া সম্পর্কে 
৮৪, স্ত্রী-সহবাসে বীর্যপাত না হলে 

৮৫, স্ত্রী সংগমের পর গোসলের পূর্বে পুনরায় সংগম করা সম্পর্কে 
৮৬. একবার স্ত্রী সংগমের পর পুনরায় স্ত্রী সহবাসের পূর্বে উযু করা 
৮৭, স্ত্রী সহবাসের পর অপবিত্র অবস্থায় ঘুমানো সম্পর্কে 

৮৮. সঙ্গমের পর অপবিত্র অবস্থায় খাদ্য গ্রহণ সম্পর্কে 

৮৯. সহবাসের ফলে অপবিত্র হওয়ার পর উযু করা সম্পর্কে 

৯০, সহবাসজনিত অপবিভ্রতার পর বিলব্বে গোসল করা সম্পর্কে 
৯১, অপবিত্র অবস্থায় কুরআন তিলাওয়াত সম্পর্কে 

৯২. সঙ্গমের কারণে অপবিত্র অবস্থায় মোসাফাহা করা সম্পর্কে 
৯৩, সহবাস জনিত অপবিত্র অবস্থায মসজিদে প্রবেশ নিষিদ্ধ 

৯৪, ভুলবশতঃ অপবিত্র অবস্থায নামাযে ইমামতি করলে 

৯৫. স্বপ্রদোষ হলে তার বিধান 


১১২ 
১১৩ 
১১৩ 
১১৪ 
১১৫ 
১১৭ 
১১৮ 
১১৮ 
১১৯ 
১২১ 


[নয়] 
অনুচ্ছেদ 


১৬. মহিলাদের যদি পুরুষদের মত স্বপ্রদোষ হয় 

৯৭, যে পরিমাণ পানি দ্বারা গোসল করা সম্ভব 

১৮.অপবিত্রতার গোসল সম্পর্কে 

১৯, গোসলের পর উযু করা সম্পর্কে 

০০্ত্রীলোকের গোসলের সময় চুল ছাড়া সম্পর্কে 

১০১. খেত্মী মিশ্রিত পানি দ্বারা অপবিভ্রাবস্থায় মাথা ধৌত করা 

১০২. স্ত্রী ও পুরুষের বীর্য স্খলিত হওয়ার পর তা ধৌত করা 

১০৩. খতুবতী স্ত্রীর সাথে একত্রে খাদ্য গ্রহণ ও বসবাস সম্পর্কে 

১০৪, খতুবতী অবস্থায় মসজিদ থেকে কিছু গ্রহণ সম্পর্কে 

১০৫, খতুকালীন নামাযের কাযা করার প্রয়োজন নেই 

১০৬. খতুবতী স্ত্রীলোকের সাথে সংগম করা সম্পর্কে 

১০৭, কোন ব্যক্তির খতুবতী স্ত্রীর সাথে সংগম ব্যতীত অন্যভাবে যিলন 

১০৮, রক্ত প্রদরের রোগিণীর বর্ণনা এবং যে ব্যক্তি বলে- এমন স্ত্রীলোক হায়েষের 
সমপরিমাণ সময় নামায ত্যাগ করবে- তার দলীল 

১০৯, রক্ত প্রদরের রোগিণীর হায়েষের সময় শুরু হলে নামায ত্যাগ করবে 

১১০. ইস্তেহাযাগ্রস্ত মহিলাদের প্রত্যেক নামাযের সময় গোসল করা সম্পর্কে 
বর্ণিত হাদীছসমূহ | 

১১২. দুই ওয়াক্তের নামায একত্রে আদায় ও তার জন্য একবার গোসল 
করা সম্পর্কে 

১১৩. ইন্তেহাযাগ্রস্ত মহিলাদের হায়েযান্তে পবিত্রতা (গোসল) অর্জন সম্পর্কে 

১১৪. ইন্তহাযাধ্স্ত মহিলা এক যুহর থেকে পরবর্তী যুহর পর্যন্ত একবার 
গোসল করবে 

১১৫. দুপুরের কথা উল্লেখ না করে প্রত্যহ গোসল করা সম্পর্কে 

১১৬.ইস্তেহাযাগ্রস্ত মহিলাদের কয়েকদিন পরপর গোসল করা সম্পর্কে 

১১৭. প্রত্যেক নামাযের সময় গোসল করা সম্পর্কে 

১১৮, ইন্তেহাযাগ্রস্ত মহিলাদের উযু নষ্টের পর উযু করা সম্পর্কে 

১১৯. রক্তত্তাব হতে পবিত্রতার পর মহিলাদের হলুদ ও মেটে রং- এর রক্ত দেখা 

১২০, ইস্তেহাযাধস্ত মহিলার সাথে সংগম সম্পর্কে 

১২১, নিফাসের সময় সম্পর্কে 

২২২, হায়েষের রক্ত ধৌত করা সম্পর্কে 

১২৩. তায়াম্মুম সম্পর্কে 
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১২৪. মুকীম অবস্থায় তায়াম্মুম করা 

১২৫. নাপাকী অবস্থায তায়াম্মুম সম্পর্কে 

১২৬. নাপাক অবস্থায় ঠান্ডার আশংকায় তায়াম্মুম করা 

১২৭, বসন্তের রোগী (বা আহত ব্যক্তি) তায়াম্মম করতে পারে 

১২৮, তায়াম্মুম করে নামায আদায়ের পর ওয়াক্ত থাকতেই পানি পাওয়া গেলে 
২৯. জুমুআর দিনের গোসল সম্পর্কে 

৩০. জুমুআর দিন গোসল না করা সম্পর্কে 


৩য় পারা 


১৩১, ইসলাম গ্রহণের সময় গোসল করা | 

১৩২. মহিলাদের হায়েযকালীন সময়ে পরিধেয় বস্ত্রাদি ধৌত করবে 
১৩৩, সংগমকালীন সময়ের পরিধেয় বন্ত্রসহ নামায আদায় করা 

১৩৪. মহিলাদের শরীরের সংগে সম্পৃক্ত কাপড়ে নামায আদায় না করা 
১৩৫. মহিলাদের দেহের সাথে সতযুক্ত কাপড়ে নামায আদায়ের অনুমতি প্রসগে 
১৩৬.কাপড়ে বীর্য লেগে গেলে 

১৩৭. শিশুদের পেশাব কাপড়ে লাগলে 

১৩৮, মাটিতে পেশাব লাগলে 

১৩৯. শুফ জমীনের পবিত্রতা 

১৪০, শুষ্ক নাপাক জিনিস কাপড়ের আঁচলে লাগলে 

১৪১, জুতা বা মোজায় নাপাক লেগে গেলে 

১৪২. নাপাক বস্ত্র পরিহিত অরস্থায় আদায়কৃত নামায পুন আদায় করা 
১৪৩, থুথু বা শ্রেম্মা কাপড়ে লাগলে 


কিতাবুস সালাত 
(নামায) 
১. নামায ফরয হওয়ার বর্ণনা 
২. নামাযের ওয়াক্তসমূহ সম্পর্কে 
৩. নবী করীম (স) কর্তৃক নামায আদায়ের সময় এবং তিনি কিভাবে তা 
আদায় করতেন? | 
৪. যুহরের নামাযের ওয়াক্ত 


[ এগার] 
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৫. 


আসরের নামাযের ওয়াক্ত 


৬, মধ্যবর্তী নামায (সালাতুল উসত।) 


, যেব্যক্তি (সূর্যাস্তের পূর্বে) এক রাকাত নামায পড়তে পারবে- সে যেন পুরা 


লামায পেয়ে গেল 


, সূর্যের রং হলুদ বর্ণ ধারণ করা পর্যন্ত আসরের নামায আদায়ে বিলঙ্ব 


, নামাযের সময় ঘুমিয়ে থাকলে বা ভূলে গেলে কি করতে হবে 
, মসজিদ নির্মাণ প্রসংগে 

, পাড়ায় পাড়ায় মসজিদ নির্মাণ সম্পর্কে 

, মসজিদে আলো-বাতির ব্যবস্থা করা সম্পর্কে 

, মসজিদের কংকর সম্পর্কে 

, মসজিদে ঝাড়ু দেওয়া সম্পর্কে 

, মহিলাদের পুরুষদের হতে পৃথক পথে মসজিদে প্রবেশ সম্পর্কে 
, মসজিদে প্রবেশকালে পড়বার দুআ 

. মসজিদে প্রবেশের পর নামায আদায় সম্পর্কে 

, মসজিদে বসে থাকার ফযীলত 

, মসজিদের মধ্যে হারানো প্রাপ্তির ঘোষণা দেয়া মাকরূহ 

, মসজিদে থুথু ফেলা মাকরূহ 

, মুশরিকদের মসজিদে প্রবেশ সম্পর্কে 

. যেসব স্থানে নামায পড়া নিষেধ 

, উটের আস্তাবলে নামায পড়া নিষেধ 

. বালকদের কখন থেকে নামায পড়ার নির্দেশ দিতে হবে 

, আযানের সূচনা 
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৩৩, 
৩৪. 
৩৫. 
৩৬, 
৩৭, 
৩৮, 
৩৯, 
৪০. 


৪১, 


৪২, 
৪৩, 
88. 


৪৫. 
৪৬, 
৪৭, 


ইকামতের বর্ণনা 
একজনে আযান এবং অন্যজনে ইকামত দেয়া 
মুআযযিনই ইকামত দিবে 
উচ্চস্বরে আযান দেওয়া সন্নাত 
নামাযের সময় নির্ধারণে মুআযযিনের দায়িত্ব 
মিনারের উপর উঠে আযান দেওয়া সম্পর্কে 
মুআযযিনের আযানের সময় ঘূর্ণন সম্পর্কে 
আযান ও ইকামতের মধ্যবর্তী সময়ে দু'আ করা সম্পর্কে 
মুআযৃযিনের আযানের জবাবে যা বলতে হবে 
ইকামতের জবাবে যা বলতে হবে 
আযানের সময়ের দু'আ সম্পর্কে 
মাগরিবের আযানের সময়ে দু'আ 

৪র্থ পারা 
আযানের পরিবর্তে বিনিময় গ্রহণ সম্পর্কে 


ওয়াক্ত শুরু হওয়ার পূর্বে আযান দেওয়া 
অন্ধ ব্যক্তির আযান দেয়া 


৪৮.আযানের পর মসজিদ হতে চলে যাওয়া সম্পর্কে 


৪৯, 
৫০, 


৫১, 


৫২. 
৫৩. 
৫৪. 
৫৫, 
, উযু করে নামাযের উদ্দেশ্যে মসজিদে যাওয়ার নিয়মকানুন 

, জামাআতে নামায আদায়ের নিয়তে মসজিদে আসার পর জামাআত না পেলে 
, মহিলাদের মসজিদে যাতায়াত সম্পর্কে 

, মহিলাদের মসজিদে যাওয়ার ব্যাপারে কঠোরতা সম্পর্কে 

, তৃরায় নামাযের জন্য যাওয়া 

, একই নামায দুইবার একই মসজিদে জামাআতে আদায় করা 


ইমামের জন্য মুআযৃযিনের অপেক্ষা করা 

আযানের পর পুনরায় আহবান করা 

নামাযের ইকামত হওয়ার পরও ইমামের আসার অপেক্ষায় বসে থাকা 
জামাআত পরিত্যাগের কঠোর পরিণতি সম্পর্কে 
জামাআতে নামায আদায়ের ফযীলাত 

পায়ে হেটে মসজিদে যাওয়ার ফযীলাত 

অন্ধকারের মধ্যে মসজিদে যাওয়ার ফযীলাত 


[তের] 
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৬২. 


৩ 


ঘরে একাকী নামায আদায়ের পর মসজিদে গিয়ে জামাআত পেলে 
তাতে শরীক হবে 
জামাআতে নামায আদায়ের পর অন্যত্র গিয়ে জামাআাত পেলে তাতে 


. শরীক হবে কি? 


৬৪. 
৬৫. 
, ইমামতির জন্য যোগ্য ব্যক্তি সম্পর্কে 

, মহিলাদের ইমামতি করা সম্পর্কে 

, মুকতাদীদের নারাধীতে ইমামতি করা নিষেধ 

, সৎ এবং অসৎ লোকের ইমামতি সম্পর্কে 

, অন্ধ ব্যক্তির ইমামতি করা সম্পর্কে 

, সাক্ষাতকারীর (মেহমানের) ইমামতি সম্পর্কে 

, ইমামের মুকতাদীর তুলনায় উঁচু স্থানে দণ্ডায়মান হয়ে নামায আদায় 


৭৩, 


৭8, 
৭8. 
৭৫, 
৭৬, 
৭৭, 
৭৮, 
৭১, 


ইমামতির ফযীলত সম্পর্কে 
ইমামতি করতে একে অপরের সাথে ঝগড়া করবে না 


করা সম্পর্কে 

কোন ব্যক্তির একবার নামায আদায়ের পর এ নামাযে পুনরায় তার 
ইমামতি সম্পর্কে | 

বসে ইমামতি করা সম্পর্কে 

দুই ব্যক্তি একত্রে নামায আদায়ের সময় কিরূপে দাঁড়াবে? 

যখন মুক্তাদীর সংখ্যা তিনজন হবে তখন তারা কিরূপে দীড়াবে? 
সালাম ফিরানোর পর ইমামের (মুকতাদীদের দিকে) ঘুরে বসা 
ইমামের স্বীয় স্থানে দাঁড়িয়ে নফল নামায পড়া 

নামাযের শেষ রাকাতে মাথা উঠানোর পর ইমামের উযু নষ্ট হলে 
নামাযের হারামকারী (সুচনা) ও হালালকারী (সমাপ্তি) জিনিসের বর্ণনা 


৮০, মুক্তাদীদের ইমামের অনুসরণ করা সম্পর্কে 


৮১, 


ইমামের পূর্বে রুকু-সিজ্দায় যাওয়া সম্পর্কে সতর্কবাণী 


৮২. ইমামের পূর্বে উঠে চলে যাওয়া সম্পর্কে 
৮৩.কয়খানি কাপড় পরিধান করে নামায পড়া জায়েয 


৮৪, 


কাঁধে কাপড় গিরা দিয়ে কোন ব্যক্তির নামায আদায় সম্পর্কে 


৮৫.এক বস্ত্র পরিধান করে নামায আদায় করা- যার একাংশ অন্যের 


উপর থাকে 


[চৌদ্দ] 
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৮৬.একটি জামা পরিধান করে নামায আদায় করা 
৮৭, পরিধেয় বস্ত্র যদি সংকীর্ণ হয় 
৮৮, নামাযের মধ্যে কাপড় ঝুলিয়ে রাখা 
৮৯. ছোট বন্ত্র কোমরে বেঁধে নামায আদায় করা সম্পর্কে 
৯০. মহিলারা কয়টি বস্ত্র পরিধান করে নামায পড়বে 
৯১" মহিলাদের ওড়না ছাড়া নামায আদায় করা সম্পর্কে 
৯২. নামাযের সময় লম্বা কাপড় পরিধান সম্পর্কে 
৯৩, মহিলাদের দেহের সাথে সম্পৃক্ত কাপড়ে নামায পড়া 
১৪. খোঁপা বাধা অবস্থায় পুরুষের নামায পড়া সম্পর্কে 
১৫. জুতা পরিহিত অবস্থায় নামায পড়া 
৯৬, মুসন্ী জুতা খুলে তা কোথায় রাখবে 
৯৭, ছোট চাটাইয়ের উপর নামায পড়া 
৯৮. চাটাইয়ের উপর নামায পড়া 
১১৯, কাপড়ের উপর সিজদা করা 
১০০, কাতার সোজা করা 
১০১, খামসমূহের মাঝখানে কাতার বাধা 
১০২. ইমামের নিকটতম স্থানে দাঁড়ানো মুস্তাহাব এবং তার থেকে দূরে 
থাকা অপছন্দনীয় 
১০৩, কাতারে অপ্রাপ্ত বয়স্কদের দাঁড়ানোর স্থান 
১০৪. মহিলাদের কাতার এবং তারা প্রথম কাতারে দীড়াবে না. 
১০৫. কাতারের সামনে ইমামের দাড়ানোর স্থান 
১০৬, যে ব্যক্তি কাতারের পিছনে একাকী দাঁড়িয়ে নামায পড়ে 
১০৭. (ইমামকে রুকুতে দেখে) কাতারে না পৌছেই রুকুতে যাওয়া 
১০৮, নামাযের সময় কিরূপ সৃত্রা বা আড় ব্যবহার করবে 
১০৯. সৃতরা দেওয়ার মত লাঠি না পেলে মাটিতে রেখা টানা 
১০. জন্ত্ুযান সামনে রেখে নামায পড়া 
১১১. নামায পড়ার সময় সৃতরা কোন্‌ জিনিসের বিপরীতে স্থাপন করবে 
১১২. বাক্যালাপে রত এবং ঘুমন্ত ব্যক্তিদেরকে সামনে রেখে নামায পড়া 
১১৩, সৃতরার নিকটবর্তী হয়ে দাড়ানো . ্‌ 
১১৪, নামাধীর সামনে দিয়ে অতিক্রমকারীকে বাধা দেয়া 
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১১৫, 
১১৬, 
১১৭, 


১১৮. মহিলারা নামাযের সামনে দিয়ে অতিক্রম করলে নামায নষ্ট না হওয়ার বর্ণনা- 
রে নামাধীর সামনে দিয়ে গাধা অতিক্রম করলে নামাযের কোন ক্ষতি হয় না 


রে 


নামাধীর সামনে দিয়ে অতিক্রম করা নিষেধ 
যে জিনিসের কারণে নামায নষ্ট হয় 


ইমামের সৃতরা মুকতাদীর জন্য যথেষ্ট 


০. নামাযীর সামনে দিয়ে কুকুর গেলে নামাযের ক্ষতি হয় না 
কোন কিছুই সামনে দিয়ে অতিক্রম করলে নামায নষ্ট হয় না 


১২২. রাফউল ইয়াদাইন নোমাযের মধ্যে উভয় হাত উঠানো) 


১২৩, 
১২৪. দুই রাকাত শেষে উঠার সময় দুই হাত উত্তোলন (রাফউল ইয়াদাইন) সম্পর্কে 


১২৫, 
১২৬, 


নামায শুরু করার বর্ণনা 


রুকুর সময় হাত না উঠানোর বর্ণনা 
নামাযের সময় বাম হাতের উপর ডান হাত রাখা 


১২৭.যে দুআ পড়ে নামায আরম্ত করবে 
১২৮'যারা বলেন, সুবহানাকা আল্লাহুম্মা বলে নামায শুরু করবে 
১২৯'নামাযের প্রারস্তে চুপ থাকার বর্ণনা 


১৩০, 
১৩১, 
১৩২, 
১৩৩, 
১৩৪, 
১৩৫, 
১৩৬, 
১৩৭, 
১৩৮, 
১৩৯, 
১৪০, 


১৪১, 


১৪২, 
১৪৩, 


উচ্চস্বরে বিসমিল্লাহ না বলার বিবরণ 

উচ্চস্বরে বিস্মিল্লাহ পাঠ করার বর্ণনা 

কোন অনিবার্য কারণ বশতঃ নামায সংক্ষিপ্ত করা 

নামাযের জন্য ক্ষতিকারক বিষয় সম্পর্কে 

নামায সংক্ষেপ করা সম্পর্কে 

শেষের দুই রাকাত সংক্ষেপ করা সম্পর্কে 

যুহর ও আসর নামাযের কিরাআতের পরিমাণ 
মাগরিবের নামাযে কিরাআত পাঠের পরিমাণ 

মাগরিবের নামাযে কিরাআত সংক্ষিপ্ত করা সম্পর্কে 

যে ব্যক্তি একই সূরা উভয় রাকাতে পাঠ করে 

কোন ব্যক্তি নামাযে (সূরা ফাতিহা অথবা) কিরাআত পাঠ ত্যাগ করলে 
যে নামাযের মধ্যে চুপে চুপে কিরাআত পাঠ করা হয়- তাতে সূরা 
ফাতিহা পাঠ সম্পর্কে 
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১৪৪. যে নামাযে কিরাআত উচ্চস্বরে পঠিত হয় না, তাতে মুকতাদীদের 
কিরাআত পাঠ সম্পর্কে 

১৪৫, নিরক্ষর ও অনারব লোকদের কিরাআতের পরিমাণ 

১৪৬. নামাযের মধ্যে পূর্ণ তাকবীর পাঠ সম্পর্কে 

১৪৭. সিজদার সময় হাত রাখার পূর্বে হাঁটু রাখার বর্ণনা 

১৪৮. প্রথম ও তৃতীয় রাকাতের পর দাঁড়ানোর নিয়ম 

১৪৯, দুই সিজদার মাঝখানে বসা 

১৫০. রুকু থেকে মাথা উত্তোলনের সময় যা বলবে 

১৫১. দুই সিজদার মাঝখানে পাঠের দুআ 

১৫২. ইমামের সাথে নামায আদায়কালে মহিলারা পুরুষদের পরে 
সিজদা থেকে মাথা তুলবে 

১৫৩. রুকু থেকে উঠে দাঁড়ানো এবং দুই সিজদার মাঝখানে বিরতির পরিমাণ 

১৫৪, যে ব্যক্তি রুকু ও সিজদা হতে উঠে পিঠ সোজা করে না 

১৫৫. মহানবী (স)-এর বাণীঃ যার ফরয নামাযে ত্রুটি থাকবে তা তার নফল 
নামায দিয়ে পূর্ণ করা হবে 


ইল্মে হাদীছ ঃ সংক্ষিপ্ত পর্যালোচনা 


যাবতীয় প্রশংসা বিশ্বজাহানের প্রতিপালক আল্লাহ্‌ তাআলার জন্য। সালাত ও সালাম তর 
প্রিয় হাবীব মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্‌ (স)-এর উপর এবং তাঁর পরিবার-পরিজন ও সাহাবীগণের 
উপরও আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ বর্ষিত হোক। 

হাদীছ মুসলিম মিল্লাতের এক অমূল্য সম্পদ, ইসলামী শরীআতের অপরিহার্য উৎস এবং 
ইসলামী জীবন বিধানের অন্যতম মূল ভিত্তি। কুরআন মজীদ যেখানে ইসলামী জীবন ব্যবস্থার 
মৌলনীতি পেশ করে, হাদীছ সেখানে এই মৌলনীতির বিস্তারিত বিশ্লেষণ ও তা বাস্তবায়নের 
কার্যকর পন্থা বলে দেয়। কুরআন ইসলামের প্রদীপ স্তস্ত, হাদীছ তার বিচ্ছুরিত আলো। ইসলামী 
জ্ঞান বিজ্ঞানে কুরআন যেন হতৎপিন্ড, আর হাদীছ এই হৃর্থপন্ডের সাথে সংযুক্ত ধমনী। তা 
জ্ঞানের বিশাল ক্ষেত্রে প্রতিনিয়ত তাজা তপ্ত শোণিতখধারা প্রবাহিত করে এর অংগ-প্রত্যংগকে, 
অব্যাহতভাবে সতেজ ও সক্রিয় রাখে। হাদীছ একদিকে যেমন আল- কুরআনুল আবীমের নির্তুল 
ব্যাখ্যা দান করে, অনুরূপভাবে তা পেশ করে কুরআনের ধারক ও বাহক মহানবী (স)-এর 
পবিত্র জীবন চরিত, কর্মনীতি ও আদর্শ এবং তাঁর কথা ও কাজ, হিদায়াত ও উপদেশের 
বিস্তারিত বিবরণ। এজন্যই ইসলামী জীবন বিধানে কুরআনে হাকীমের পরপরই হাদীছের স্থান। 

আল্লাহ্‌ তাআলা জিবরাঈল আমীনের মাধ্যমে মহানবী (স)-এর উপর যে ওহী নাধিল 
করেছেন- তাই হচ্ছে হাদীছের মুল উৎস। ওহী-র শাব্দিক অর্থ- ইশারা করা, গোপনে অপরের 
সাথে কথা বলা (উমদাতুল-কারী, ১ম খন্ড, পৃ.১৪)। ওহীলব্‌ জ্ঞান দুই প্রকার। প্রথম প্রকার 
মৌল জ্ঞান_ যা প্রত্যক্ষ ওহী (৬:+০৯)-র মাধ্যমে প্রাপ্ত যার নাম “কিতাবুল্লাহ বা 
“আল-কুরআন'। এর ভাব ও ভাষা উভয়ই আল্লাহ্‌র; রাসূলুল্লাহ্‌ (স) তা হুবহু আল্লাহ্‌র ভাষায় 
প্রকাশ করেছেন। দ্বিতীয় প্রকারের জ্ঞান_ যা প্রথম প্রকারের জ্ঞানের ভাষ্য এবং যা পরোক্ষ ওহী 
(১১১০৯)-র মাধ্যমে প্রাপ্ত, এর নাম "সুন্নাহ্‌, বা 'আল-হাদীছ'। এর ভাব আল্লাহ্র, কিন্তু 
নবী করীম (স) তা নিজের ভাষায়, নিজের কথায় এবং নিজের কাজ ও সম্মতির মাধ্যমে ব্যক্ত 
করেছেন। প্রথম প্রকারের ওহী রাসূলুল্লাহ্‌ (স)-এর উপর সরাসরি নাযিল হত এবং তাঁর কাছে 
উপস্থিত লোকেরা তা উপলব্ধি করতে পারত। কিন্তু দ্বিতীয় প্রকারের ওহী তাঁর উপর প্রচ্ছন্রভাবে 
নাখিল হত এবং অন্যরা তা উপলব্ধি করতে পারত না। 

আখিরী নবী ও রাসূল হযরত মুহাম্মাদ (স) কুরআনের ধারক ও বাহক, কুরআন তাঁর উপরই 
নাধিল হয়। আল্লাহ্‌ তাআলা তাঁর কিতাবে মানব জাতিকে একটি আদর্শ অনুসরণের ও অনেক 
বিধিবিধান পালনের নির্দেশ দিয়েছেন, কিন্তু তা বাস্তবায়নের বিস্তারিত বিবরণ দান করেন নি। 
তিনি এর ভার ন্যস্ত করেছেন রাসূলুল্লাহ্‌ (স)-এর উপর। তিনি নিজের কথা, কাজ ও 
আচার-আচরণের মাধ্যমে কুরআনের আদর্শ ও বিধান বাস্তবায়নের পন্থা ও নিয়ম-কানুন বলে 


[ আঠার ] 


দিয়েছেন। কুরআনকে কেন্দ্র করেই তিনি ইসলামের এক পূর্ণাঙ্গ জীবনাদর্শ ও জীবন বিধান পেশ 
করেছেন। অন্য কথায়, কুরআন মজীদের শিক্ষা ও নির্দেশসমূহ ব্যক্তি, সমাজ ও রাহ্ীয় পর্যায়ে 
কার্যকর করার জন্য মহানবী (স) যে পন্থা অবলম্বন করেছেন- তাই হচ্ছে হাদীছ। হাদীছও যে 
ওহীর সূত্রে প্রাপ্ত এবং তা শরীআতের মৌল বিধান পেশ করে তার প্রমাণ কুরআন ও মহানবী 
(স)- এর বাণীর মধ্যেই বর্তমান রয়েছে। মহান আল্লাহ্‌ তা প্রিয় নবী সম্পর্কে বলেনঃ 


- ৮৯৬ ৬৪ | ৩৯ 01- 4%] ০০ 9৮ ১. 
শতিনি নবী) নিজের ইচ্ছামত কোন কথা বলেন না, 05555 
রানা ৩১৪)।, 


নধর খে 
তার ডান হাত ধরে ফেলতাম এবং তার কণ্ঠনালী ছিন করে ফেলতাম”্- (সূরা 
আল-হাকাহঃ৪৪-৪৬)। 

রাসূলুল্লাহ (স) বলেনঃ প্রহল কুদুস (জিবরাঈল) আমার মানসপটে এ কথা ঝুঁকে দিলেন- 
নির্ধারিত পরিমাণ রিযিক পূর্ণ মাত্রায় গ্রহণ না করা পর্যন্ত এবং নির্দিষ্ট আয়ুঙ্কাল শেষ হওয়ার 
পূর্বে কোন প্রাণীই মরতে পারে না”- বায়হাকী, শারহুস সুন্নাহ)। "আমার নিকট জিবরাঈল (আ) 
এলেন এবং আমার সাহাবীগণকে উচ্চস্বরে তাকবীর ও তাহলীল বলতে আদেশ করার জন্য 
আমাকে নির্দেশ দিলেন” (নাইলুল আওতার, ৫ম খন্ড, পৃষ্ঠা ৫৬)। "জেনে রাখ, আমাকে 
কুরআন দেয়া হয়েছে-এবং তার সাথে দেয়া হয়েছে এর অনুরূপ আরও একটি জিনিস*্- (আবু 
দাউদ, ইব্ন মাজা, দারিমী)। রাসূলুল্লাহ্‌ (স)-এর আনুগত্য করার জন্য আল্লাহ্‌ পাক আমাদের 
নিশ্োক্ত ভাষায় নির্দেশ দিয়েছেনঃ 

1350 4০186 (৩ ৯২১৪ 1১91 26। রী 
প্রাসূল তোমাদের যা কিছু দেন তা গ্রহণ কর এবং যা করতে নিষেধ করেন তা থেকে বিরত 
থাক” সূরা হাশর $৭)। 

হাদীছ অধ্যয়নের উদ্দেশ্য সম্পর্কে আল্লামা বদরদ্দীন আল-আয়নী (রহ) লিখেছেন, দুনিয়া ও 
আখিরাতের পরম কল্যাণ লাতই হচ্ছে ইল্মে হাদীছ অধ্যয়নের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য।” আল্লামা 
কিরমানী (রহ) লিখেছেন, "কুরআনের পর সকল প্রকার জ্ঞানের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ, সর্বোন্তম এবং 
তথ্য ও তত্ব সমৃদ্ধ সম্পদ হচ্ছে হাদীছ। কারণ এই জ্ঞানের সাহায্যেই আল্লাহ্‌র কালামের লক্ষ্য 
77877755559 


হাদীছের পরিচয় 
শাব্দিক অর্থে হাদীছ (৬:-) মানে কথা, প্রাচীন ও পুরাতন-এর বিপরীত বিষয়। এ অর্থে 


[উনিশ ] 


যেসব কথা, কাজ ও বস্তু পূর্বে ছিল না, এখন অস্তিত্ব লাভ করেছে- তাই হাদীছ। ফকীহগণের 
পরিভাষায় মহানবী (স) আল্লাহ্র মনোনীত রাসূল হিসাবে যা কিছু বলেছেন, যা কিছু করেছেন 
এবং যা কিছু বলার বা করার অনুমতি দিয়েছেন অথবা সমর্থন জানিয়েছেন তাকে হাদীছ বলে। 
কিন্তু মুহাদ্দিছগণ এর সংগে রাসূলুল্লাহ (স) সম্পর্কিত বর্ণনা ও তাঁর গুণাবলী সম্পর্কিত 
বিবরণকেও হাদীছের অন্তর্ভুক্ত করেন। হাদীছকে প্রাথমিক পর্যায়ে তিন শ্রেণীতে ভাগ করা যায়ঃ 
কাওলী হাদীছ, ফেলী হাদীছ ও তাকরীরী হাদীছ। 

প্রথমত, কোন বিষয়ে রাসূলুল্লাহ্‌ (স) যা বলেছেন, অর্থাৎ যে হাদীছে তাঁর কোন কথা বিধৃত 
হয়েছে তাকে কাওণী (বাচনিক) হাদীছ বলে। 
ঘিতীয়ত, মহানবী (স)-এর কাজকর্ম, চরিত্র ও আচার-আচরণের ভেতর দিয়েই ইসলামের 
যাবতীয় বিধিবিধান ও রীতিনীতি পরিষ্ষুট হয়েছে। অতএব যে হাদীছে তাঁর কোন কাজের বিবরণ 
উল্লিখিত হয়েছে তাকে ফেলী (কর্মমূলক) হাদীছ বলে।- ' 

তৃতীয়ত, সাহাবীগণের যেসব কথা ও কাজ মহানবী. (স)-এর অনুমোদন ও সমর্থন প্রাপ্ত 
হয়েছে সে-ধরনের কোন কথা বা কাজের বিবরণ হতেও শরীআতের 'দৃষ্টিতংগী জানা যায়। 
অতএব যে হাদীছে এ ধরনের কোন ঘটনার বা কাজের উল্লেখ পাওয়া যায় তাকে তাকরীরী 
(সমর্থনমূলক) হাদীছ বলে। 

হাদীছের অপর নাম সুন্নাহ (..)। সুন্নাহ্‌ শব্দের অর্থ চলার পথ, কর্মের নীতি ও পদ্ধতি। যে 
পন্থা ও রীতি মহানবী (স) অবলহ্বন করতেন তাই সুন্নাতুন-নবী (স)। অন্য কথায় রাসূলুল্লাহ্‌ (স) 
কর্তৃক প্রচারিত উচ্চতম. আদর্শই সুন্নাহ। কুরআন মজীদে মহোত্তম ও সুন্দরতম 
আদর্শ (০৮১৯4) বলতে এই সুন্নাহ্কেই বুঝানো হয়েছে। ফিক্হ-এর পরিভাষায় সুন্নাত 
বলতে ফরয ও ওয়াজিব ব্যতীত ইবাদতরূপে যা করা হয় তা বুঝায়, যেমন সুন্নাত সালাত। 
হাদীছকে আরবী ভাষায় খবর (১৯)-ও বলা হয়। তবে খবর শব্দটি যুগপতভাবে হাদীছ ও 
ইতিহাস উভয়টিকেই বুঝায়। 

আছার (১১) শব্দটিও কখনও কখনও রাসূলুল্লাহ (স)-এর হাদীছ নির্দেশ করে। কিন্তু 
অনেকেই হাদীছ ও আছার-এর মধ্যে পার্থক্য করে থাকেন। তাঁদের মতে সাহাবীদের থেকে 
শরীআত সম্পর্কে যা কিছু উদ্ধৃত হয়েছে তাকে আছার বলে। তবে এ ব্যাপারে সবাই একমত যে, 
শরীআত সম্পর্কে সাহাবীদের নিজস্বভাবে কোন বিধান দেওয়ার প্রশ্নই উঠে না। কাজেই এ 
ব্যাপারে তাঁদের উদ্ধৃতিসমূহ মূলত রা | কিন্তু কোন কারণে শুরুতে 
ভাঁরা রাসূলুল্লাহ (স)- 7147 পরিভাষায় এসব আছারকে 
বলা হয় “মাওকৃফ' হাদীছ। 


_ ইলমে হাদীছের কতিপয় পরিভাষা 
ূ সাহাবী £ যি ঈমানের সংগ রাহ সালাহ আদাইহে সালামের সা 


[ কুড়ি ] 


- লাভ করেছেন বা তাঁকে দেখেছেন ও তাঁর একটি হাদীছ বর্ণনা করেছেন, অথবা জীবনে একবার 
তাঁকে দেখেছেন এবং ঈমানের সংগে মৃত্যুবরণ করেছেন তাঁকে রাসূলুল্লাহ ()- -এর সাহাবী 
বলে। 

তাবিঈ ঃ যিনি রাসূলুল্লাহ (স)-এর কোন সাহাবীর নিকট হাদীছ শিক্ষা করেছেন অথবা 
অন্ততপক্ষে তাঁকে দেখেছেন এবং মুসলমান হিসাবে মৃত্যুবরণ করেছেন তাঁকে তাবিঈ বলে। 

মুহাদ্দিছ £ যে ব্যক্তি হাদীছ চর্চা করেন এবং বহু সংখ্যক হাদীছের সনদ ও মতন সম্পর্কে 
বিশেষ জ্ঞান রাখেন তাঁকে মুহাদ্দিছ (৬১০) বলে। 

শায়খ $ঃ হাদীছের শিক্ষাদাতা রাবীকে শায়খ (৮:) বলে। 

শায়খায়ন £ সাহাবীদের মধ্যে আবু বাক্‌র ও উমার (রা)-কে একত্রে শায়খায়ন বলা হয়। 
কিন্তু হাদীছ শাস্ত্রে ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিম (রহ)-কে এবং ফিক্হ-এর পরিভাষায় 
ইমাম আবু হানীফা ও আবূ ইউসুফ (রহ)-কে একত্রে শায়খায়ন বলা হয়। 

হাফিজ £ যিনি সনদ ও মতনের সমস্ত বৃত্তান্ত সহ এক লাখ হাদীছ আয়ত্ত করেছেন 
তাঁকে হাফিজ (১৪) বলে। . 

হুজ্জাত £ একইভাবে যিনি তিন লক্ষ হাদীছ আয়ত্ত করেছেন তকে হজ্জাত (০২৯) বলে। ৷ 

িঠি যিনি সমস্ত হাদীছ আয়ত্ত করেছেন তাঁকে হাকিম (১০) বলে। 

রিজাল ঃ হাদীছের রাবী সমষ্টিকে রিজাল ()৯১বলে। যে শাস্ত্রে রাবীগণের জীবনী বর্ণনা 

করা হয়েছে তাকে আসমাউর-রিজাল (1০...) বলে। 

রিওয়ায়াত £ হাদীছ বর্ণনা করাকে রিওয়ায়াত (০:1১) বলে। কখনও কখনও মুল 
হাদীছকেও রিওয়ায়াত বলা হয়। যেমন, এই কথার সমর্থনে একটি রিওয়ায়াত হাদীছ) আছে। 

সনদ £ হাদীছের মূল কথাটুকু যে সূত্র পরম্পরায় গ্রন্থ সংকলনকারী পর্যন্ত পৌঁছেছে তাকে 
সনদ (০) বলে। এতে হাদীছ বর্ণনাকারীদের নাম একের পর এক সজ্জিত থাকে। 
হাদীছের মূল কথা ও তার শব্দ সমষ্টিকে মতন (১১4) বলে। 

রা যে হাদীছের সনদ (বর্ণনা পরম্পরা) রাসূলুল্লাহ (স) পর্যন্ত পৌছেছে, অর্থাৎ যে 
সনদের ধারাবাহিকতা রাসূলুল্লাহ সে) থেকে হাদীছ গ্রন্থ সংকলনকারী পর্যন্ত সুরক্ষিত আছে এবং 
মাঝখান থেকে কোন রাবীর নাম বাদ পড়েনি তাকে মারফূ (৮৯০) হাদীছ বলে। 

মাওকৃফ £ যে হাদীছের বর্ণনা-সূত্র উর্ধদিকে সাহাবী পর্যন্ত পৌছেছে, অর্থাৎ যে সনদ সূত্রে 
কোন সাহাবীর কথা বা কাজ বা অনুমোদন বর্ণিত হয়েছে তাকে মাওকৃফ (-২১০) হাদীছ বলে। 
এর অপর নাম আছার (১৯) 

মাকতু £ যে হাদীছের সনদ কোন তাবিঈ পর্যন্ত পৌছেছে-তাকে মাকতু (৮১৮) হাদীছ 
বলে। 


[ একুশ ] 


তা'লীক £ কোন কোন গ্রন্থকার কোন হাদীছের পূর্ণ সনদ বাদ দিয়ে কেবন মুল 
হাদীছটিই বর্ণনা করেছেন। এরূপ করাকে তাস্লক (34) বলে। কখনো কখনো তা'লীকরূপে 
বর্ণিত হাদীছকেও “তালীক' বলে। ইমাম বুখারী (রহ)-এর সহীহ গ্রন্থে এরূপ বহু "তালীক' 
রয়েছে। কিন্ত অনুসন্ধানে দেখা গিয়েছে যে, বুখারীর সমস্ত তালীকেরই মুস্তাসিল সনদ রয়েছে। 
অপর সংকলনকারীগণ এই সমস্ত তালীক মুস্তাসিল সনদে বর্ণনা করেছেন। ৰ 

মুদাল্লাস ২ যে হাদীছের রাবী নিজের প্রকৃত শায়খের (উস্তাদের) নাম উল্লেখ না করে 
তার উপরস্থ শায়খের নামে এভাবে হাদীছ বর্ণনা করেছেন যাতে মনে হয় যে, তিনি নিজেই 
উপরস্থ শায়খের নিকট তা শুনেছেন, অথচ তিনি তার নিকট সেই হাদীছ শুনেন নাই- সে 
হাদীছকে হাদীছে মুদাল্লাস (১4১) বলে এবং এইরূপ করাকে "তাদলীস” বলে। আর যিনি 
এইরূপ করেন তাকে মুদাল্লিস বলে। মুদালিসের হাদীছ গ্রহণযোগ্য নয়'যে পর্যন্ত না একথা 
নিশ্চিতরূপে জানা যায় যে, তিনি একমাত্র ছিকাহ্‌ রাবী থেকেই তাদলীস করেন অথবা তিনি 
আপন শায়খের নিকট শুনেছেন বলে পরিষারভাবে বলে দেন। 

মুষতারাব £ যে হাদীছের রাবী হাদীছের মতন বা সনদকে বিভিন্ন প্রকারে গোলমাল করে 
বর্ণনা করেছেন সে হাদীছকে হাদীছে মুযুতারাব (৮১৯.) বলে। যে পর্যন্ত না এর কোনরূপ 
সমহয় সাধন সম্ভবপর হয়, সে পর্যন্ত এই সম্পর্কে তাওয়াফ (অপেক্ষা) করতে হবে। অর্থাৎ 
এই ধরনের রিওয়ায়াত প্রমাণ হিসাবে ব্যবহার করা যাবে না। 

মুদ্রীঘ ঃ যে হাদীছের মধ্যে রাবী নিজের অথবা অপরের উক্তিকে প্রক্ষেপ করেছেন- সে 
হাদীছকে মুদ্রাজ (০১১৬ - প্রক্ষিপ্ত) বলে এবং এইরূপ করাকে “ইদরাজ' (01১১) বলে। 
ইদ্রাজ হারাম। অবশ্য যদি এ ছারা কোন শব্দ বা বাক্যের অর্থ প্রকাশ হয় এবং একে মুদরাজ 
বলে সহজে বুঝা যায়, তবে দৃষণীয় নয়। 

মুত্তাসিল £ যে হাদীছের সনদের ধারাবাহিকতা উপর থেকে নীচ পর্যন্ত পূর্ণরূপে রক্ষিত 
আছে, কোন স্তরেই কোন রাবীর নাম বাদ পড়েনি তাকে মু্তাসিল (4-.১.) হাদীছ বলে। 

মুনকাতি $ যে হাদীছের সনদের ধারাবাহিকতা রক্ষিত হয়নি, মাঝখানের কোন এক স্তরে 
কোন রাবীর নাম বাদ পড়েছে_ তাকে মুনকাতি (৮০০১) হাদীছ বলে। আর এই বাদ পড়াকে 
বলে “ইনকিতা" (6৮৪০) | | 

মুরসাল ঃ যে হাদীছের সনদের ইনকিতা শেষের দিকে হয়েছে, অর্থাৎ সাহাবীর নাম বাদ 
পড়েছে এবং তাবিঈ সরাসরি রাসূনুল্লাহ্‌ (স)-এর উল্লেখ করে হাদীছ বর্ণনা করেছেন তাকে 
মুরসাল (4১১) হাদীছ বলে। 

মুতাবি ও শাহিদ $ এক রাবীর হাদীছের অনুরূপ যদি অপর রাবীর কোন হাদীছ পাওয়া 
যায় তবে দ্িতীয় রাবীর হাদীছটিকে প্রথম রাবীর হাদীছটির মুতাবি (৮০) বলে- যদি উভয় 
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হাদীছের মূল রাবী অর্থাৎ সাহাবী একই ব্যক্তি হন। আর এইরূপ হওয়াকে মুতাবাআত বলে। যদি 
মূল রাবী একই ব্যক্তি না হন তবে দ্বিতীয় ব্যক্তির হাদীছটিকে শাহিদ (১১৮) বলে। আর 
এইরূপ হওয়াকে শাহাদাত বলে। মুভাবাআত ও শাহাদাত দ্বারা প্রথম হাদীছটির শক্তি ঝা 
প্রামাণ্যতা বৃদ্ধি পায়। 

মু'আল্লাক £ সনদের ইনকিতা প্রথম দিকে হলে, অর্থাৎ সাহাবীর পর এক বা একাধিক 
রাবীর নাম বাদ পড়লে তাকে মুআল্লাক (3) হাদীছ বলে। 

মারূফ ও মুনকার £ কোন দূর্বল রাবীর বর্ণিত হাদীছ অপর কোন দুর্বল রাবীর বর্ণিত 
হাদীছের বিরোধী হলে অপেক্ষাকৃত কম দুর্বল রাবীর হাদীছকে মারফ (4২১) বলে এবং 
অপর রাবীর হাদীছটিকে মুনকার বলে। মুনকার হাদীছ গ্রহণযোগ্য নয়। 

সহীহ £ যে মুস্তাসিল হাদীছের সনদে উল্লেখিত প্রত্যেক রাবীহ পূর্ণ আদালত ও যাব্তগুণ 
সম্পন্ন এবং হাদীছটি যাবতীয় দোষতুটি মুক্ত- তাকে সহীহ (0.০) হাদীছ বলে। 

হাসান ঃ যে হাদীছের কোন রাবীর যাবত্গুণে পরিপূর্ণতার অভাব রয়েছে তাকে হাসান 
(১) হাদীছ বলে। ফিক্হবিদগণ সাধারণত সহীহ ও হাসান হাদীছের তিত্তিতে আইন প্রণয়ন 
করেন। 

যঈফ £ যে হাদীছের রাবী কোন হাসান হাদীহের রাবীর গণসম্পর নন তাকে যঈফ 
(-৮*৪) হাদীছ বলে। রাবীর দুর্বলতার কারণেই হাদীছটিকে দুর্বল বলা হয়, অন্যথায় মহানবী 
(স)-এর কোন কথাই যঈফ নয়। . 

মাওষূ ঃ যে হাদীছের রাবী জীবনে কখনও ইচ্ছাকৃতভাবে রাসূলুল্লাহ (স)-এর নামে মিথ্যা 
কথা রচনা করেছে বলে প্রমাণিত হয়েছে তার বর্ণিত হাদীছটিকে মাওযু (৮১৯) হাদীছ বলে। 
এরপ ব্যক্তির বর্ণিত হাদীছ গ্রহণযোগ্য নয়।. 

মাতরূক £ যে হাদীছের রাবী হাদীছের ক্ষেত্রে নয়, বরং সাধারণ কাজেকর্মে মিথ্যার আশ্রয় 
গ্রহণ করে বলে খ্যাত তার বর্ণিত হাদীছকে মাতরূক (4১২) হাদীছ বলে। এরপ ব্যক্তির বর্ণিত 

| ৬. ও 

মুবহাম $ যে হাদীছের রাবীর উত্তমরূপে পরিচয় পাওয়া যায়নি, যার ভিত্তিতে তার 
দোষগুণ বিচার করা যেতে পারে-এরূপ রাবীর বর্ণিত হাদীছকে মুবহাম (4) হাদীছ বলে। এই 
ব্যক্তি সাহাবী না হলে তার হাদীছও গ্রহণযোগ্য নয়। 

মুতাওয়াতির $ যে সহীহ হাদীছ প্রত্যেক যুগে এত অধিক সংখ্যক লোক রিওয়ায়াত 
করেছেন যাদের পক্ষে মিথ্যার জন্য দলবদ্ধ হওয়া সাধারণত অসম্ভব তাকে মুতাওয়াতির 
(১1) হাদীছ বলে। এই ধরনের হাদীছ দ্বারা নিশ্চিত জ্ঞান (১:41) লাভ হয়। 

খবরে ওয়াহিদ ঃ প্রত্যেক যুগে এক, দুই অথবা তিনজন রাবী কর্তৃক বর্ণিত হাদীছকে 
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খবরে ওয়াহিদ (১১৬২৯) বা আখবারুল আহাদ (১৪১৬) বলে। এই হাদীছ তিন প্রকারঃ- 

মাশহ্র £ যে সহীহ হাদীছ প্রত্যেক যুগে অন্ততপক্ষে তিনজন রাবী বর্ণনা করেছেন তাকে 
মাশহ্‌র (১১২-) হাদীছ বলে। 

আযীয $ যে সহীহ হাদীছ প্রত্যেক যুগে একজন মাত্র রাবী বর্ণনা করেছেন তাকে 
আযীয (১:১-)বলে। 

গারীৰ £ যে সহীহ হাদীছ কোন যুগে একজন মাত্র রাবী বর্ণনা করেছেন তাকে গারীব 
(৮:১১) হাদীছ বলে। 

হাদীছে কুদসী ঃ এ ধরনের হাদীছের মূলকথা সরাসরি আল্লাহ্র নিকট থেকে প্রাপ্ত এবং 
আল্লাহ্র সাথে সম্পর্কিত করে। যেমন আল্লাহ তাঁর নবী (স)-কে ইলহাম, কিৎবা স্বপ্ুযোগে 
অথবা জিবরীল (আ)-এর মাধ্যমে তা জানিয়ে দিয়েছেন, মহানবী (স) তা নিজ ভাষায় বর্ণনা 
করেছেন। হাদীছে কুদসীকে হাদীছে ইলাহী (০1৬২১০)বা হাদীছে রব্বানী (৮১১৬:১০)-৪ 
বলাহয়। 

মৃত্তাফাক আলায়হ $ যে হাদীছ একই সাহাবী থেকে ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিম 
(রহ) উভয়ে গ্রহণ করেছেন- তাকে মুস্তাফাক আলায়হ্‌ ৫১$3৮+) হাদীছ বলে। 

আদালাত £ যে সুদৃঢ় শক্তি মানুষকে তাকওয়া ও শিষ্টাচার অবলম্বনে এবং মিথ্যা 
আচরণ থেকে বিরত থাকতে উদ্বুদ্ধ করে তাকে আদালাত (৩১০) বলে। এখানে তাকওয়া 
বলতে অশোতনীয় ও অভদ্রোচিত কাজ ও আচরণ থেকে বিরত থাকা, যেমন হাট-বাজারে বা 
প্রকাশ্যে পানাহার করা, বা রাস্তাঘাটে পেশাব- পায়খানা করা ইত্যাদি থেকে বিরত থাকাও 
বুঝায়। এসব গুণে গুণাধিত ব্যক্তিকে আদিল বলে। 

যাব্ত $ যে স্বৃতিশক্তি দ্বারা মানুষ শ্রুত বা লিখিত বিষয়কে বিশ্ৃতি বা বিনাশ থেকে 
রক্ষা করতে সক্ষম হয় এবং যখন ইচ্ছা তা সঠিকভাবে স্বরণ করতে পারে. তাকে যাবত 
(৮২০) বলে। 

ছিকাহ ঃ যে রাবীর মধ্যে আদালাত ও যাবৃত উভয় গুণ পূর্ণভাবে বিদ্যমান তাকে ছিকাহ্‌ 
(4), ছাবিত (০40) বা ছাবাত (০১) বলে। 


গ্রন্থসমূহের শ্রেণীবিভাগ 
০৭৩১ রে বিভিন্ন ধরন ও পদ্ধতি রয়েছে। এসব গ্রন্থের নামও বিভিন্ন ধরনের। 
৮ র্‌ 

আল-জামি £$ যে হাদীছ গ্রন্থে আকীদা-বিশ্বাস, আহ্‌কাম (শরীআতের 
বেরা, দয়া, সহানুভূতি, পানাহারের শিষ্টাচার, সফর ও কোন 


[ চব্বিশ ] 


বাহিনী প্রেরণ, বিশৃংখলা-বিপর্যয়, রিকাক, প্রশংসা ও মর্যাদার বর্ণনা ইত্যাদি সকল প্রকারের 
হাদীছ বিভিন্ন অধ্যায়ে সন্নিবেণিত হয় তাকে আল-জামি(*) বলা হয়। সাহীহ বুখারী 
ও জামি তিরমিযী এর অন্তর্তক্ত। সহীহ মুসলিমে যেহেতু তাফসীর ও কিরাআত সংক্রান্ত 
হাদীছ খুবই কম ভাই কোন কোন হাদীছ বিশারদের মতে তা জমি শ্রেমীর অভয় ৃ 

২. আস-সুনান ঃ যেসব হাদীছ গ্রন্থে কেবলমাত্র শরীআতের হুকুম-আহ্কাম ও 
ব্যবহারিক জীবনের অন্য যজীয়নিয়ম-হীতি ও জাদেশ-নিবেমুনক হারিছ একা 
এবং ফিক্হ গ্রন্থের ন্যায় বিভিন্ন অধ্যায় ও অনুচ্ছেদে সঙ্জিত হয় তাকে সুনান (০১) বলে। 
যেমন সুনানে আবু দাউদ, সুনানে নাসাঈ, সুনানে ইব্‌ন মাজা, ইত্যাদি। তিরমিহী শরীফও এই 
হিসাবে সূনান গ্রন্থের অন্তর্ভূক্ত 

৩. আল- মুসনাদ £ যেসব হাদীছ গ্রন্থে সাহাবীদের থেকে বণিত হাদীছসমূহ তাদের 
নামের আদ্যাক্ষর অনুযায়ী পরপর সংকলিত হয়, ফিক্হের পদ্ধতিতে সংকলিত হয় না তাকে 
আল-মুসনাদ (১১.০।) বা আল-মাসানীদ (১৮4) বলে। যেমন হযরত আইশা (রা) কর্তৃক 
বর্ণিত সমস্ত হাদীছ তাঁর নামের শিরোনামের অধীনে একত্রিত করা হয়। ইমাম আহমাদ 
(রহ)-এর আল-মুসন দ গ্রন্থ, মুসনাদ আবু দাউদ তায়ালিসী ইত্যাদি এই শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত 

৪. আল-মু'জাম £ যে হাদীছ গ্রন্থে মুসনাদ গ্রন্থের পদ্ধতিতে এক একজন উত্তাদের 
নিকট থেকে প্রাপ্ত হাদীছসমূহ পর্যায়ক্রমে একত্রে সমিবেশ করা হয় তাকে আল-মু'জাম 
(৯1) বলে। যেমন ইমাম তাবারানী সংকলিত আল-মুজামুল কাবীর। 

৫. আল-মুসতাদরাক £ যেসব হাদীছ বিশেষ কোন হাদীছ গ্রন্থে শামিল করা হয়নি 
অথচ তা সংশ্লিষ্ট গ্রন্থকারের অনুসৃত শর্তে পূর্ণ মাত্রায় উত্তীর্ণ হয়- সেইসব হাদীছ যে গ্রন্থে 
সন্নিবেশ করা হয় তাকে আল-মুসতাদরাক (4১41) বলে। যেমন ইমাম হাকিম 
নিশাপুরীর আল-মুসতাদরাক গ্রন্থ। | 

৬. রিসালা £ যে ক্ষুদ্র কিতাবে মাত্র এক বিষয়ের হাদীছসমূহ একত্র করা হয়েছে তাকে 
রিসালা (4৮১) বা জুযু (১২) বলে। 

সিহাহ সিত্তী £ বুখারী, মুসলিম, তিরমিযী, আবু দাউদ, নাসাঈ ও ইব্‌ন মাজা- এই 
ছয়টি গ্রন্থকে একত্লে সিহাহ সিন্তা (২.1) বলা হয়। কিন্তু কতিপয় বিশিষ্ট আলিম ইব্‌ন 
মাজার পরিবর্তে ইমাম মালিক (রহ)-এর মুওয়ান্তাকে, আবার কতেকে সুনানুদ-দারিমীকে 
সিহাহ সিত্তার অন্ততূক্ত করেছেন। 

সহীহীয়ন $ সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমকে একত্রে সহীহায়ন (০:৯:৯.) বলে। 

সুনানে আরবা"আ £ঃ সিহাহ সিন্তার অপর চারটি গ্রন্থ- আবু দাউদ, তিরমিযী, নাসাঈ 
ও ইব্ন মাজাকে একত্রে সুনানে আরবাআ (১/০১-) বলে। 


[পঁচিশ] 


হাদীছের কিতাবসমূহের স্তরবিভা 


হাদীছের কিতাবসমূহকে মোটামুটিভাবে পাঁচটি স্তর বা তাবাকায় ভাগ করা হয়েছে। শাহ্‌ 
ওয়ালিয়ুল্লাহ মুহাদ্দিছ দেহলবী (রহ)-ও তাঁর "হজ্জাতুল্লাহিল বালিগা” নামক কিতাবে এরপ পাঁচ 
স্তরে ভাগ করেছেন। 

প্রথম স্তর 

এ স্তরের কিতাবসমূহে কেবল সহীহ হাদীছই রয়েছে এ স্তরের কিতাব মাত্র তিনটিঃ 
মুওয়াত্তা ইমাম মালিক, বুখারী শরীফ ও মুসলিম শরীফ। সকল হাদীছ বিশেষজ্ঞ এ বিষয়ে 
একমত যে, এ তিনটি কিতাবের সমস্ত হাদীছই নিশ্চিতরূপে সহীহ। 


দ্বিতীয় স্তর 

এ স্তরের কিতাবসমৃহ প্রথম স্তরের খুব কাছাকাছি। এ স্তরের কিতাবে সাধারণতঃ সহীহ্‌ ও 
হাসান হাদীছই রয়েছে। যঈফ হাদীছ এতে খুব কমই আছে। সুনানে নাসাঈ, সুনানে আবু দাউদ ও 
জামি তিরমিী এ স্তরেরই কিতাব। সুনানুদ-দারিমী, সুনানে ইব্ন মাজা এবং শাহ্‌ 
ওয়ালিয়ুল্লাহ-এর মতে মুসনাদ ইমাম আহ্মাদকেও এ স্তরে শামিল করা যেতে পারে। এই দুই 
স্তরের কিতাবের উপরই সকল মাযহাবের ফকীহগণ নির্ভর করে থাকেন। 

তৃতীয় স্তর 

এ স্তরের কিতাবে সহীহ, হাসান, যঈফ, মারূফ ও মুনকার সকল রকমের হাদীছই- রয়েছে। 
মুসনাদ আবী ইয়া'লা, মুসনাদ আবদুর রায্যাক এবং ইমাম বায়হাকী, ইমাম তাহাবী ও ইমাম 
তাবারানী (রহ)-এর কিতাবসমূহ এ স্তরেরই অন্তর্ভক্ত। 


চতুর্থ স্তর ৃ 

বিশেষজ্ঞগণের বাছাই ব্যতীত এ সকল কিতাবের হাদীছ গ্রহণ করা যেতে পারে না। এ স্তরের 
কিতাবসমূহে সাধারণতঃ যঈফ ও গ্রহণের অযোগ্য হাদীছই রয়েছে। ইব্‌ন হিরানের 
কিতাবুদ-দু'আফা, ইব্নুল-আহীরের আল-কামিল. এবং খাতীব আল-বাগদাদী ও আবূ 
জা 


তি যে সকল কিতাবের স্থান নাই সে সকল কিতাবই একরের কিতাব। 


সহীহায়নের বাইরেও সহীহ হাদীছ রয়েছে ্‌ 

বুখারী ও মুসলিম শরীফ সহীহ হাদীছের কিতাব। কিন্তু সমস্ত সহীহ হাদীছই যে বুখারী ও 
মুসলিমে রয়েছে তা নয়। ইমাম বুখারী (রহ) বলেনঃ আমি আমার এ কিতাবে সহীহ ব্যতীত 
কোন হাদীছ স্থান দেইনি এবং বহু সহীহ হাদীছ আমি বাদ দিয়েছি। 

এইরূপে ইমাম মুসলিম রেহ) বলেন, আমি এ কথা বলি না যে, এর বাইরে যে সকল হাদীছ 
রয়েছে সেগুলি সবই যঈফ। সুতরাং এই দুই কিতাবের বাইরেও সহীহ হাদীছ ও সহীহ কিতাব 


ছাব্বিশ] 


রয়েছে। শায়খ আবদুল হক মুহাদ্দিছ দেহলবীর মতে সিহাহ সিত্তা, মুওয়ান্তা ইমাম মালিক ও 
সুনানুদ-দারিমী ব্যতীত নিস্রোক্ত কিতাবসমূহ সহীহ (যদিও বুখারী ও মুসলিমের সমপর্যায়ের 
নয়)। 

১ সহীহ ইব্ঃখুযায়মা- আবু আবদুললাহ মুহাম্মাদ ইব্‌ন ইসহাক (৩১১ হিঃ) 

২" সহীহ ইব্‌ন হিবান- আবু হাতিম মুহাম্মাদ ইব্‌ন হিব্বান (৩৫৪ হিঃ). 

৩. আল-মুস্তাদরাক- হাকিম আবু আবদুল্লাহ নিশাপুরী (৪০২ হিঃ) 

৪- আল-মুখতারা- দিয়াউদ্দীন আল-মাকদিসী (৭০৪ হিঃ) 

৫" সহীহ আবু আওয়ানা- ইয়াকুব ইব্‌ন ইসহাক (৩১১ হিঃ) 

৬" আল-মুনতাকা- ইব্নুল জারূদ আবদুল্লাহ ইবৃন আলী। 

এতঘ্যতীত মুহাম্মাদ ইব্ন মুহাম্মাদ রাজা সিন্ধী (২৮৬ হিঃ) এবং ইব্ন হাযম যাহিরীর 
(৪৫৬ হিঃ)-ও এক একটি সহীহ কিতাব রয়েছে বলে কোন কোন কিতাবে উল্লেখ দেখা যায়। 
কিন্তু পরবর্তী মৃহাদ্দিছগণ এগুলিকে সহীহ বলে গ্রহণ করেছেন কি না, বা কোথাও এগুলির 
পান্ডুলিপি বিদ্যমান আছে কি না তা জানা যায় নাই। 


হাদীছের সংখ্যা 


হাদীছের মুল কিতাবসমূহের মধ্যে ইমাম আহ্মাদ ইব্‌ন হাস্বলের “মুসনাদ” একটি সুবৃহৎ 
কিতাব। এতে ৭ শত সাহাবী কর্তৃক বর্ণিত পুনরুল্লেখ (তাকরার)-সহ মোট ৪০ হাজার এবং 
“তাকরার” বাদে ৩০ হাজার হাদীছ রয়েছে। শায়খ আলী মুস্তাকী জৌনপুরীর 'মুনতাখাব কানযিল 
উম্মাল”_-এ ৩০ হাজার এবং মূল কানযুল উম্মাল-এ (তাকরার বাদ) মোট ৩২ হাজার হাদীছ 
রয়েছে। অথচ এই কিতাব বহু মূল কিতাবের সমষ্টি! একমাত্র হাসান আহ্মাদ সমরকান্দীর 
“বাহরুল আসানীদ" কিতাবেই এক লক্ষ হাদীছ রয়েছে বলে বর্ণিত আছে। মোট হাদীছের সংখ্যা 
সাহাবা ও তাবিঈনের আছারসহ সর্বমোট এক লাখের অধিক নয় বলে মনে হয়। এর মধ্যে সহীহ 
' হাদীছের সংখ্যা আরো কম। হাকিম আবু আবদুল্লাহ নিশাপুরীর মতে প্রথম শ্রেণীর সহীহ 
হাদীছের সংখ্যা ১০ হাজারেরও কম। সিহাহ সিত্তায় মাত্র পৌনে ছয় হাজার হাদীছ রয়েছে। এর 
মধ্যে ২৩২৬টি হাদীছ মুত্তাফাক আলাহ্‌হি। তবে যে বলা হয়ে থাকে- হাদীছের সুপ্রসিদ্ধ 
ইমামগণের লক্ষ লক্ষ হাদীছ জানা ছিল, তার অর্থ এই য়ে, অধিকাংশ হাদীছের একাধিক সনদ 
সূত্র রয়েছে (এমনকি শুধু নিয়্যাত সম্পকীয় ০১/৪০৮০৪।০। হাদীছটিরই ৭ শতের 
মত সনদ রয়েছে- তাদবীন, পৃ. ৫8)। আর আমাদের মুহাদ্দিছগণ যে হাদীছের যতটি সনদ 
(রয়েছে সেটিকে তত সংখ্যক হাদীছ বলে গণ্য করেন। 
হাদীছের চর্চা ও তার প্রচার | এ 

সাহাবায়ে কিরাম (রা) মহানবী (স)- দিবার 
প্রতিটি কাজ ও আচরণ সৃক্ষ্ষ দৃষ্টিতে লক্ষ্য করতেন। রাসূলুল্লাহ (স) সাহাবীগণকে ইসলামের 


[ সাতাশ | 


আদর্শ ও এর যাবতীয় নির্দেশ যেমন মেনে চলার হুকুম দিতেন, তেমনি তা স্মরণ রাখতে এবং 
অনাগত মানব সভ্যতার কাছে পৌছে দেওয়ারও নির্দেশ দিয়েছেন। হাদীছ চর্চাকারীর জন্য তিনি 
নিত্রোক্ত ভাষায় দুআ করেছেনঃ 

"আল্লাহ্‌ সেই ব্যক্তিকে সজীব ও আলোকোভ্জল করে রাখুন- যে আমার কথা শুনে স্থৃতিতে 
ধরে রাখল, তার পূর্ণ হিফাজত করল এবং এমন লোকের কাছে পৌছে দিল, যে তা শুনতে 
পায়নি”_ (তিরমিযী, ২য় খন্ড, পৃ-৯০)।, 

মহানবী (স) আবদুল কায়েস গোত্রের প্রতিনিধি দলকে প্রয়োজনীয় উপদেশ দান করে বলেনঃ 
“এই কথাগুলো তোমরা পুরোপুরি স্বরণ রাখবে এবং যারা তোমাদের পেছনে রয়েছে তাদের 
কাছে পৌছে দেবে”- (বুখারী)। তিনি সাহাবীগণকে সম্বোধন করে বলেছেনঃ "আজ তোমরা 
(আমার নিকট দীনের কথা) শুনছ, তোমাদের নিকট থেকেও (তা) শুনা হবে” (মুসতাদরাক 
হাকিম, ১খ, পৃ. ৯৫)। তিনি আরও বলেন, *আমার পরে লোকেরা তোমাদের নিকট হাদীছ 
শুনতে চাইবে। তারা এই উদ্দেশ্যে তোমাদের নিকট এলে তাদের প্রতি সদয় হয়ো এবং তাদের 
নিকট হাদীছ বর্ণনা করো”_ মুসনাদে আহ্মাদ)। তিনি অন্যত্র বলেছেনঃ "আমার নিকট থেকে 
একটি বাক্য হলেও তা অন্যের কাছে পৌছে দাও”- (বুখারী)। 

৮ম হিজরীতে মকা বিজয়ের পরের দিন এবং ১০ম হিজরীতে বিদায় হজ্জের ভাষণে মহানবী 
(স) বলেনঃ "্উপস্থিত লোকেরা যেন অনুপস্থিতদের নিকট আমার এ কথাগুলো পৌছে দেয়*_ 
(বুখারী)। 

রাসূলুল্লাহ (স)-এর উল্লিখিত বাণীর গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করে তাঁর সাহাবীগণ 
হাদীছ সংরক্ষণে উদ্যোগী হন। প্রধানত তিনটি সৃত্রের মাধ্যমে মহানবী (স)-এর হাদীছ সংরক্ষিত 
হয়ঃ (১) উম্মাতের নিয়মিত আমল। (২) রামূলুল্লাহ (স)-এর লিখিত ফরমান, সাহাবীদের 
নিকট লিখিত আকারে সংরক্ষিত হাদীছ ও পুত্তিকা এবং (৩) হাদীহ মুখস্থ করে স্ৃতির ভানডারে 
সঞ্চিত রাখা, অতঃপর বর্ণনা ও অধ্যাপনার মাধ্যমে লোক পরস্পরায় তার প্রচার। 

তদানীত্তন আরবদের স্মরণশক্তি অসাধারণভাবে প্রথর ছিল। কোন কিছু স্থৃতিতে ধরে রাখার 
জন্য একবার শ্রবণই তাদের জন্য যথেষ্ট ছিল। স্মরণশক্তির সাহায্যে আরববাসীরা হাজার বছর 
ধরে তাদের জাতীয় এঁতিহ্য সংরক্ষণ করে আসছিল। হাদীছ সংরক্ষণের ক্ষেত্রে প্রাথমিক উপায় 
হিসাবে এই মাধ্যমটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ ছিল। মহানবী (স) যখনই কোন কথা বলতেন, উপস্থিত 
সাহাবীগণ পূর্ণ আগ্রহ ও আন্তরিকতা সহকারে তা শুনতেন, অতঃপর মুখস্থ করে নিতেন। 
তদানীন্তন মুসলিম সমাজে প্রায় এক লক্ষ লোক রাসূলুল্লাহ্‌ (স)-এর বাণী ও কাজের বিবরণ 
সংরক্ষণ করেছেন এবং স্থৃতিপটে ধরে রেখেছেন। আবদুল্লাহ ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন, "আমরা 
রাসূলুল্লাহ স)-এর হাদীছ মুখস্থ করতাম। এভাবেই তাঁর নিকট থেকে হাদীছ মুখস্থ করা 
হত”- (সহীহ মুসলিম, ভমিকা, পৃ. ১০)। 

উম্মাতের নিরবচ্ছিন্ন আমল, পারস্পরিক পর্যালোচনা, শিক্ষাদান ও অধ্যাপনার মাধ্যমেও 
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হাদীছ সংরক্ষিত হয়। রাসূলুল্লাহ্‌ (স) যে নির্দেশই দিতেন- সাহাবীগণ সাথে সাথে তা কার্যে 
পরিণত করতেন। তাঁরা মসজিদ অথবা কোন নির্দিষ্ট স্থানে একত্র হতেন এবং হাদীছ আলোচনা 
করতেন। আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) বলেন, "আমরা মহানবী (স)-এর নিকট হাদীছ শুনতাম। 
তিনি যখন মজলিস থেকে উঠে চলে যেতেন- আমরা শ্রন্ত হাদীছগুলো গরম্পর পুনরাবৃত্তি ও 
পর্যালোচনা করতাম। আমাদের এক একজন করে সব কয়টি হাদীছ ঘুখস্থ শুনিয়ে দিত। এ 
, ধরনের প্রায় বৈঠকেই অন্তত ষাট-সত্তরজন লোক উপস্থিত থাকত। বৈঠক থেকে আমরা 
যখন উঠে যেতাম তখন আমাদের প্রত্যেকেরই সবকিছু মুখস্থ হয়ে যেত 
(আল-মাজমাউয-যাওয়াইদ, ১খ, পৃ. ১৬১)। 
মসজিদে নববীকে কেন্দ্র কে স্বয়ং মহানবী (স)- এর জীবদ্দশায় যে শিক্ষায়তন গড়ে উঠেছিল 
সেখানে একদল বিশিষ্ট সাহাবী (আহ্মুস সুফ্ফা) সারবক্ষণিকতাবে কুরআন-হাদীছ শিক্ষায় রত 
থাকতেন। পু ] 


লেখনীর মাধ্যমে হাদীছ সংরক্ষণ ও গ্রন্থ প্রনয়ন 

হাদীছ সংরক্ষণের জন্য যথা সময়ে যথেষ্ট পরিমাণে লেখনী শক্তিরও সাহায্য নেয়া হয়। 
প্রাথমিক পর্যায়ে কুরআন মজীদ ব্যতীত সাধারণতঃ অন্য কিছু লিখে রাখা হত না। পরবর্তীকালে 
হাদীছের বিরাট সম্পদ লিপিবদ্ধ হতে থাকে। হাদীছ মহানবী (স)-এর জীবদ্দশায় লিপিবদ্ধ 
হয়নি, বরং তাঁর ইত্তিকালের শতাব্দী কাল পর লিপিবদ্ধ হয়েছে- বলে যে ভূল ধারণা প্রচলিত 
আছে তার আদৌ কোন ভিত্তি নাই। অবশ্য একথা ঠিক যে, কুরআনের সংগে হাদীছ মিশ্রিত হয়ে 
মারাত্মক পরিস্থিতির উদ্ভব হতে পারে- কেবল এই আশংকায় ইসলামী দাওয়াতের প্রাথমিক 
পর্যায়ে রাসূলুল্লাহ (স) বলেছিলেনঃ "আমার কোন কথাই লিখ না। কুরআন ব্যতীত আমার থেকে 
কেউ অন্য কিছু লিখে থাকলে তা যেন.মুছে ফেলে”- (মুসলিম)। কিন্তু যেখানে এরপ বিত্রান্তির 
আশংকা ছিল না মহানবী (স) সে সকল ক্ষেত্রে হাদীছ লিপিবদ্ধ করে রাখতে বিশেষভাবে 
উৎসাহিত করেন। আবদুল্লাহ ইবন আমর (রা) রাসূলুল্লাহ (স)-এর নিকট উপস্থিত হয়ে বলেন, 
“হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আমি হাদীছ বর্ণনা করতে চাই। তাই স্মরণশক্তির ব্যবহারের সাথে সাথে 
লেখনীরও সাহায্য গ্রহণ করতে ইচ্ছুক, যদি আপনি অনুমতি দেন।” তিনি বলেন, "আমার হাদীছ 
কণ্স্থ করার সাথে সাথে লিখেও রাখতে পার”- (দারিমী)। আবদুল্লাহ্‌ ইব্ন আমর (রা) আরও 
বলেন, "আমি রাসূলুল্লাহ্‌ (স)-এর নিকট যা কিছু শুনতাম মনে রাখার জন্য তা লিখে নিতাম। 
কতিপয় সাহাবী আমাকে তা লিখে রাখতে নিষেধ করলেন এবং বললেন, শ্রাসূলুল্লাহ (স) 
একজন মানুষ, কখনও স্বাভাবিক অবস্থায় আবার কখনও রাগাবিত অবস্থায় কথা বলেন।” 
একথা বলার পর আমি হাদীছ লেখা ত্যাগ করলাম, অতপর তা রাসূলুল্লাহ্‌ (স)-কে জানালাম। 
তিনি নিজ হাতের আংগুলের সাহায্যে স্বীয় মুখের দিকে ইর্থগত করে বলেনঃ স্তুমি লিখে রাখ। 
সেই সন্তার কসম, যাঁর হাতে আমার প্রাণ। এই মুখ দিয়ে সত্য ছাড়া অন্য কিছু বের হয় না”- 
(আবু দাউদ, মুসনাদে আহ্মাদ, দারিমী, হাকিম, বায়হাকী)। তাঁর সংকলনের নাম ছিল 
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“সহীফায়ে সাদিকা”। এ সম্পর্কে তিনি বলেন, "সাদিকা হাদীছের একটি সংকলন- যা আমি নবী 
(স)-এর নিকট শুনেছি” (উলুমুল হাদীছ, পৃ.৪৫)। এই সংকলনে এক হাজার হাদীছ লিপিবদ্ধ 
ছিলি। 

আবু হুরায়রা (রা) বলেনঃ এক আনসারী সাহাবী রাসূলুল্লাহ (স)- এর কাছে আরজ করলেন, 
হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আপনি যা কিছু বলেন, আমার কাছে খুবই ভালো লাগে, কিন্তু মনে রাখতে 
পারি না। মহানবী (স) বলেনঃ শ্তৃমি ডান হাতের সাহায্য নাও।” অতপর তিনি হাতের ইশারায় 
লিখে রাখার প্রতি ইতগিত করলেন- (তিরমিযী)। 

আবু হুরায়রা (রা) আরো বলেনঃ মকা বিজয়ের দিন রাসূলুল্লাহ্‌ (স) ভাষণ দিলেন।. আবু শাহ্‌ 
ইয়ামানী (রা) আরজ করলেনঃ হে আল্লাহ্‌র রাসূল। এ ভাষণ আমাকে লিখে দিন। নবী (স) 
ভাষণটি তাঁকে লিখে দেয়ার নির্দেশ দেন- (বুখারী, তিরমিযী, মুসনাদে আহ্মাদ)। হাসান ইব্‌ন 
মুনার্বিহ্‌ (রহ) বলেনঃ আবু হুরায়রা (রা) আমাকে বিপুল সংখ্যক কিতাব (পান্ডুলিপি) দেখালেন। 
তাতে রাসূলুল্লাহ্‌ (স-এর হাদীছ লিপিবদ্ধ ছিল- (ফাতহুল বারী)। আবু হুরায়রা (রা)-এর 
সংকলনের একটি কপি ইমাম ইবৃন তাইমিয়ার হস্তলিখিত) দামিশ্ক এবং বার্লিনের 
লাইব্রেরীতে সংরক্ষিত আছে। আনাস ইব্ন মালিক (রা) তাঁর স্বেহস্তে লিখিত) সংকলন বের করে 
ছাত্রদের দেখিয়ে বলেনঃ আমি এসব হাদীছ মহানবী (স)-এর নিকট শুনে তা লিখে নিয়েছি। 
অতপর তাঁকে তা পড়ে শুনিয়েছি (মুসতাদরাক হাকিম, ৩ খ, ৫৭৩)। রাফে ইব্‌ন খাদীজ 
(রা)-কে স্বয়ং রাসূলুল্লাহ (স) হাদীছ লিখে রাখার অনুমতি দেন। তিনি প্রচুর হাদীছ লিখে রাখেন 
(মুসনাদেআহ্মাদ)। 

আলী ইব্‌ন আবু তালিব (রা)-ও হাদীছ লিখে রাখতেন। চামড়ার থলের মধ্যে রক্ষিত 
সংকলনটি তাঁর সংগেই থাকত। তিনি বলতেনঃ আমি রাসূলুল্লাহ্‌ (স)-এর নিকট থেকে শ্রই 
সহীফা ও. কুরআন মজীদ ব্যতীত আর কিছু লিখিনি। সংকলনটি স্বয়ং রাসূলুল্লাহ্‌ (স) 
লিখিয়েছিলেন। এতে যাকাত, রক্তপণ (দিয়াত), বন্দীমুক্তি, মদীনার হেরেম এবং আরও অনেক 
বিষয় সম্পর্কিত বিধান উল্লেখ ছিল- (বুখারী, ফাতহুল বারী)! আবদুল্লাহ্‌ ইব্ন মাসউদ (রা)-এর 
পুত্র আবদুর রহমান একটি পান্ডুলিপি নিয়ে এসে শপথ করে বলেনঃ এটা ইব্‌ন মাসউদ 
(রা)-এর স্বহস্তে লিখিত- (জামি বায়ানিল ইল্ম, ১খ, পৃ*১৭)। 

স্বয়ং মহানবী (স) হিজরত করে মদীনায় পৌছে বিভিন্ন জাতির সমৰয়ে যে চুক্তিপত্র সম্পাদন 
করেন (যা মদীনার সনদ নামে প্রসিদ্ধ), হুদায়বিয়ার প্রান্তরে মক্কার মুশরিকদের সাথে যে সন্ধি 
করেন, বিভিন্ন সময়ে যে ফরমান জারী করেন, বিভিন্ন গোত্র প্রধান ও রাজন্যবর্গকে ইসলামের 
যে দাওয়াতনামা প্রেরণ করেন এবং বিভিন্ন ব্যক্তি ও গোত্রকে যেসব জমি, খনি ও কৃপ দান 
ৰুরেন তা সবই লিপিবদ্ধ আকারে ছিল এবং তা সবই হাদীছরূপে গণ্য। 

এসব ঘটনা থেকে পরিষ্কারভাবে প্রমাণিত হয় যে, নবী (স)-এর সময় থেকেই হাদীছ 
লেখার. কাজ শুরু হয়। তাঁর দরবারে বহু সংখ্যক লেখক সাহাবী সব সময় উপস্থিত থাকতেন 
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এবং তাঁর মুখে যে কথাই শুনতেন তা লিখে নিতেন। রাসূলুল্লাহ স)-এর জীবদ্দশায়ই অনেক 
সাহাবীর নিকট স্বহস্তে লিখিত সংকলন বর্তমান ছিল। উদাহরণ স্বরূপ আবদুল্লাহ ইব্‌ন আমর 
(রা)-এর সহীফায়ে সাদিকা, আবু হুরায়রা (রা)-এর সংকলন সমধিক প্রসিদ্ধ 

সাহাবীগণ যেভাবে রাসূলুল্লাহ (স)-এর নিকট থেকে হাদীছের জ্ঞান লাভ করেন- 
তেমনিভাবে হাজার হাজার তাবিইঈ সাহাবীগণের কাছে হাদীছের শিক্ষা লাভ করেন। একমাত্র 
আবু হুরায়রা (রা)-র নিকট আটশত তাবিষঈ হাদীছ শিক্ষা করেন। সাঈদ ইব্নুল মুসায়্যাব, 
আবিদীন, মুজাহিদ, কাধী শুরাইহ্‌, মাসরূক, মাকহুল, ইকরামা, আতা, কাতাদা, ইমাম শা"বী, 
আলকামা, ইবরাহীম নাখঙ প্রমুখ প্রবীণ তাবিঈগণের প্রায় সকলে ১০ম হিজরীর পর জন্মগ্হণ 
করেন এবং ১৪৮ হিজরীর মধ্যে ইন্তিকাল করেন। অন্যদিকে সাহাবীগণ ১১০ হিজরীর মধ্যে 
ইন্তিকাল করেন। এদিক থেকে বিচার করলে দেখা যায়, তাবিঈগণ সাহাবীগণের দীর্ঘ সাহচর্য 
লাত করেন। একজন তাবিঈ বহু সংখ্যক সাহাবীর সংগে সাক্ষাত করে মহানবী (স)-এর 
জীবনের ঘটনাবলী, তাঁর বাণী, কাজ ও সিদ্ধান্তসমূহ সংঘহ করেন এবং তা তাঁদের পরবরতীগণ 
অর্থাৎ তাব্‌*ই তাবিঈনের নিকট পৌছে দেন। | ্‌ 

হিজরী দ্বিতীয় শতকের শুরু থেকে কনিষ্ঠ তাবিঈ ও তাব্‌*ই তাবিঈনের এক বিরাট দল 
সাহাবা ও প্রবীণ তাবিঈদের বর্ণিত ও লিখিত হাদীছগুলো ব্যাপকভাবে একত্র করতে থাতেন। 
তাঁরা গোটা মুসলিম জাহানে ছড়িয়ে পড়ে সমগ্র উম্মাতের মধ্যে হাদীছের জ্ঞান পরিব্যান্ত করে 
দেন। এ সময় ইসলামী বিশ্বের খলীফা উমার ইব্‌ন আবদুল আযীয (রহ) দেশের বিভিন্ন এলাকার 
প্রশাসকদের নিকট হাদীছ সংগ্হ করার জন্য রাজকীয় ফরমান প্রেরণ করেন। ফলে সরকারী 
উদ্যোগে সংগৃহীত হাদীছের বিভিন্ন সংকলন রাজধানী দামিশুকে পৌছতে থাকে। খলীফা 
সেগুলোর একাধিক পান্ডুলিপি তৈরী করে দেশের সর্বত্র পাঠিয়ে দেন৷ এ কালে ইমাম আবু 
হানীফা (রহ)-এর নেতৃত্বে কৃফায় এবং ইমাম মালিক (রহ) তাঁর মুওয়াত্তা গ্রন্থ এবং ইমাম 
আবু হানীফার দুই সহচর ইমাম মুহাম্মাদ ও আবু ইউসুফ (রহ) ইমাম. আবূ হানীফার 
রিওয়ায়াতগুলো একত্র করে “কিতাবুল আছার” সংকলন করেন। এ যুগের আরও কয়েকটি 
উল্লেখযোগ্য হাদীছ সংকলন হচ্ছেঃ জামে সুফ্য়ান ছাওরী, জামে ইব্নুল মুবারাক, জামে ইমাম 
আওয়াঈ, জামে ইব্বনজুরাইজইত্যাদি। . | 

হিজরী দ্বিতীয় শতকের শেষার্ধ থেকে চতুর্থ শতকের শেষ পর্যন্ত হাদীছের চর্চা আরও 
ব্যাপকতর হয়। এ সময়কালেই হাদীছের প্রসিদ্ধ ইমাম বুখারী, মুসলিম, আবু ঈসা তিরমিযী, 
আবু দাউদ সিজিস্তানী, নাসাঈ ও ইবন্‌ মাজা (রহ)-এর আবিভবি হয় এবং তীদের অকরাত্ত 
পরিশ্রম ও দীর্ঘ অধ্যবসায়ের ফলশ্রুতিতে "সর্বাধিক নির্ভরযোগ্য ছয়খানি হাদীছ গ্রন্থ (সিহাহ 
_সিত্তা) সংকলিত হয়! এ যুগে ইমাম শাফিঈ (রহ) তাঁর কিতাবুল উম্ম ও ইমাম আহ্মাদ (রহ) 
ত্র আল-মুসনাদ গ্রন্থ সংকলন করেন। হিজরী চতুর্থ শতকে মুসতাদরাক হাকিম, সুনানু দারি 


[ একত্রিশ ] 


কুতনী, সহীহ ইব্‌ন হিব্বান, সহীহ ইব্‌ন খুযায়মা, তাবারানীর আল-মুজাম, 
মুসান্নাফুত-তাহাবী এবং আরও কতিপয় হাদীছ গ্রন্থ সংকলিত হয়। ইমাম বায়হাকীর সুনানুল 
কুবরা ৫ম হিজরী শতকে সংকলিত হয়। 

চতুর্থ শতকের পর থেকে এই পর্যন্ত সংকলিত হাদীছের মৌলিক গ্রন্থগুলোকে কেন্দ্র করে 
বিভিন্ন ধরনের সংকলন ও হাদীছের ভাষ্য এবং এই শাস্ত্রের শাখা-প্রশাখার উপর ব্যাপক 
গবেষণা ও বিভিন্ন গ্রন্থ রচিত হয়। বর্তমান কাল পর্যন্ত এই কাজ অব্যাহত রয়েছে। এসব 
সংকলনের মধ্যে তাজরীদুস সিহাহ ওয়াস সুনান, আত-তারগীব ওয়াত-তারহীব, আল-মুহাল্লা, 
মাসাবীহস- সুন্নাহ, নাইলুল- আওতার ইতি রনির 


উপমহাদেশে হাদীছ চর্চা 


বাংলা-পাক-ভারত উপমহাদেশে মুসলিম বিজয়ের প্রাকাল (৭১২ খৃ) থেকেই হাদীছ চর্চা 
শুরু হয় এবং এখানে মুসলিম জনসংখ্যা বৃদ্ধির সাথে সাথে ইসলামী জ্ঞান চর্চাও ব্যাপকতর হয়। 
ইসলামের প্রচারক ও বাণী বাহকগণ উপমহাদেশের সর্বত্র ইসলামী জ্ঞান চর্চার কেন্দ্র গড়ে 
তোলেন। খ্যাতনামা মুহাদ্দিছ শায়খ শারাফুদ্দীন আবু তাওয়ামা (মৃৎ ৭০০ হি) ৭ম শতকে 
ঢাকার সোনারগাঁও আগমন করেন এবং কুরআন ও হাদীছ চর্চার ব্যাপক ব্যবস্থা করেন। 
বংগদেশের রাজধানী হিসাবে এখানে অসংখ্য হাদীছবেত্তা সমবেত হন এবং ইলমে হাদীছের 
জ্ঞান এতদঞ্চলে ছড়িয়ে দেন। মুসলিম শাসনের শেষ পর্যায় পর্যন্ত এই ধারা অব্যাহত ছিল। বর্তমান 
কাল পর্যন্ত এ ধারা অব্যাহত রয়েছে। দারুল উলুম দেওবন্দ, মাযাহিরুল উলম সাহারানপুর; 
মাদ্রাসা-ই আলিয়া ঢাকা, মঈনুল ইসলাম হাটহাজারী প্রভৃতি অসংখ্য হাদীছ কেন্দ্রসমূহ 
বর্তমানে ব্যাপকভাবে হাদীছ চর্চা ও গবেষণা করে চলেছে। এভাবে যুগ ও বংশ পরম্পরায় 
মহানবী (স)- এর হাদীছ ভান্ডার আমাদের কাছে পৌঁছেছে এবং ইনশাআল্লাহ্‌ অব্যাহতভাবে তা 
উরি যিররজিরাহ রত 


ইমাম আবু দাউদ (রহ) ও তার 
সুনান গ্রন্থের পরিচয় 


ইমাম আবু.দাঁউদ (রহ) 


তীর নাম সুলায়মান ইব্নুল আশৃআছ ইব্‌ন ইসহাক ইব্ন বাশীর ইব্‌ন শাদ্দাদ ইব্‌ন আমূর 
ইবৃন ইমরান, ডাকনাম আবু দাউদ। তাঁর উর্ধতন পুরুষ ইমরান বানু আযৃদ গোত্রের লোক ছিলেন 
এবং তিনি হযরত আলী (রা)-এর পক্ষে যুদ্ধরত অবস্থায় সিফ্ফীন প্রান্তরে শহীদ হন। “আযৃদ' 
আরবের একটি প্রসিদ্ধ গোত্র। এটি কাহ্তানী গোত্রসমূহের মধ্যে অন্যতম। 

ইমাম আবূ দাউদ (রহ) সিজিস্তানে ২০২/৮১৭ সালে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর জন্মস্থান 
সম্পর্কে বিশেষজ্ঞগণ বিভিন্ন যত পোষণ করেন। ইব্‌ন খাল্লিকানের মতে এটি বসরার নিকটবর্তী 
একটি গ্রামের নাম। শাহ্‌ আবদুল আযীয (রহ)-এর মতে সিজিস্তান হচ্ছে হারাত এবং সিন্ধু 
প্রদেশের মধ্যবর্তী একটি বিখ্যাত শহর। কিন্তু প্রখ্যাত ভূগোলবিদ ইয়াকৃত হামাবী, আল্লামা 
সামআনী এবং আল্লামা সুবকী (রহ)-এর মতে এ স্থানটি খুরাসানে অবস্থিত। এর অপর নাম 
সানজার। এজন্য ইমাম আবু দাউদ (রহ)-কে সানজারীও বলা হয়। 

ইমাম আবু দাউদ (রহ)-এর শৈশবকাল সম্পর্কে কিছু জানা যায় না। সম্ভবতঃ তিনি তাঁর 
নিজ গ্রামেই প্রাথমিক শিক্ষা লাভ করেন। তাঁর বয়স যখন দশ বছর, তখন তিনি নীশাপুরের 
একটি মাদরাসায় ভর্তি হন। এখানেই তিনি প্রখ্যাত মুহান্দিছ মুহাম্মাদ ইব্ন আসলাম (রহ) 
(মৃত্যু ২৪২/৮৫৬)-এর সাথে অধ্যয়ন করেন। তিনি বসরায় যাওয়ার পূর্বে খুরাসানে বিভিন্ন 
মুহান্দিছের নিকট হাদীছের শিক্ষা লাত করেন। তিনি ২২৪/৮৩৯ সালে কুফা সফর করে 
তথাকার প্রখ্যাত মুহাদ্দিছগণের নিকট থেকে হাদীছ অধ্যয়ন করেন। হাদীছের আরও জ্ঞান 
লাভের উদ্দেশ্যে তিনি মিসর, সিরিয়া, হিজায, ইরাক ইত্যাদি জনপদ দ্রমণ করেন। তিনি 
হাদীছের অবেষণে এত অধিক হাদীছবিশারদের সংস্পর্শে আসেন যে, খতীব তাবরীষী বলেনঃ 
শতার শিক্ষকগণের সংখ্যা অগণিত”। তিনি ইমাম বুখারী (রহ)-এর অনেক শায়খের নিকটও 
হাদীছ শ্রবণ করেন। তীর উল্লেখযোগ্য কয়েকজন শিক্ষক হলেন- আবু আমর আয-যাবীর, 
মুসলিম ইব্ন ইবরাহীম, আল-কানাবী, আবদুল্লাহ্‌ ইব্ন রাজা, আবুল-ওয়ালীদ 
আত-তায়ালিসী, আহমাদ ইব্ন ইউনুস, আবু জাফর আন-নুফায়লী, আবু তাওবা 
আল-হালাবী, সুলায়মান ইব্‌ন হারব, উছমান ইব্‌ন আবু শায়বা, ইয়াহইয়া ইব্ন মুঈন প্রমুখ। 

ইমাম আহ্মাদ ইব্‌ন হাম্বল রেহ) একদিকে ইমাম আবু দাউদ (রহ)-এর উত্তাদ, অপরদিকে 
ইমা আহ্মাদ (রহ)-এর কোন কোন উত্তাদ ইমাম আবু দাউদ (রহ) থেকে হাদীছ বর্ণনা 
করেছেন। ইমাম আহ্মাদ (রহ) নিজেও ইমাম আবু দাউদ (রহ) থেকে উতায়বা-এর হাদীছ 
লিপিবঞ্ক করেছেন। 


[ তেত্রিশ ] 


ভার ছাত্রবৃন্দ 

হাদীছ শাস্ত্রে ইমাম আবু দাউদ (রহ)-এর যশ-খ্যাতি দেশ-বিদেশের হাদীছ 
উরেরারিনা নে রড হত রত তর হিজরা রহ 
সমাগম হতো। 

ইমাম ভিরমিবী (রহ) এবং ইমাম নাসাঈ (রহ) হাদীছে তীর ছাত্র ছিলেন। তাঁর আরও 
উল্লেখযোগ্য ছাত্রের মধ্যে রয়েছেনঃ তাঁর পুত্র আবু বাক্র, আবু আওয়ানা, আবু বিশ্র 
আদ-দুলাভী, আলী ইব্নুল হাসান ইব্নুল-আবৃদ, আবু উসামা, মুহাম্মাদ ইব্ন আবদুল মালিক, 
আবু সাঈদ ইব্নুল-আরাবী, আবু আলী আল-লুলুয়ী, আবু বাক্র ইব্‌ন দাসাহ, আবু সালিম 
মুহাম্মাদ ইব্ন সাঈদ আল-জানুফী, আবু. আমর আহ্মাদ ইব্‌ন আলী, মুহাম্মাদ ইব্‌ন 
ইয়াহ্‌ইয়া আসৃ-সুলী, আবু বাক্র আন-নাঙ্জাদ, মুহাম্মাদ ইব্ন আহ্মাদ ইব্‌ন ইয়াকুব (রহ) 
প্রমুখ। তিনি ছিলেন একজন আবিদ ও যাদিহ। দুনিয়ার শান-শওকতের প্রতি তাঁর কোন মোহ 
ছিল না। ইব্‌ন দাসাহ্‌ বলেনঃ ইমাম আবু দাউদ (রহ)-এর জামার একটি হাতা প্রশস্ত এবং অপর 
হাতা সংকীর্ণ ছিল। তাঁকে এর কারণ জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেনঃ "একটি হাতার মধ্যে 

নিখিত হাদীছগুলো রেখে দেই এবং এজন্যই এটিকে প্রশস্ত করেছি। আর অপর হাতার মধ্যে 
এরূপ কিছু রাখা হয় না।” 

হাফিজ মূসা ইব্‌ন হারূন তাঁর সম্পর্কে বলেনঃ "ইমাম আবু দাউদ (রহ) দুনিয়াতে হাদীছের 
জন্য এবং আখিরাতে জান্নাতের জন্য সৃষ্টি হয়েছেন। আর আমি তাঁর থেকে অধিক উত্তম কোন 
ব্যক্তি দেখিনি।” 

... মোল্লা আলী আল-কারী (রহ) বলেনঃ ম্তাঁর ব্যক্তিগত গুণাবলী অসংখ্য। তিনি তাকওয়া, 
আল্লাহভীরন্তা, পবিত্রতা ও ইবাদাত- বন্দেগীর দিক থেকে উচ্চ স্থানের অধিকারী ছিলেন।» 
ইমাম আবু দাউদ (রহ) হাদীছ এবং ফিকৃহ শাস্ত্রের অগাধ জ্ঞানের অধিকারী ছিলেন। প্রখ্যাত 

এতিহাসিক আল্লামা ইব্‌ন তাগরীবিরদী (রহ) বলেনঃ তিনি ছিলেন হাদীছের হাফিজ, 

সমালোচক, এর সুক্াতিসুক্ষ্ ত্রুটি সম্পর্কে অবহিত এবং খোদাতীর ব্যত্তি।” 

প্রখ্যাত মুহা্দিছ মুহাম্মাদ ইব্ন ইসহাক আস- সাগানী হাদীছ শাস্ত্রে তাঁর পারদর্শিতার প্রতি 
ইর্থগত করে বলেনঃ "হযরত দাউদ ।আ)- এর জন্য লোহাকে যেমন নরম ও মোলায়েম করে 
দেয়া হয়েছিল তেমনি ইমাম আবু দাউদ (রহ)-এর জন্য হাদীছকে সহজ করে দেয়া হয়েছে।” 

আল্লামা ইয়াফি'ঈ (রহ) তাঁর সম্পর্কে বলেনঃ "হাদীছ এবং ফিক্হ উভয় শান্ত্রেই আবু 
দাউদ (রহ) ইমাম ছিলেন।” 

বিশিষ্ট হাদীছ বিশারদ আল-হাকিম বলেনঃ "ইমাম আবু দাউদ (রহ) নিঃসন্দেহে তাঁর 
যুগের মুহাদ্দিছগণের ইমাম ছিলেন।” 

ইমাম আবু দাউদ (রহ)-এর অনুসৃত মাযহাৰ 
আলেমগণ তাঁর অনুসৃত মাযহাব সম্পর্কে বিভিন্ন মত পোষণ করেন। প্রখ্যাত মুহাদ্দিছগণের 


[ চৌত্রিশ ] 


ক্ষেত্রে প্রায়ই এরূপ ঘটে থাকে। বিভিন্ন মাযহাবের অনুসারীগণ তাদেরকে নিজ নিজ মাযহাবের 
অনুগামী বলে দাবী করেন। ইমাম আবৃ-দাউদ (রহ)-এর ক্ষেত্রেও এর ব্যতিক্রম হয়নি। শাহ 
আবদুল আযীয (রহ) বলেন, কারো কারো মতে তিনি শাফিঈ মাযহাবের অনুসারী ছিলেন। 
নওয়াব সিদ্দীক হাসান খানও এ মত পোষণ করেন। কারো মতে তিনি হানাফী মাতানুসারী 
ছিলেন। আবু ইসহাক শীরাধী (রহ) তাঁর তাবাকাত গ্রন্থে ইমাম আব্‌ দাউদ (রহ)-কে হাঙ্বলী 
মাযহাবের অনুসারী বলে উল্লেখ করেন। প্রখ্যাত মুহাদ্দিছ আনওয়ার শাহ কাশমীরী (রেহ)-ও 
আল্লামা ইব্‌ন তায়মিয়া (রহ)-এর বরাতে ইমাম আবূ দাউদ (েহ)-কে হাম্বলী বলে উল্লেখ 
করেন। অবশ্য তাঁর সুনান গ্রন্থখানা সুনানে আবু দাউদ) সতর্কতার সাথে অধ্যয়ন করলে তাঁকে 
হাম্বলী বলেই প্রতীয়মান হয়। কেননা তিনি তার এ গ্রন্থের অনেক স্থানেই অন্যান্য বিশৃদ্ধ হাদীছের 
মোকাবিলায় এমন হাদীছের উপর প্রধান্য দান করেছেন- যা থেকে ইমাম আহ্মাদ (রহ-এর 
মাযহাবের দলীল প্রমাণিত হয়। ্‌ 

ইমাম আবু দাউদ (রহ) ৭৩ বছর বয়সে শাওয়াল মাসের ১৬ তারিখ জুমুআর দিন 
২৭৫/৮৮১ সালে বসরায় ইন্তিকাল করেন। তাঁকে সেখানে প্রসিদ্ধ হাদীছ শান্ত্রবিদ ইমাম 
সুফিয়ান সাওরী (রহ)-এর পাশে দাফন করা হয়। 


তীর রচিত গ্রস্থাবলী 


ইমাম আবু দাউদ (রহ) অনেক মূল্যবান গ্রন্থ রচনা করেন। নি্নে তাঁর উল্লেখযোগ্য কয়েকটি 
গ্রন্থের তালিকা প্রদান করা হলোঃ (১) সুনানে আবু দাউদ, (২) মারাসীল, (৩) আর-রাদ্দু 
আলাল-কাদারিয়া, (8). আন-নাসিখ ওয়াল-মানসৃখ, (৫) মা তাফাররাদা বিহী 
আহ্লুল-আমসার, (৬) ফাদাইলুল-আনসার, (৭) মুসনাদে মালিক ইব্‌ন আনাস (রহ), (৮) 
আল-মাসাইল, (৯) মারিফাতুল-আওকাত, (১০) কিতাবু বাদইল-ওয়াহ্‌য়ি ইত্যাদি। 

সুনানে আবূ দাউদ (রহ) 

ইমাম সাহেব কখন এ গ্রন্থখানার সংকলন সৃসম্পন্ন করেন কোথাও তার সুস্পষ্ট তথ্য পাওয়া 
যায় না। তবে তিনি তীর এ গ্রন্থ প্রণয়ন সম্পন্ন করে তা তাঁর শায়খ ও যুগশ্রেষ্ঠ মুহাদ্দিছ ইমাম 
আহমাদ ইব্‌ন হান্বল (রহ)-এর খেদমতে পেশ করেন। তিনি গ্রস্থখানার উচ্ছসিত প্রশংসা করেন। 
আর ইমাম আহমাদ (রহ) ২৪১ হিজরীতে ইন্তিকাল করেন। এ থেকে প্রমাণিত হয় যে, ইমাম 
আবু দাউদ (রহ) ৩৯ বছর বয়সের পূর্বেই তাঁর সুনান গ্রন্থে সংকলন সম্পন্ন করেন। 

*সূনান, গ্রন্থ হাদীছ সাহিত্যের একটি এশ্বর্ষপূর্ণ শাখা। ইসলামের ইতিহাসের অতি প্রাথমিক 
কাল থেকেই মৃহাদ্দিছগণ মাগাধী-এর তুলনায় আহ্‌কাম এবং উপদেশমূলক হাদীছ সংগ্রহ ও 
সন্নিবেশের প্রতি অধিক গুরুত্ব আরোপ করেন। তাঁদের মতে মাগাযীর বাস্তব তাৎপর্য ও 
আবশ্যকতা তুলনামূলকভাবে কম। অপর দিকে নবী করীম (স)-এর জীবনের অপরাপর দিক 


[ পয়ত্রিশ ] 


যেমন, তীর-্উৃ, গোসল, নামায এবং হজ্জ-এর পদ্ধতি, ব্যবসা-বাণিজ্য, বিবাহ-শাদি ইত্যাদি 
সম্পর্কিত আদেশ-নিষেধ ঈমানদারগণের বাস্তব জীবনের জন্য একান্ত অপরিহার্য বিষয়। এ 
ৰ্বারণে হিজরী তৃতীয় শতাব্দীর শেষার্ধয থেকে মুহাদ্দিছগণ আহৃকাম সম্পর্কিত হাদীছসমূহ 
সংকলনের প্রতি অধিক গুরুত্বারোপ করেন। আর এ ধরনের হাদীছ গ্স্থকেই বলা হয় সূনান খর 
ইমাম আবু দাউদ (রহ) ছিলেন এরূপ হাদীছ গ্রন্থ সংকলকগণের পথিকৃত। 

ইমাম আবু দাউদ (রহ) এমন একটি হাদীছ গ্রন্থ সংকলন করেন যাতে এমন সব হাদীছ 
সংকলিত হয়েছে যেগুলো ইমামগণ তাঁদের নিজ নিজ মাযহাবের পক্ষে দলীল হিসাবে গ্রহণ 
করেছেন। 

এ প্রসংগে ইমাম আবু দাউদ (রহ) বলেনঃ আমার এই কিতাবের মধ্যে ইমাম মালিক, 
ইমাম সুফিয়ান সাওরী, ইমাম শাফিঈ (রহ) প্রমুখ ইমামগণের মাযহাবের ভিত্তি বর্তমান রয়েছে। 
“সূনান' গরন্থসমূহের মধ্যে সুনানে আবু দাউদ সর্বশ্রেষ্ঠ। সকল যুগের আলেম ও ফিক্হ শান্ত্রবিদগণ 
এ গ্রন্থের প্রশংসা করে আসছেন। আমরা ইতিপূর্বে উল্লেখ করেছি যে, ইমাম আবৃ দাউদ (রহ) 
গ্রস্থখানি সংকলন করে ইমাম আহ্মাদ ইব্‌ন হান্ধল (রহ)-এর নিকট পেশ -করলে তিনি তা 
জনুমোদন করেন এবং একটি উত্তম গ্রন্থ বলে মন্তব্য করেন। 

আবূ সাঈদ ইবনুল আরাবী বলেন, "যার নিকট আল-কুরআন এবং ইমাম আবু দাউদ-এর 
কিতাবখানি রয়েছে তার এ দুটির সাথে আর কোন জ্ঞানের প্রয়োজন নেই।” 

আল্লামা আস-সাজী (রহ) বলেন, "আল্লাহ্‌র কিতাব আল-কুরআন ইসলামের মুল ভিত্তি 
আর ইমাম আবূ দাউদ (রহ)-এর হাদীছ সংকলনখানি ইসলামের ফরমান স্বরূপ।” 

আল্লামা খাত্তাবী (রহ) বলেন, "্দীনী জ্ঞান-বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে এর মত আর কোন গ্রন্থ রচিত 
হয়নি। আর এ গ্রন্থখানা বিন্যাসভংগীর দিক থেকে অতি সুন্দরভাবে সঙ্জিত এবং বুখারী ও 
স্কুসলিম-এর তৃলনায় তাতে ফিক্হ শাস্ত্রের অধিক জ্ঞান সন্নিবেশিত হয়েছে।” 

ইমাম আবু দাউদ (রহ)-এর এ গ্রন্থখানা জনগণের মাঝে কি পরিমাণ সমাদৃত হয়েছিল এর 
প্রতি ইর্গিত করে তাঁর ছাত্র হাফিজ মুহাম্মাদ ইব্ন মাখলাদ (মৃ. ৩১১ হি) বলেন, "ইমাম 
আবু দাউদ (রহ) তাঁর সূনান গ্রহন প্রণয়ন সম্পর করে জনগণকে গাঠ করে শুনালে তা তাদের 
নিকট (কুরআন মজীদের মতই) অনুসরণীয় পবিত্র গ্রন্থ হয়ে গেল।» 

এই গ্রন্থের ফিক্হ শাস্ত্রীয় বৈশিষ্ট্যের প্রতি লক্ষ্য করে হাফিজ আবু জাফর ইব্‌ন জুবাইর 
আল-গারনাতী (মৃ. ৭০৮/১৩০৮) বলেন, ফিকহ সম্পর্কিত হাদীছসমূহ সামগ্রিক ও 
নিররংকুশভাবে সংকলিত হওয়ায় সুনানে আবু দাউদ-এর যে বিশেষত্ব তা সিহাহ সিত্তার অপর 
কোন গ্রন্থের নেই। ” 

ইমাম গাযালী (রহ)-ও এ গ্রন্থের আহৃকাম সম্পর্কিত হাদীছসমূহের প্রতি লক্ষ্য করে বলেন, 
' "আহ্কামের হাদীছসমূহ লাভ করার জন্য একজন মুজতাহিদের পক্ষে এ গ্রন্থখানাই যথেষ্ট।” 
ভারতীয় উপমহাদেশের প্রথিতযশা মুহাদ্দিছ শাহ ওয়ালিয়ুল্লাহ দেহলবী (রহ) বিস্তদ্ধতার 


[ ছয়ত্রিশ | 


দিক থেকে হাদীছ গ্রন্থসমূহকে পাঁচটি স্তরে বিভক্ত করেন। প্রথম স্তরে তিনি মুয়াত্তা, বুখারী ও 
মুসলিম শরীফের স্থান দেন। দ্বিতীয় স্তরে তিনি সুনানে আবু দাউদ, জামে আত-তিরমিযী ও 
মুজতাবা আন-নাসাঈকে স্থান দেন। শাহ্‌ সাহেবের এ বর্ণনা থেকে বুঝা যায়, দ্বিতীয় স্তরের 
হাদীছ গ্রন্থগুলোর মধ্যে সুনানে আবু দাউদের স্থান প্রথম। 

মিফতাহুস-সাআদার গ্রন্থকার বুখারী ও মুসলিম শরীফের পর বিশুদ্ধতার দিক থেকে 
সুনানে আবু দাউদের স্থান নির্দেশ করেন। 

ইমাম আবু দাউদ (রহ) পাঁচ লক্ষ হাদীছ থেকে যাচাই-বাছাই করে তাঁর সুনান গ্রন্থে 
৪,৮০০ হাদীছ লিপিবদ্ধ করেন। এছাড়া এতে ছয় শত মুরসাল হাদীছও রয়েছে। আল্লামা সুযূতী 
(রহ) বলেন, সুনানে আবু দাউদ-এর নয়টি হাদীছকে আল্লামা ইব্নুল-জাওযী (রহ) মাওযু 
(জাল) বলে যে মন্তব্য করেছেন তা সঠিক নয়। | 


মন্কাবাসীদের উদ্দেশ্যে ইমাম আবু দাউদ (রহ)-এর একটি গুরুত্বপূর্ণ পত্র 


ইমাম আবু দাউদ (রহ) মক্কাবাসীগণের একটি প্রশ্নের জবাবে তীর সুনান গ্রন্থের বিভিন্ন 
দিকের উল্লেখপূর্বক তাদের নিকট একটি অতি মুল্যবান চিঠি লেখেন। এই পত্রের সাহায্যে তাঁর 
সুনান গ্রন্থের প্রধান বৈশিষ্ট্য গুলো সুস্পষ্ট হয়ে উঠে। আমরা নিস্রে তাঁর এ গুরত্তৃপূর্ণ পত্রের বাংলা 
অনুবাদ পেশ করছিঃ 
ইমাম আবু দাউদ (রহ) বলেনঃ আপনাদের প্রতি সালাম। আমি সেই মহান আল্লাহ্‌র প্রশংসা 
করছি যিনি ছাড়া আর কোন ইলাহ্‌ নেই। আমি তাঁর নিকট প্রার্থনা করছি- তিনি যেন তর বান্দা 
এবং রাসূল মুহাম্মাদ (স)-এর নামের উল্লেখ হলেই তাঁর প্রতি রহমত ও করুণা বর্ষণ করেন। 
অতঃপর আল্লাহ্‌ আমাদেরকে এবং বিশেষভাবে আপনাদেরকে এমন ক্ষমা করুন যাতে কোন 
অপছন্দনীয় কিছু থাকবে না, আর যার পরে কোন শাস্তির ভয়ও থাকবে না। আপনারা আমাকে 
জিজ্ঞাসা করেছেন, আমি যেন আপনাদেরকে "আস-সুনানপ গ্রন্থে উল্লেখিত হাদীছগুলো সম্পর্কে 
বর্ণনা করি- এগুলো কি আমার জানা মতে অনুচ্ছেদের সর্বাধিক সহীহ হাদীছ? 


দুটি সহীহ হাদীছের মধ্যে যে হাদীছের বর্ণনাকারীদের অধিকাংশই হাফিয তাদের 
হাদীছ গ্রহণ» | 

আমি আপনাদের জিজ্ঞাস্য সকল বিষয়ে অবগত হয়েছি। জেনে রাখুন! এ সবই সহীহ হাদীছ। 
তবে যদি কোন হাদীছ দু”টি বিশুদ্ধ সনদে বর্ণিত হয়, তার একটি সনদের দিক থেকে শক্তিশালী 
হয় এবং অপর হাদীছের রাবী হিফ্য-এর দিক থেকে অগ্রগামী হন তবে আমি কখনও দিতীয় 


১" পত্রের অনুচ্ছেদগ্ডলো ইমাম আবু দাউদ (রহ)-এর নয়, বরং আল্লামা মৃহাম্মাদ আস-সারাগ কর্তৃক 
সংযোজিত। পত্রের মুদ্রিত কপি ইসলামিক ফাউন্ডেশন পাঠাগারে রক্ষিত আছে। 


[ সাতত্রিশ ] 


হাদীছটি অনুচ্ছেদে লিপিবদ্ধ করেছি। তবে আমার গ্রন্থে এরূপ হাদীছের সংখ্যা ১০টির অধিক 
নেই। | 


অনুচ্ছেদসমুহে হাদীছের সংখ্যা কম হওয়ার কারণ 

আমি প্রতিটি অনুচ্ছেদে একটি অথবা দু'টির বেশী হাদীছ উল্লেখ করিনি, চি 
অনেক সহীহ হাদীছ থাকে। কেননা এতে হাদীছের সংখ্যা বেড়ে যাবে। 
হাদীছের একাধিক ৰার উল্লেখ 

আমি কোন অনুচ্ছেদে যদি একই হাদীছ দুই অথবা তিনটি সনদে উল্লেখ করে থাকি তবে 
তাতে কিছু অধিক কথা থাকার কারণেই তা করেছি। 
হাদীছ সংক্ষিপ্তকরণ 

আমি কখনও কখনও দীর্ঘ হাদীছ সৎক্ষিপ্ত করেছি। কারণ পূর্ণ হাদীছ লিপিবদ্ধ করা হলে 


কোন কোন শ্রোতা তা বুঝবে না ০০০05505455 
করতে সক্ষম হবে না। 


সুরসাল হাদীছ এবং তা থেকে দলীল গ্রহণ 


পূর্বসূরী আলেমগণ যেমন সুফিয়ান সাওরী (রহ), ইমাম মালিক ইব্ন আনাস (রহ) এবং 
ইমাম আওযাঈ (রহ) মুরসাল হাদীছ দলীল হিসাবে গ্রহণ করতেন। এরপর ইমাম শাফিঈ (রহ) 
এরূপ হাদীছ দ্বারা দলীল গ্রহণ করা যাবে না বলে মত ব্যক্ত করেন। ইমাম আহ্মাদ ইব্‌ন হাম্বল 
(রহ) প্রমুখ আলেমগণও এ বিষয়ে তাঁর অভিমতের অনুসরণ করেন। তবে কোন বিষয়ে মুরসাল 
হাদীছ ছাড়া মুসনাদ হাদীছ পাওয়া না গেলে মুরসাল হাদীছ দলীল হিসাবে গ্রহণ করা যাবে। 
অবশ্য শক্তিশালী হওয়ার দিক থেকে তা মুস্তাসিল-এর অনুরূপ হবে না। 


পরিত্যক্ত রাবীর হাদীছ 


আমার সংকলিত 'আস-সুনান গ্রন্থে এমন ব্যক্তির বর্ণিত নর রারে 
বিশারদগণ বর্জন মাতরূক) করেছেন। | 


সুনকার হাদীছের উল্লেখ 


এই গ্রন্থে কোন মুনকার হাদীছ বর্ণিত হলে আমি তাকে "মুনকার" বলে মন্তব্য করেছি। তবে 
অনুচ্ছেদের মধ্যে সেটি ছাড়া অনুরূপ হাদীছ আর নেই। 


_[আটত্রিশ ] 


ইব্নুল-মুবারক, ওয়াকী, মুসলিম ও হাম্বাদ-এর গ্রন্থসমূহের সাথে তুলনা 

এই গ্রন্থে বর্ণিত হাদীছসমৃূহ ইব্নুল-মুবারক (রহ) (মূ. ১৮১/৭৯৭) এবং ওয়াকী (ৃ 
১১৭/৮১৩)-এর কিতাবে নেই। তবে অল্প কিছু এর ব্যতিক্রম। তাঁদের গ্রন্থের অধিকাংশ 
হাদীছই মুরসাল। "কিতাবুস-সুনান'-এ এমন কিছু হাদীছ রয়েছে যা ইমাম মালিক ইব্ন আনাস 
(রহ)-এর মুওয়ান্তা-র মধ্যে উত্তম পর্যায়ের। অনুরূপভাবে হাম্মাদ ইবৃন সালামা (যু 
১৬৭/৭৮০) এবং আবদুর-রাধ্যাক (মৃ. ২১১/৮২৭)-এর মুসান্নাফ গ্রন্থে বর্ণিত কিছু.উত্তম 
হাদীছও আমার সুনান গ্রন্থে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। আর মালিক ইব্‌ন আনাস, হাম্মাদ ইব্ন সালামা 
এবং আবদুর-রায্যাক-এর মুসান্নাফ গ্রন্থসমূহে যে সকল অধ্যায় রয়েছে আমার ধারণামতে 
“আস-সুনান' গ্রন্থে সেগুলো থেকে এক-তৃতীয়াংশ অধিক অধ্যায় রয়েছে! 


সকল সুন্নাত সামগ্রিকভাবে সন্নিবেশিত হয়েছে 


রা তোমার 
নিকট কেউ নবী করীম (স)-এর এমন কোন হাদীছের উল্লেখ করলে যা আমি এ গ্রন্থে সন্নিবেশ 
করিনি তুমি তা বাতিল বলে জানবে- যদি না এ হাদীছটি আমার এই গ্রন্থের অন্য কোন সনদে 
থাকে। কেননা আমি এতে সকল সনদের উল্লেখ করিনি। কারণ তাতে পাঠকের উপর চাপ সৃষ্টি 
হতেপারে। 

আমার জানামতে দ্বিতীয় আর এমন কোন ব্যক্তি নেই, যিনি সকল হাদীছ একব্রিত করেছেন। 
হাসান ইব্‌ন খাল্লাল (মূ ২৪২/ ৮৫৬) নয় শত হাদীছ সংগ্হ করেছেন। আর তিনি এ প্রসংগে 
উল্লেখ করেছেন যে, ইব্নুল-মুবারকের মতে নবী করীম (স)-এর হাদীছের সংখ্যা নয় শতের 
মত। তখন তীকে বলা হয় যে, এক ইমাম আবু ইউসুফের মূ ১৮২/৭৯৮) মতে হাদীছের 
সংখ্যা এক হাজার একশত। তখন ইব্নুল-মুবারক বলেন, ইমাম আবু ইউসুফ (রহ) এখান 
থেকে ওখান খেনে কিছু কিছু যঈফ হাদীছও গ্রহণ করে থাকেন। 


কোন হাদীছে বিশেষ দুর্বলতা থাকলে তার উল্লেখ 

আমার এ গ্রন্থের কোন হাদীছে বিশেষ দুর্বল*তা থাকলে আমি তার উল্লেখ করেছি। 
অনুরূপভাবে সনদের দুর্বলতার কথাও বর্ণনা করা হয়েছে। 
যে হাদীছ সম্পর্কে মন্তব্য করা হয়নি তা গ্রহণযোগ্য | 
যে হাদীছ সম্বন্ধে আমি কোন মন্তব্য করিনি তা গ্রহণযোগ্য! আর এরূপ একটি হাদীছ অপর 


হাদীছ অপেক্ষা অধিকতর বিশুদ্ধ। অবশ্য এ গ্রন্থখানা আমি ছাড়া অন্য কোন ব্যক্তি সংকলন 
করলে আমি এর প্রশংসায় অনেক কথা বলতাম। 


[উনচল্লিশ 


সুনানের ব্যাপকতা 


নবী করীম (স) থেকে বিশুদ্ধ সনদে বর্ণিত এমন কোন হাদীছ নেই যা তুমি এ গ্রন্থে পাবে না। 
তবে এমন কিছু কথা বা কালাম এর ব্যতিক্রম হতে পারে যা কোন হাদীছ থেকে বিচ্ছিন্ন করা 
হয়েছে। আর এরূপ কমই হয়ে থাকে। 
সুনান-এর মূল্যায়ন ও গুরুত্ব 

পবিত্র কুরআনের পর আমি আর এমন কোন কিতাবের কথা জানি না, যার শিক্ষার্জন করা 
জনগণের জন্য অত্যাবশ্যক। এই কিতাব লিপিবদ্ধ করার পর কোন ব্যক্তি যদি আর কোন জ্ঞান 
লিপিবদ্ধ না করে তাহলে তা তার জন্য ক্ষতির কারণ হবে না। কোন ব্যক্তি যদি এ গ্রন্থখানা 
গভীরভাবে অধ্যয়ন করে, তা উপলব্ধি করার জন্য বিশেষভাবে গবেষণায় আত্মনিয়োগ করে তবে 
তখনই সে এর গুরত্ত্ব, মহত ও মর্যাদা সম্পর্কে অবহিত হতে পারবে। 


এই কিতাবের হাদীছসমূহ ফিক্হ শাস্ত্রের মাসআলাসমূহের মূল ভিত্তি 


ইমাম সুক্য়ান সাওরী (রহ), ইমাম মালিক (রহ) এবং ইমাম শাফিঈ (রহ) কর্তৃক অনুসৃত 
মাসাআলাসমূহের মূল ভিত্তিই- এই হাদীছসমূহ। 
সাহাবীগণের মতামত 


আমার নিকট এ বিষয়টি পছন্দনীয় যে, আমার এ খন্থে উল্লেখিত অধ্যায়সমূহের সাথে 
লোকেরা নবী করীম (স)-এর সাহাবীগণের মতামতও লিপিবদ্ধ করবেন। 


সুফিয়ান (রহ)-এর জামে 


অনুরূপতাবে লোকেরা সুফিয়ান আস-সাওরী (রহ)-এর জামে গ্রন্থের মত কিতাবও লিপিবদ্ধ 
করবে। কেননা সংকলিত জামে গরন্থগুলোর মধ্যে এটি অতি সুন্দরভাবে সঙ্জিত। 
সুনান গ্রন্থের হাদীছসমূহ মাশহুর; গারীব হাদীছ দলীলযোগ্য নয় 

কিতাবুস-সুনান-এ আমি যেসব হাদীছ সন্নিবেশ করেছি তার অধিকাংশই মাশহুর স্তরের। যে 
সকল ব্যক্তি হাদীছ লিপিবদ্ধ করেন তাদের সকলেই এভাবে হাদীছের যাচাই-বাছাই করতে 
সক্ষম হন না। তবে এটা গৌরবজনক বিষয় যে, সুনানের হাদীছগুলো মাশহুর। আর গরীব হাদীছ 
দলীলযোগ্য নয়- তার বর্ণনাকারী যদিও ইমাম মালিক, ইয়াহুইয়া ইব্‌ন সাঈদ (মৃ১৯৮/৮১৩) 
এবং হাদীছ শাস্ত্রে বিশ্বস্ত (ছিকাহ) আলেমগণও হয়ে থাকেন। ' 

কোন ব্যক্তি যদি গরীব হাদীছকে দলীল হিসেবে গ্রহণ করেন, তবে তুমি এমন ব্যক্তির সন্ধান 
পাবে যিনি সেই হাদীছের বিরূপ সমালোচনা করে থাকেন। হাদীছ যদি গরীব এবং শায হয় তবে 


[ চল্লিশ ] 


কেউ তা দলীল হিসাবে গ্রহণ করে থাকলেও তা দলীলযোগ্য নয়। মাশহুর, মুস্তাসিল এবং সহীহ 
হাদীছ এমন যে, কোন ব্যক্তিই তা প্রত্যাখান করার দুঃসাহস করে না। 

ইব্রাহীম নাখঈ (মৃ৯৬/৭১৪) বলেছেন, হাদীছ বিশারদগণ গরীব হাদীছ অগছন্দ করে 
থাকেন। 

ইয়যীদ ইব্‌ন হাবীব (মৃ ১২৮/৭৪৫/৭৪৬) বলেন, তুমি যখন কোন হাদীছ শুনবে তখন 
তার ভিত্তি এমনভাবে অনুসন্ধান করবে যেমন তুষি হারানো জিনিসের খোজ করে থাক। আর যদি 
সন্ধান পেয়ে যাও তবে উত্তম, নচেৎ তা প্রত্যাখান কর। 


সহীহ হাদীছ না পাওয়ার প্রেক্ষিতে এ গ্রন্থে যুরসাল এবং মুদাল্লাস হাদীছ স্থান 
লাভ করেছে 


আমার এ সুনান গ্রন্থখানায় এমন কিছু হাদীছ রয়েছে যা মুত্তাসিল নয়, তা মুরসাল এবং 
মুদাল্লাস। এরূপ হাদীছ সম্পর্কে সাধারণ হাদীছবিদগণের অভিমত এই যে, সহীহ হাদীছ পাওয়া 
না গেলে এ সকল হাদীছ মুত্তাসিল-এর অর্থবহ। এরূপ সনদের কিছু ৃষ্টান্তঃ 

হযরত আল-হাসান (মূ ১১০/৭২৮) হযরত জাবির (মৃ ৭৮/৬৯৭) (র) থেকে। হযরত 
আল-হাসান হযরত আবু হুরায়রা (রা) (মৃ৫৯/৬৭৯) থেকে। হযরত আল-হাকাম ইব্‌ন 
উতায়বা (১১৫/৭২৩) হম্বরত মিকসাম (রহ) (মৃ ১০১/৭১৯) থেকে। 

হাকাম (রহ) মিকসাম (রহ) থেকে মাত্র চারটি হাদীছ সরাসরি শ্রবণ করেছেন। 

আবু ইসহাক (মূ ১২৬/৭৪৪) বর্ণনা করেন আল-হারিছ (মূ ৬৫/৬৮৪) থেকে এবং তিনি 
হযরত আলী (রা) (মৃ ৪০/৬৬১) থেকে। আবূ ইসহাক (রহ) মাত্র চারটি হাদীছ আল-হারিছ 
(রহ) থেকে শুনেছেন। কিন্তু এগুলোর মধ্যে একটি হাদীছও মুত্তাসিল সনদে বর্ণিত হয়নি। 
আস-সুনান গ্রন্থে এরপ্ন হাদীছের সংখ্যা কম। আর সম্ভবতঃ আল-হারিছ আল- আওয়ার 
থেকে আস-সুনান গ্রন্থে একটির বেশী হাদীছ বর্ণিত নেই। আমি শেষ দিকে হাদীছটি লিপিবদ্ধ 
করেছিলাম। 

কখনও কখনও হাদীছের মধ্যে এমন ইংগিত থাকে যা থেকে হাদীছের বিশুদ্ধতা প্রমাণিত 
হয়। হাদীছের মধ্যে উপস্থিত বিশুদ্ধতার এই মাপকাঠি যখন আমার নিকট অস্পষ্ট থাকে এবং. 
আমি তা উপলব্ধি করতে অক্ষম হই তখন আমি হাদীছটি স্ব-অবস্থায় ছেড়ে দেই। আর কখনও 
কখনও আমি তা লিপিবদ্ধ করি, বর্ণনা করি এবং নীরব ভূমিকা পালন করি না। আবার কখনও 
কখনও এরূপ বর্ণনা থেকে আমি নীরব থাকি। কারণ হাদীছের এসব দোষ-ক্রটির প্রকাশ 
সাধারণ লোকদের জন্য ক্ষতিকর হয়ে থাকে। কেননা তাদের জ্ঞান এ ধরনের বিষয় উপলব্ধি 
করতে অক্ষম। 

এর এর সংখ্যা 
ডা খ্যা মারাসীল সহ আঠারটি। আর এর মধ্যে মারাসীল একটি। 


| একচল্লিশ ] 


মুরসাল হাদীছসমূহের হুকুম 


নবী করীম (স)-এর যে সকল হাদীছ মুরসাল হিসাবে বর্ণিত হয়েছে তন্মধ্যে কিছু সংখ্যক 
এমন যা সহীহ নয়। আর তা মুত্তাসিল বলে গণ্য এবং সহীহ। 


হাদীছের সংখ্যা 
আমার এই কিতাবে হাদীছের সংখ্যা প্রায় ৪,৮০০। যুরসাল হাদীছের সংখ্যা প্রায় ৬০০। 
সুনান গ্রন্থে হাদীছ গ্রহণের মাপকাঠি 


যদি কোন ব্যক্তি এই গ্রন্থের হাদীছসমূহ এবং হাদীছের মূল পাঠের অন্য হাদীছের সাথে 
তুলনা করে দেখতে চায়, তবে সে দেখতে পাবে যে, কখনও হাদীছ একটি সনদে বর্ণিত যা : 
সাধারণ লোকদের নিকট পরিচিত এবং হাদীছ শাস্ত্রের প্রসিদ্ধ এমন ইমামগণ কর্তৃক বর্ণিত। 
কিন্ত তা সত্বেও আমি কখনও কখনও এমন সব হাদীছের অনুসন্ধান করতাম যার মূল পাঠ 
ব্যাপক অর্থবহ। এই হাদীছ বিশুদ্ধ হলে এবং তার বর্ণনাকারীগণ বিশ্বস্ত হলে আমি আমার গ্রন্থে 
তা সংকলন করেছি। 

কোন কোন ক্ষেত্রে হাদীছের একটি সনদ মুত্তাসিল দেখা যায়, কিন্তু অন্য সনদের সাথে . 
তুলনা করলে তা মুস্তাসিল প্রমাণিত হয় না। এ বিষয়টি হাদীছ শ্রবণকারীর নিকট স্পষ্ট হয় না। 
তবে তিনি হাদীছের জ্ঞানে অভিজ্ঞ হলে এ বিষয়ে অবহিত থাকবেন। দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলা যায়, 
ইব্‌ন জুরাইজ (মু ১৫০/৭৬৭) থেকে বর্ণিত আছে। তিনি বলেন- 
" ৪০২%। ১০ ০৯" অর্থাৎ "্যুহরী রেহা-র সূত্রে আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করা 
হয়েছে।” আর আল্লামা বুবসানী মূ ২০৪/৮১৯) এ সনদটি বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন, 
১১)। নি 
অর্থাৎ "ইব্ন জুরাইজ (রহ) বুহরী (রহ)-র সূত্রে বর্ণনা করেন।” 

নি বিহার বালা ৰ 
অবশ্যই সঠিক নয়। আমি এ কারণেই এই সনদটি বর্জন করেছি। কেননা হাদীছের মূল (সনদ) 
মুত্তাসিল নয় এবং বিশৃদ্ধও নয়। বরং এন্টি একটি ক্রটিযুক্ত হাদীছ। এ ধরনের হাদীছের সংখ্যা 
অনেক। . 
যে ব্যক্তি হাদীছের এই বিশেষ পদ্ধতি সম্পর্কে ওয়াকিফহাল নয় সে বলবেঃ আমি একটি 
সহীহ হাদীছ ছেড়ে দিয়েছি। আর সে এর মোকাবিলায় একটি ত্রুটিপূর্ণ হাদীছ পেশ করবে। 
এ গ্রন্থ আহকাম সম্পর্কিত হাদীছের মধ্যেই সীমাবদ্ধ 

আমি 'আস-সুনান" গ্রন্থে আহ্কাম সম্পর্কিত হাদীছ ছাড়া অন্য বিষয়ের হাদীছ গ্রহণ করিনি। 


[ বিয়াল্লিশ ] 


যুহুদ কেচ্ছ সাধনা) এবং আমলের ফযীলাত প্রভৃতি বিষয়ের হাদীছ আমি এতে সন্নিবেশ করিনি। 
অতএব এই ৪,৩০০ হাদীছের সবগুলোই আহকাম সম্পর্কিত। তা ছাড়া যুহদ, ফযীলাত প্রভৃতি 
বিষয়ের আরও অনেক হাদীছ রয়েছে, আমি সেগুলো এই গ্রন্থে গ্রহণ করিনি। 

আপনাদের প্রতি সালাম, আল্লাহ্র রহমত এবং তাঁর বরকত আপনাদের উপর বর্ষিত হোক। 
আর আমাদের মহান নেতা হযরত মুহাম্মাদ (স) এবং তাঁর পরিবার-পরিজনের উপর রহমত 
02854558 (চিঠিখানি 
এখানে সমাগু) 


দীনদারীর জন্য চারটি হাদীছই যথেষ্ট 


ইমাম আবু দাউদ (রহ) তাঁর এ বিশাল গ্রন্থের হাদীছসমূহ থেকে মাত্র চারটি হাদীছ কোন 
_ ব্যক্তির দীনদারীর জন্য যথেষ্ট বলে মন্তব্য করেছেন। তা এই যে- 


১] ০3/)০০0০। "সকল কাজ নিয়াত অনুযায়ী হয়।” 


২ 42500০48০5০১1০০৯৮ প্বযক্তির ইসলামের :' অন্যতম সৌন্দর্য হচ্ছে- 
যা কিছু অর্থহীন তা বর্জন করা।” ৃ 

৩।-/০৪৫০০৪৫০১৫৩১৩০৮৪৭১৪৫৫ শোন সন 
ব্যক্তি প্রকৃত মু'মিন হতে পারবে না যতক্ষণ পর্যন্ত সে তার ভাইয়ের জন্য এমন বস্ত পছন্দ না 
করে যা সেতার নিজের জন্য পছন্দ করে।” 

(৪) | ০৫১৯২৭৫|১ ১১২১১+1১1৭৫31 *হালাল এবং হারাম 
08৯78 টি 
সুনান গ্রন্থের প্রতিলিপিসমূহ 
অনেক হাদীছ বিশারদ ইমাম আবু দাউদ (রহ) থেকে তাঁর সুনান গ্রন্থ বর্ণনা করেছেন। কিন্তু 
এগুলোর মধ্যে চার ব্যক্তির বর্ণিত প্রতিলিপি সর্বাধিক প্রসিদ্ধ। 

১। আবু আলী মুহাম্মাদ ইবৃন আহ্মাদ ইব্ন আমর আল-লু্লু'ঈ (রহ) (মূ ৩৪১/৯৫২)। 
ভারত উপমহাদেশ এবং প্রাচ্যের দেশসমূহে তাঁর পান্ডুলিপি বহুল প্রচলিত। এ নুসখাটি 
অগ্রাধিকার লাভের কারণ এই যে, তিনি ২৭৫ হজরীতে ইমাম আবু দাউদ (রহ)-এর নিকট 
: থেকে সুনান গ্রন্থটি শুনেছেন। আর এ বছরই ইমাম আবু দাউদ (রহ) শেষ বারের মত তাঁর 
ছাত্রদের দ্বারা সুনান গ্রন্থখানা লিপিবদ্ধ করান। তিনি এই বছরের ১৬ই শাওয়াল ইন্তিকাল করেন। 


২। আবু বাক্র মুহাম্মাদ ইব্ন আবদুর-রাযযাক ইব্‌ন দাসাহ্‌ মূ ৩৪৫/৯৫৬)। লুস্লু'ঈ 
এবং ইব্ন দাসার পান্ডুলিপিদ্য়ের মধ্যে অনুচ্ছেদের ক্রমবিন্যাসের ক্ষেত্রে কিছু পার্থক্য রয়েছে। 


[ তেতাল্লিশ | 


কিন্তু হাদীছের সংখ্যা প্রায় একই সমান। তবে হাদীছ সম্পর্কে ইমাম আবু দাউদ (রহ) যে সকল 
মন্তব্য করেছেন তা কোন পান্ভুলিপিতে বেশী এবং কোনটিতে কম দেখা যায়। 
৩। হাফিয আবু ঈসা ইসহাক ইব্‌ন মুসা ইব্‌ন সাঈদ আর-রামলী (মূ ৩১৭/৯২৯)। এই 
নুসখাটি প্রায় ইব্‌ন দাসার নুসখার অনুরূপ। 
৪। হাফিয আবু সাঈদ আহ্মাদ ইব্‌ন মুহাম্মাদ ইব্ন যিয়াদ ইবনুল-আরাবী (মূ. 
৩৪০/১৫২)। এই নুসখার হাদীছের সংখ্যা অন্যান্য নুসখার তুলনায় কিছু কম। এতে 
-ফিতান ওয়াল-মালাহিম এবং আরও কিছু অনুচ্ছেদ নেই। 


সুনানে আবু দাউদ-এর ভাষ্যগরস্থাবলী 
এই গ্রন্থের গুরুত্ব, মূল্য ও মর্যাদার প্রতি লক্ষ্য করে প্রতিথযশা মুহাদ্দিছগণ এর ভাষ্যগরন্থ ও 


টীকা রচনায় মনোনিবেশ করেন। নিশ্রে উল্লেখযোগ্য কিছু ভাষা গ্রন্থের এবং ভাষ্যকারগণের 
একটি তালিকা প্রদান করা হলো ঃ 


১। মুআলিমুস-সুনানঃ তাহ 
আল-খাত্তাবী (মৃ. ৩৮৮/৯৯৮)। এই ভাষ্যখানা সর্বাধিক প্রাচীন, নির্ভরযোগ্য এবং উত্তম। 

২। উজালাতুল-আলিম মিন কিতাবিল-মুআলিমঃ রচয়িতা আল-হাফিয শিহাবুদ্দীন আবু 
মাহমুদ আহ্মাদ ইব্‌ন মুহাম্মাদ ইব্ন ইবরাহীম (মূ ৭৬৯/১৩৬৭/১৩৬৮)। এটি 
যু'অলিমুস' _সুনান-এর সংক্ষিপ্ত সংকলন। | 

৩। মিরকাতুস-সুউদ ঃ রচয়িতা জালালুদ্দীন সুযূতী (মূ ৯১১/১৫'৫)। 

৪। দারাজাতু মিরকাতিস_সুউদঃ আল্লামা দিমনাতী। এটি মিরকাতৃ'স-সুউদ-এর সক্ষপ্ত 
সংহ্করণ। 

৫। শারহু সুনানি আবী দাউদঃ রচয়িতা শায়খ গিরাজুদীন উমার ইব্‌ন আলী ইব্নুল-মুলাকান 
(মূ ৮০৪/১৪০১)। 

৬। শারহু সুনানি আবী দাউদঃ ওয়ালিয়্যুদ্দীন আল-ইরাকী (মূ. ৮৪৬/১৪৪৩)। 

৭। শারহ সুনানি আবী দাউদঃ শিহাবুদ্দীন আহ্মাদ ইব্নুন-হুসায়ন আর-রামলী 
আল-মাকদিসী (মূ ৮৪৪/১৪৪০)। 

৮। শারহু সুনানি আবী দাউদঃ কুতবুদ্দীন আবু বাক্র ইব্ন আহ্মাদ ইব্‌ন দাঈল মূ 
৭৫২/১৩৫১)। 

৯। শারহু সুনানি আবী দাউদঃ আবু যুরআ ওয়ালিয়্যুদ্দীন আহ্মাদ ইব্‌ন আবদির রহীম 
আল-ইরাকী (মূ. ৮২৬/১৪২২)। এতে মুল গ্রন্থের 'সাজুদুস-সাহবি” অনুচ্ছেদ পর্যন্ত ব্যাখ্যা করা 
হয়েছে। 

১০। শারহু সুনানি আবী দাউদঃ হাফিয আলাউদ্দীন মুগলাতাঈ (মূ. ৭৬২/১৩৬১)। তিনি 
ভার ভাষ্য সমাপ্ত করে যেতে পারেননি। 


[চ্য়াল্লিশ | 

১১। তাহযীবুস-সুনানঃ ইব্নুল-কাইয়িম আল-জাওযিয়া মূ ৭৫১/১৩৫০)। গ্রন্থখানা 
সংক্ষিপ্ত, কিন্তু দুর্বাধ্য হাদীছসমূহের ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে এটি অনবদ্য ও চমৎকার। 

১২। শারহু সুনানি আবী দাউদঃ আল্লামা বদরুদ্দীন মাহমুদ ইব্‌ন আহমাদ আল- আইনী মৃ 
৮৫৫/১৪৫১)। 

১৩। আল-মানহালুল-আযবিল-মাওরূদঃ শায়খ মাহমুদ মুহাম্মাদ খান্তাব আস-সুবকী মৃ 
১৩৫২/১৯৩৩)। এটি দশ খন্ডে বিতক্ত। গরন্থখানা সমাপ্ত করার পূর্বেই গ্রন্থকার ইন্তিকাল করেন। 

১৪। ফাত্হুল-ওয়াদৃদঃ আল্লামা আবুল-হাসান আস-সিন্দী (মূ ১১৩৯/১৭২৬)। ভারতীয় 
আলমগণের মধ্যে তিনিই এ গ্রন্থের সর্বপ্রথম ভাষ্যকার। 

১৫। গায়াতুল-মাকসূদ £ আল্লামা শাযসূল হক আযীমাবাদী (ম্ব ১৩২৯/১৯১১)। এটি সুনানে 
আবু দাউদের বৃহত্তর এবং সারগর্ভ ব্যাখ্যাগ্স্থ। এটি ৩২ খন্ডে সমাপ্ত, কিন্তু শুধু প্রথম খন্ডটিই 
প্রকাশিত হয়েছে। অবশিষ্ট খন্ডগুলোর মধ্যে মাত্র দুই খন্ড পাটনা ওরিয়েন্টাল খোদা বখ্শ খান 
পাবলিক লাইব্রেরীতে সংরক্ষিত আছে এবং অবশিষ্ট খন্ড গুলোর সন্ধান পাওয়া যাচ্ছে না। 

১৬। আওনুল-মাবুদঃ আল্লামা শামসুল-হক আধিমাবাদী (রহ)। গায়াতুল-মাকসূদ সুনান 
আবু দাউদের বিশদ ও বৃহদাকার অথচ আংশিক প্রকাশিত ভাষ্যগ্রস্থ। আর “আওনুল-মাবৃদ” হচ্ছে 
তাঁর সংক্ষিপ্ত অথচ সম্পূর্ণ প্রকাশিত ভাষ্যগরন্থ। 

১৭। আল-হাদয়ুল-মাহ্মূদঃ শায়খ ওয়াহীদুষ-যামান লাখনাবী (১৩৩৮/১৯২০)। কার 
প্রথমে "সুনানের' উর্দু অনুবাদ করেন। পরে তিনি এতে হাদীছের ব্যাখ্যা সংযোজন করেন। 

১৮। আনওয়ারুল-মাহ্মুদঃ শায়খ আবুল-আতীক আবদুল-হাদী মুহাম্মাদ সিদ্দীক নাজীব 
আবাদী। 

১৯। আত-তালীকুল-মাহ্মুদঃ শায়খ ফাখরুল-হাসান গাংগুহী [মূ ১৩১৫/১৮৯৭)। 

২০। টীকা গ্রন্থঃ কাষী মুহাদ্দিছ হুসাইন ইব্‌ন মুহসিন আল-আনসারী আল- ইয়ামানী। 

২১। টীকা গ্রন্থ ঃ আল্লামা সাইয়্যিদ আবদুল-হাই আল-হাসানী। 

২২। বাযলুল-মাজহুদ ফী হাল্লি আবী দাউদঃ শায়খ খালীল আহ্মাদ সাহারনপুরী 
(১২৬৯/১৮৬২-১৩৪৬/১৯২৭)। এটি একটি সুবৃহৎ ও অতীব গুরুত্বপূর্ণ ভাষ্যপ্রস্থ। বৈরূত থেকে 
্রন্থখানি ২০ খন্ডে এবং ভারত থেকে ৭ খন্ডে প্রকাশিত হয়েছে। 


মহাপরিচালকের কথা 


হাদীস ইসলামী শরীয়তের দ্বিতীয় উৎ্স। কুরআন মজীদের পরই হাদীসের স্থান । হাদীস 
সংকলনের ইতিহাসে যতগুলো গ্রন্থ সংকলিত হয়েছে তন্ধ্যে সিহাহ্‌ সিত্তাহ্ভুক্ত হাদীসগ্রন্থগুলোর স্থান 
শীর্ষে! এগুলোর প্রতিটিরই রয়েছে আলাদা আলাদা বৈশিষ্ট্য । এসব বৈশিষ্ট্যের কারণেই এগুলো 
মুসলিম উন্মাহ্‌র কাছে স্ব স্ব মর্যাদায় সমাদৃত ৷ সিহাহ্‌ সিত্তাহভুক্ত হাদীসগ্রন্থের একটি মশহুর সং 
হচ্ছে “সুনানু আবূ দাউদ" । এটির সংকলক ইমাম আবু দাউদ সুলায়মান ইবনুল আশ'আস আস- 
সিজিস্তানী (র)। তার জন্ম ২০৯ হিজরী সনে । তিনি ইন্তিকাল করেন হিজরী ২৭৫ সনে। 

সিহাহ্‌ সিত্তাহ হাদীসগ্রন্থসমূহের মধ্যে আবু দাউদ শরীফের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এ গ্রন্থে 
সংকলিত সমস্ত হাদীসই আহ্কাম সম্পর্কিত এবং ফিকাহ শাস্ত্রের রীতি অনুযায়ী সন্নিবেশিত । এ গ্রন্থের 
প্রতিটি অধ্যায় ফিকাহ্‌র দৃষ্টিতে নির্ধারণ করা হয়েছে । ফলে এ সংকলনটি ফিকাহ্বিদদের নিকট খুবই 
সমাদৃূত। মতনের 0:০১) দিক থেকেও এটি একটি পূর্ণাঙ্গ গ্রন্থ। এতে একই অর্থবোধক বিভিন্ন 
মতনের হাদীসকে এমনভাবে বিন্যাস করা হয়েছে যাতে মতনের ভাষা সহজেই পাঠকের নিকট 
পরিস্ফুট হয়ে ওঠে । এগ্রন্থে ইমাম আবু দাউদ রে) তার সংগৃহীত পাচ লাখ হাদীস থেকে যাচাই- 
বাছাই করে মাত্র চার হাজার আটশ হাদীস অন্তর্ভুক্ত করেছেন । কলেবর বৃদ্ধির আশংকায় গ্রন্থটিতে 
হাদীসের পুনরুল্লেখ হয়েছে খুবই কম । 

তাছাড়া সংকলিত কোন হাদীসে ত্রুটি পরিলক্ষিত হলে তাও তিনি সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করেছেন। 
হাদীস সংকলনের ইতিহাসে তিনিই প্রথম ব্যক্তি যিনি হাদীসের বিস্তারিত টীকা লিখেন। এসব অনন্য 
বৈশিষ্ট্যের কারণে ইল্মে হাদীসের জগতে সুনানু আবু দাউদের গুরুত্ব ও মর্ধাদা অপরিসীম । 

সারা বিশ্বে ব্যাপকভাবে সমাদৃত ও পাঠকনন্দিত এ হাদীসগ্রন্থটির প্রথম খণ্ড ইসলামিক ফাউন্ডেশন 
থেকে অনুদিত হয়ে ১৯৯০ সালে প্রথম প্রকাশিত হয়। বর্তমানে ব্যাপক পাঠকচাহিদার পরিপ্রেক্ষিতে 
এর দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশ করতে পেরে আমরা আল্লাহ্‌ রাব্বুল আলামীনের দরবারে অশেষ শুকরিয়া 
জ্ঞাপন করছি। 


আল্লাহ্‌ তা“আলা আমাদের সকল নেক প্রচেষ্টা কবুল করুন । আমীন! 


প্রকাশকের কথা 


“সুনানু আবূ দাউদ" সিহাহ সিত্তাহ্র অন্তর্ভুক্ত একটি সুপ্রসিদ্ধ হাদীসপ্রস্থ। হিজরী তৃতীয় শতাব্দীর 
প্রথমার্ধে এ হাদীসগ্রন্থটি সংকলন করেন ইমাম আবু দাউদ সুলায়মান ইবনুল আশ“আস আস-সিজিস্তানী 
(র)। তিনি হিজরী ২০২ সনে সিজিস্তান নামক স্থানে জনুগহণ করেন । ইনতিকাল করেন হিজরী ২৭৫ 
সনের শাওয়াল মাসে । তিনি অল্প বয়সেই হাদীস ও ফিকাহ শাস্ত্রে জ্ঞান অর্জনের জন্য বিভিন্ন দেশ 
পরিভ্রমণ করেন ও তৎকালীন মুসলিম বিশ্বের খ্যাতনামা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে অধ্যয়ন করেন। তার 
শিক্ষকগণের তালিকায় রয়েছেন যুগশ্েষ্ঠ মুহাদ্দিস ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল রে), উসমান ইব্‌ন আবু 
শায়বা (র), কুতাইবা ইবৃন সাঈদ প্রমুখ । তার অন্যতম শিষ্য হচ্ছেন সিহাহ্‌ সিস্তাহ্ভুক্ত অন্যতম 
হাদীসগ্রন্থ তিরমিীর সংকলক ইমাম আবু ঈসা আত তিরমিযী রে)। 

ইমাম আবূ দাউদ (র) প্রায় পাঁচ লক্ষ হাদীস সংগ্রহ করেন । এই পাচ লক্ষ হাদীস থেকে বাছাই 
করে মাত্র ৪৮০০ হাদীস তিনি তার সুনানে অন্তর্ভুক্ত করেন। এ গ্রন্থে কেবল এ সকল হাদীস স্থান 
পেয়েছে যা সহীহ বলে সংকলকের বিশ্বাস হয়েছে। তাকে হাদীস শরীফের হাফিয ও সুলতানুল 
_ মুহাদ্দিস বলা হয়ে থাকে। 

জুনানু আবু দাউদ-এর বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে ইমাম মুসলিম (€র) তার সহীহ্‌ “মুসলিম'-এর ভূমিকায় 
বলেন, আবূ দাউদ হলেন প্রথম ব্যক্তি যিনি হাদীসের বিস্তারিত টীকা লিখেন । ইমাম আবু দাউদ এমন 
অনেক রাবীর নিকট থেকে হাদীস বর্ণনা করেন যাদের উল্লেখ বুখারী ও মুসলিমে নেই। কেননা তার 
- নীতি হলো সেই সকল রাবীকে বিশ্বস্ত বলে গণ্য করা ধাদের সম্পর্কে অবিশ্বস্ততার কোন যথাযথ প্রমাণ 

পাওয়া যায় না। 

বিশ্বস্ততা ও টীকা-ভাষ্যের কারণে হাদীস বিশারদগণ এ সংকলনটির উচ্ছসিত প্রশংসা করেন । এ 
প্রসঙ্গে মুহাম্মদ ইবৃনে মাখলাদ রে) বলেন, “হাদীস বিশারদগণ বিনা দ্বিধায় এই গ্রন্থটি গ্রহণ করেন 
যেমন তারা কুরআনকে গ্রহণ করেন।” আবু সাইদ আল-আরাবী (র) বলেন, “যে ব্যক্তি কুরআন ও 
এই গ্রন্থ ছাড়া আর কিছু জানেন না, তিনিও একজন বড় আলিম বলে গণ্য হতে পারেন ।” 

পৃথিবীর শতাধিক ভাষায় এ মশহুর হাদীসপগ্রন্থঁটি অনুদিত হয়েছে। ইসলামিক ফাউন্ডেশন থেকে এ 
গ্রন্থটির প্রথম খণ্ড অনূদিত হয়ে প্রথম ১৯৯০ সালে অনুবাদ ও সংকলন বিভাগ থেকে প্রকাশিত হয় । 
বিপুল পাঠকনন্দিত এ গ্রন্থের দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশ করতে পেরে আমরা আল্লাহ্‌ রাব্বুল আলামীনের 
দরবারে অশেষ শুকরিয়া জানাচ্ছি। 

আল্লাহ্‌ রাব্বুল আলামীন আমাদের তার প্রিয় রাসূল (সা)-এর সুন্নাহ অনুসরণ করে চলার তৌফিক 
দিন। আমীন ! 

মোহাম্মদ আবদুর রব 
পরিচালক, প্রকাশনা বিভাগ 
ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ : 
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১. অধ্যায়ঃ পবিত্রতা 


২৯৭1 ৮০ 5৪ এ৯এ। ০৪০ 
-১. অনুচ্ছেদঃ পেশাব পায়খানার সময় নির্জনে গমন. সম্পর্কে 
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প্লাজা পাত পার্ল ০ রিতা 
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১। আবদুল্লাহ ইব্‌ন মাসলামা-” হযরত মুগীরা ইব্ন শোবা রো) হতে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ নবী 
করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম যখন পায়খানায় গমন করতেন, তখন বহুদূর যেতেন 
-(তিরমিযী, নাসাঈ, ইব্‌ন মাজা)। 
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২1 সুসাদ্দাদ ইব্‌ন মুসারহাদ”” হযরত জাবের ইব্‌ন আবদুল্লাহ্‌ (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ 
নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম যখন পায়খানার ইরাদা করতেন, তখন তিনি 
এতদূরে গমন করতেন যে, তাঁকে কেউ দেখতে পেত না- (ইব্‌ন মাজা)। 
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২. অনুচ্ছেদঃ পেশাব কিরবার স্থান নিরূপণ সম্পর্কে 
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৩। মুসা ইব্ন ইসমাঈল-- আবু তাইয়াহ্‌ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একজন শায়েখ আমার 
নিকট বর্ণনা করেছেন- হযরত আবদুল্লাহ্‌ ইব্ন আব্বাস (রা) যখন বসরায় গমন করেন, তখন 
তাঁর নিকট আবু মুসা (রা)-র সূত্রে কয়েকটি হাদীছ বর্ণনা করা হয়। হযরত আবদুল্লাহ্‌ রা) 
আবু মুসা (রা)-র নিকট কয়েকটি বিষয় সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে একখানা পত্র লেখেন। জবাবে 
হযরত আবু মুসা (রা) লেখেন, একদা জামি রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের সাথে 
ছিলাম। তখন তিনি পেশাব করবার ইরাদা করেন। অতঃপর তিনি একটি প্রাটীরের পাদদেশের 
নরম ঢালু জায়গায় গমন করে পেশাব করলেন। পরে তিনি (স) বলেনঃ তোমাদের কেউ যখন 
পেশাব করবার ইরাদা করে, তখন পেশাবের জন্য সে যেন নীচু নরম স্থান নিরূপণ করে। (কারণ 
নরম মাটিতে বা উঁচু থেকে 'নীচুতে ঢালু জায়গায় পেশাব করলে তা শরীরে লাগার সভাবনা 
থাকে না। অনুরূপ ভাবে পেশাবখানা নির্মাণ করতে হয়)। 


০0৯1 1৯০ 01 0৯91 088 ০০০ তা 
৩. অনুচ্ছেদঃ পায়খানায় প্রবেশের পূর্বে যা বলতে হয় 


চা ৯৩912% পেত পালা পা রিণা 4 চি তি ০ ঞ পার্টি ৫ 
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গণ পলিপ 4৮ পল পপ 
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কিতাবুত তাহারাত 477 ৩ 


৪| মুসাদ্দাদ ইব্‌ন মুসারহাদ-” হযরত আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ 
যখন রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম পায়খানায় প্রবেশ করতেন, হাম্মাদের 
বর্ণনানুযায়ী তখন তিনি (স) বলতেনঃ "ইয়া আল্লাহ্‌! আমি তোমার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করি 
এবং আবদুল ওয়ারেছের বর্ণনামতে তিনি (স) বলতেনঃ আমি আল্লাহ্র নিকট খবীছ স্ত্রী ও 
পুরুষ শয়তান হতে আশ্রয় প্রার্থনা করি”- বেখারী, মুসলিম, ইব্‌ন মাজা, তিরমিযী, নাসাঈ)। 


৪৩5 28 পপ 
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৫| আল-হাসান ইব্ন আমর*” উক্ত হাদীছ সম্পর্কে হযরত আনাস (রা) হতে বর্ণিত আছে 
যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম.বলতেনঃ ইয়া আল্লাহ্‌! আমি তোমার নিকট 
আশ্রয় প্রার্থনা করছি। হযরত শোবা হতে বর্ণিতঃ কোন কোন সময় রাসূলুল্লাহ্‌ (স) “আউযু 
বিল্লাহ” বলতেন এবং আবদুল আযীয হতে উহায়ব বর্ণনা করেছেন যে, (পায়খানায় প্রবেশের 
পূর্বে) আল্লাহ্র নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করা উচিত বলে নির্দেশ দিয়েছেন -(এ)। 
5515 2১ 2। 5805 0০45 (59১০১: পতি 
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৬। আমর ইব্‌ন মারযুক- হযরত যায়েদ ইব্‌ন আরকাম রা) রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহে 
ওয়া সাল্লাম হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেনঃ নিশ্চয় এই সকল পায়খানার স্থানে সাধারণতঃ 
শয়তান উপস্থিত হয়ে থাকে। অতএব তোমাদের কেউ যখন পায়খানায় যাওয়ার ইরাদা করে 
তখন সে যেন বলেঃ "আমি আল্লাহ্‌র নিকট স্ত্রী ও পুরুষ উভয়. শয়তানের খারাবী হতে আশ্রয় 
প্রার্থনা করছি”_ ইব্‌ন মাজা)! 
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8. অনুচ্ছেদঃ কিব্লার “দিকে মুখ”করে “ পেশীব-পায়ন্থার্না করা মাকরূহ 


বে পার ৩ ঠিণা 42 কির ত4 তর্ঘি 
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৪ সুনানে আবু দাউদ (রহ) 
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৭। মুসাদ্দাদ ইব্ন মুসারহাদ”” হযরত সালমান (রা) হতে বর্ণিত। রাবী (বর্ণনাকারী) বলেনঃ 
তাঁকে এরূপ বলা হয়েছে১ যে, নিশ্চয় তোমাদের নবী (স) তোমাদেরকে সব কিছুই শিক্ষা দিয়ে 
থাকেন, এমনকি পায়খানার রীতিনীতি সম্পর্কেও। তদুত্তরে তিনি বলেনঃ হা, নিশ্চয় নবী করীম 
সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম আমাদেরকে কিব্লামুখী হয়ে পেশাব-পায়খানা করতে নিষেধ 
করেছেন। তিনি (স) আরো বলেছেনঃ আমরা যেন ডান হাত দিয়ে ইস্তিন্জা নাকরি এবং 
আমাদের কেউ যেন তিনটি প্রস্তরের (টিলা-কুবুখের) কমে ইস্তিন্জা (পবিত্রতা অর্জন) না করে 
অথবা কেউ যেন গোবর (বা কোন নাপাক বস্তু) বা হাঁড় দিয়ে ইস্তিন্জা না করে- (মুসলিম, 
তিরমিযী, ইব্‌ন মাজা, নাসাঈ)। 
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৮। আবদুল্লাহ ইবৃন মৃহাম্মাদ-" হযরত আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত। নবী করীম সাল্লাল্লাহু 
আলাইহে ওয়া সাল্লাম বলেছেনঃ আমি তোমাদের জন্য পিতৃতুল্য। আমি দীনের বিষ! 
তোমাদেরকে শিক্ষা দিয়ে থাকি। অতএব তোমাদের কেউ যখন পায়খানায় যাওয়ার ইচ্ছা করে_ 
সে যেন কিব্লাকে সম্মুখে বা পিছনে রেখে না বসে এবং ডান হাতের ঘারা যেন পবিত্রতা 
অর্জন না করে। তা ছাড়া তিনি (স) আমাদেরকে তিনটি প্রস্তরের (টিলার) সাহায্যে (ইস্তিন্জা) 
করার নির্দেশ দিতেন এবং সর্ব প্রকার নাপাক বন্তু ও জরাজীর্ণ হাঁড়ের দ্বারা পবিভ্রতা অর্জন 
করতে নিষেধ করতেন- (মুসলিম, ইব্ন মাজা, নাসাঈ)। | 


উত্তন্রূপ প্রশ্ন করেছিল। (অনুবাদক) 


কিতাবৃত তাহারাত € 


কত তপ্ত ₹ ৩৪82 নিসতিত 2 পরত ৫ 


2 47558281598-8-484 ৬০ -% 
মিনার 2 এ টি 108 3৬ সর টি 


চা পা 
যতি ২০৯ প৫ত কুন পু 45০4 কণা 


টা রে কিতা কচি লালা পাছা ও পা ওত ০.০ ডে 


81855 (৫ তে 6৫২ 


৯।মুসাদ্দাদ.... হযরত আবু আইউব (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেনঃ যখন তোমরা পায়খানায় 
আসবে, তখন তোমরা কিবলামুখী হয়ে পেশাব-পায়খানা করবে না। বরং তোমরা পূর্ব বা 
পশ্চিমমুখী হয়ে পেশাব-পায়খানা করবে। অতঃপর আমরা যখন শামে (সিরিয়া) উপনীত হই 
তখন আমরা সেখানকার পেশাব-পায়খানার ঘর ও গোসলখানাসমূহ কিবলামুখী করে তৈরী 
দেখতে পাই। সে কারণে আমরা উক্ত স্থানে পেশাব-পায়খানা করার সময় একটু মোড় দিয়ে 
বসতাম এবং আল্লাহ্র নিকট এজন্য ক্ষমাধ্প্রার্থনা করতাম১_ (বুখারী, মুসলিম, তিরমিযী, ইব্‌ন 
মাজা, নাসাঈ)। 


০. ১২:১১৩১০০ (506 52৯৪ 0৪ ০:০০৭ 7552 
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মি টব 
১০। মূসা ইব্‌ন ইসমাঈল- হযরত মাকাল ইবৃন আবী মাকাল সর (রা) থেকে 


বর্ণিত। তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম উভয় কিবলামুখী হয়ে 
পেশাব-পায়খানা করতে নিষেধ করেছেন২-(ইব্‌ন মাজা) ্‌ 


১। হযরত আবু আইউব আনসারী রো) উপরোক্ত হাদীছ মদীনাবাসীদের লক্ষ্য করে বর্ণনা করেন। যেহেতৃ 
মদীনাবাসীদের কিবলা হল দক্ষিণ দিকে, সেজন্যে পেশাব-পায়খানার সময় তাদের পূর্ব-পশ্চিমমুখী হয়ে 
বসতে হবে। অনুরূপভাবে যাদের কিবৃলা পশ্চিম দিকে, তারা উত্তর-দক্ষিণমুখী হয়ে পেশাব-পায়খানা করবে। 
-জনুবাদক) 

২। উভয় কিব্লা বলতে বায়তুল্লাহ ও বায়তুল মুকাদ্দাসকে বুঝানো হয়েছে। যেহেতু বায়তুল মুকাদ্দাস 
মুসলমানদের প্রথম অস্থায়ী কিব্লা ছিল, তাই এর প্রতিও সম্মান প্রদর্শনার্থে রাসূলুল্লাহ (স) এইরূপ নিষেধাজ্ঞা 
আরোপকরেছেন। -(অনুবাদক) 


ঙ৬ সুনানে আবু দাউদ রহ) 


ুক্ণে চিপে রিঞেতেত ক কুরহিত 
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৫9815১১০০০5 ১২।০৪০ ৩৪ 135০৫ 
4৯ 225 হা 0 8৫94 3৫ ৮ এ৪ এ 2 ০৪ 


- 43103 


১১। মৃহাম্মাদ ইব্‌ন ইয়াহ্ইয়া-- মারওয়ান আল-আস্ফার হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেনঃ আমি 
হযরত ইব্‌ন উমার (রা)-কে কিব্লার দিকে মুখ করে তাঁর উট বসাতে দেখেছি। অতঃপর 
তিনি উটের দিকে মুখ করে পেশাব করলেন। তখন আমি তাঁকে বললামঃ হে আবু আবদুর 
রহমান! কিবলার দিকে মুখ করে পেশাব করার ব্যাপারে নিষেধ করা হয় নিকি? তিনি বলেনঃ 
হাঁ, তবে এই নিষেধাজ্ঞা খোলা মাঠের ব্যাপারে প্রযোজ্য। অতঃপর যখন তোমার এবং 
কিব্লার মধ্যে আড় স্বরূপ কিছু থাকে, এমতাবস্থায় কোন অন্যায় হবে না।২ | 


13 03 ৮১৩। ৪ 
৫. অনুচ্ছেদঃ লাশ পি অর 


নিত ৮৮ 2৩ পি মে তবু করুঠিপ 


3৫ 22%%। ৮০০০ ৮0 সিন রি ১০০০৪ 
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১২। আবদুল্লাহ ইব্ন মাসলামা-” হযরত আবদুল্লাহ ইবন উমার (রা) হতে বর্ণিত। তিনি. 

বলেছেনঃ একদা আমি ঘরের ছাদে উঠে দেখলাম যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম 

দুইটি কীঁচা ইটের উপর বসে বায়তুল মুকাদ্দাসের দিকে মুখ করে রিদম 
-(বুখারী, মুসলিম, ইব্ন মাজা, নাসাঈ, তিরমিযী)। ৃ 

২। ইমাম আবু হানাফা (রহ) ও অধিকাংশ ইমামের মতে কিবলার দিকে মুখ করে অথবা কিব্লা পিছনে 

রেখে পেশাব-পায়খানা করা নাজায়েয। - (অনুবাদক) 


কিতাবুত তাহারার্ত | 
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১৩। মুহাম্মাদ ইব্‌ন বাশৃশার-” হযরত জাবের ইব্‌ন আবদুল্লাহ রা) হতে বর্ণিত। তিনি 
বলেছেনঃ নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া-সাল্লাম কিব্লার দিকে মুখ করে পেশাব করতে 
নিষেধ করেছেন। অথচ রাসূলুল্লাহ (স)-এর ইন্তিকালের এক বছর পূর্বে আমি তাঁকে কিব্লার 
দিকে মুখ করে পেশাব করতে দেখেছি -(তিরমিযী, ইব্‌ন মাজী)। 


রথ 


২০1 35 5৫21 65 


৬. অনুচ্ছেদঃ পেশাব-_ পায়খানার সময় কাপড় খোলা সম্পর্কে 


ভগ 
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১৪| যুহাইর ইব্‌ন হারব-” হযরত. ইব্ন উমার (রা) হতে বর্ণিত। নবী করীম সাল্লাল্লাহু 
আলাইহে ওয়া সাল্লাম যখন পেশাব-পায়খানার ইরাদা করতেন, তখন তিনি জমীনের 
নিকটবতী১ না হওয়া পর্যন্ত কাপড় উঠাতেন না- (তিরমিযী) 


১। উল্লেখিত হাদীছ দুইটি ইমাম আবু হানীফা (রহ) ও অধিকাংশ ইমামের মতে গ্রহণযোগ্য নয়। কারণ পূর্বে 
বর্ণিত হাদীছগুলো কাওলী (বাচনিক) আর এই দুইটি ফেলী বা ব্যবহারিক। দেখার মধ্যে ভ্রম থাকতে পারে,. 
কিন্তু নিষেধ বাণীতে কোন সন্দেহ থাকতে পারে না। বচন ও ব্যবহারের বৈপরিত্যে বচনের অগ্রাধিকার হয়ে 


থাকে।- (অনুবাদক) 


৮ সুনানে আবু দাউদ (রহ) 
তরী এ (0 104 2৫ -$ 
_ ৭. অনুচ্ছেদঃ পেশাব- পায়খানার সময় কথাবার্তী বলা মাকরূহ 
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১৫। উবায়দুল্লাহ ইব্‌ন উমার” হিলাল ইব্‌ন ইয়াদ (রহ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেনঃ আমার 
নিকট হযরত আবু সাঈদ (রা) বর্ণনা করেছেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া 
সাল্লামকে বলতে শুনেছিঃ পেশাব-পায়খানার সময়.যেন একই সংগে দুই ব্যক্তি বের না হয়, 
এবং এক সংগে সতর উন্মোচন করে পরস্পর কথাবার্তা না বলে। কেননা নিশ্চয়ই মহান 
আল্লাহ এইবাপ নির্লজ্জ কর্মের উপর বিশেষ ভাবে অসনুষ্ট -(ইব্ন মাজা)। 


12370359৯৮1 ০৪০৫৪ 
৮. অনুচ্ছেদঃ পেশাবরত অবস্থায় সালামের জবাব দেওয়া সম্পর্কে 
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১। জমীনের নিকটবর্তী হওয়ার অর্থ হলঃ পেশাব-পায়খানার নিষিত্তে উদ্দিষ্ট স্থানে উপনীত হওয়ার পর সেখানে 
বসার সময় জমীনের নিকটবর্তী হলে, সে সময় তিনি (স) পরিধেয় উন্মোচন করতেন। কেননা সতর ঢাকা ফরজ 
বং বিশেষ প্রয়োজন ব্যতীত তা খোলা সম্পূর্ণরূপে হারাম। -(অনুবাদক) 


কিতাবৃত তাহারাত | ৯ 


১৬। উছমান ও আবু বাক্র.... হযরত ইব্‌ন উমার (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেনঃ একদা নবী 
করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম যখন পেশাব করছিলেন, "তখন এক ব্যক্তি তীর পার্শ্ব 
দিয়ে গমনকালে তাঁকে সালাম দেয়। কিন্তু নবী করীম (স) এ ব্যক্তির সালামের জবাব দেন নাই। 
ইমাম আব দাউদ (রহ) বলেন হযরত ইবন উমার (রা) ও অন্যানাদের নিকট তাত বর্ণিত আচ 
যে, মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম পেশাবান্তে তায়াম্মুম করার পর উক্ত ব্যক্তির 
সালামের জবাব দেন - মুসলিম, তিরমিযী, ইব্‌ন মাজা, নাসাঈ)। 
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১৭। মুহাম্মাদ ইবনুল মুছান্না..আল-মুহাজির ইব্‌ন কুনফুয (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন যে, 
একদা তিনি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের খেদমতে এমতাবস্থায় পৌঁছলেন 
. যখন তিনি (স) পেশাবরত ছিলেন। তিনি তাঁকে সালাম দেন। কিন্তু নবী করীম (স) উযু না করা 
পর্যন্ত তার সালামের জবাব থেকে বিরত থাকেন। অতঃপর তিনি তার নিকট ওজর পেশ করে 
বলেনঃ আমি পবিত্র হওয়া বা পবিত্রতা অর্জন করা ব্যতীত আল্লাহ তাআলার নাম স্বরণ করা 
অপছন্দ করি- (নাসাঈ, ইব্‌ন মাজা)। 


০৮85 এচ আও 01 28৯০1 ০১৮৩ ৭. 
৯. অনুচ্ছেদঃ অপবিত্র অবস্থায় আল্লাহ্র ঘিকির সম্পর্কে 
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১৮। মুহাম্মাদ ইব্নুল আলা.... হযরত আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেনঃ রাসূলুল্লাহ্‌ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম সর্বাবস্থায় আল্লাহ্‌ তাআলার যিকিরে মশৃগুল থাকতেন- 
_ মুসলিম, তিরমিযী, ইব্‌ন মাজা)। 
আবু দাউদ শরীফ (১ম খণ্ড)__২ 


১০ সুনানে আবু দাউদ (রহ) 


£& রিট তক 


পর্ব নন বি 01 543 45 2024050126০, 
১০. অনুচ্ছেদঃ যরহান আল্লাহর নাম খোদিত আংটিসহ পায়খানায় গমন সম্পর্কে 


১ /লস ০ ১০ ০০১৮০ 1৬ 2০৬০ ৫. টি 
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১৯। নাস্‌র ইব্‌ন আলী... . হযরত আনাস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু 
আলাহহে ওয়া সাল্লাম পায়খানায় গমনকালে তাঁর হাতের আধ্টি খুলে যেতেন-(তিরমিযী, 
ইব্‌ন মাজা, নাসাঈ)। ইমাম আবু দাউদ (রহ)-এর মতানুযায়ী এ হাদীছ গ্রহণযোগ্য নয়। বরং এ 
হাদীছের সনদের প্্যায়ক্রম (বর্ণনাধারা) এইরূপঃ হযরত ইব্ন জুরাইজ, যিয়াদ ইব্ন সা"দ 
হতে, তিনি যুহ্রী হতে, তিনি হযরত আনাস (রা) হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন, নবী 
করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম রূপার একটি আংটি তৈরী করেন, অতঃপর তিনি 
(স)তা ফেলে দেন (অর্থাৎ ব্যবহার ছেড়ে দেন)। উক্ত হাদীছের বর্ণনাকারী হাম্মামের বর্ণনায় _ 
সন্দেহ রয়েছে। কেননা এই হাদীছ তিনি ছাড়া অন্য কেউ বর্ণনা করেন নাই। 


কিল কি তি 
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১১. অনুচ্ছেদঃ পেশাব হতে পবিত্রতা অর্জন করা সম্পর্কে 
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53545 045 5545 98506- ১270০ 
২০। যৃহাইর ইব্‌ন হারব.... হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, একদা নবী 
করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম দুইটি কবরের পার্্ দিয়ে গমনকালে বললেনঃ নিশ্চয়ই 


কিতাবুত তাহারাত টি 
এই দুই ব্যক্তিকে শাস্তি দেয়া হচ্ছে। কিন্তু এদের এই শাস্তি কোন বড় ধরনের অন্যায়ের জন্য 
নয়। অতঃপর তিনি (স) একটি কবরের প্রতি ইশারা করে বলেনঃ এই ব্যক্তিকে পেশাব হতে 
সঠিকভাবে পবিভ্রতা অর্জন না করার কারণে এবং (দ্বিতীয় কবরের প্রতি ইশারা করে বললেন) 
এই ব্যক্তিকে পরনিন্দা করে বেড়ানো হেতু আযাব দেয়া হচ্ছে৷ অতঃপর তিনি একটি কাঁচা 
খেজুরের ডাল সংগ্রহ করে তা দুই ভাগে বিতক্ত করলেন এবং দুইটি কবরের উপর স্থাপন 
করলেন এবং বললেনঃ যতক্ষণ পর্যন্ত না এই দুইটি ডালের অংশ শুকাবে, ততক্ষণ পর্যন্ত এদের 
'আযাব কম হবে- (বুখারী, মুসলিম, নাসাঈ, তিরমিযী, ইব্‌ন মাজী)। | ৃ 
হযরত হান্নাদের বর্ণনা মতে ১০. - 78 
০০৯৬২, ০2-১৮-০৯৩০ ৯৯ হি 210৮ 00854 7 
38 ৬ 55265605225 4 পনি 
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২১। উছমান ইব্ন আবী শায়বা-. হযরত ইব্‌ন আৰাস (রা) নবী করীম সাল্লল্লাহু আলাইহে ওয়া 
সাল্লাম হতে পূর্ববর্তী হাদীছের অনুরূপ অর্থবোধক হাদীছ বর্ণনা করেছেন। হযরত জারীরের 
মতানুযায়ী কবরে শাস্তিপ্রপ্ত ব্যক্তি পর্দা করত না এবং হযরত হিসি বর্ণনানুযায়ী 
০০ শব্দের পরিবর্তে *১-- শব্দেরউল্লেখরয়েছে। 
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কিক দেয়া হচ্ছিল। _ অনুবাদক) 


ঞ সুনানে আবু দাউদ (রহ) 


২২ মুসাদ্দাদ-” হযরত আবদুর রহমান ইবৃন হাসানা হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেনঃ একদা আমি 
এবং আমর ইবৃনুল-আস (রা) নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের নিকট যাচ্ছিলাম। 
নবী করীম (স) একটি ঢালসহ বের হলেন, অতঃপর তিনি ঢালটি আড়াল করে (অন্যদের হতে 
পর্দার উদ্দেশ্যে) পেশাব করলেন। আমরা পরস্পর বললাম, তোমরা তাঁর প্রতি লক্ষ্য কর, তিনি 
মহিলাদের ন্যায় পেশাব করছেন। নবী করীম (স) তাদের এহেন বক্তব্য শুনতে পেয়ে বলেনঃ 
তোমরা কি জান না বনী ইসরাঈলের এক ব্যক্তির অবস্থা কি হয়েছিল? তাদের কারো পরিধেয় 
বস্ত্রে পেশাব লেগে গেলে তারা সে অংশ কেটে ফেলত। অতঃপর এই ব্যক্তি তাদের এরূপ করতে 
নিষেধ করায় তাকে কবরে শাস্তি প্রদান করা হয়েছে১_- নোসাঈ,ইব্নমাজা)। 
ইমাম আবু দাউদ (রহ) বলেনঃ মানসূর (রহ) আবু ওয়াইল থেকে,তিনি আবু মূসা (রা) হতে এই 
হাদীছ বর্ণনা করেছেন। তাঁর বর্ণনানুযায়ী ১1৯ অর্থাৎ তাদের কারও চামড়ায় পেশাব 
লেগেছিল। তা কাটার সময় উক্ত ব্যক্তি নিষেধ করেছিল। হযরত আসিম, আবু ওয়াইল হতে, 
তিনি আবু মুসা (রা) হতে এবং তিনি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম হতে বর্ণনা 
করেছেন। তিনি বলেছেনঃ ৯১৯1. অর্থাৎ কারও শরীরে পেশাব লাগলে। 
(250515:1 ৫. $+ 
১২. অনুচ্ছেদঃ দীড়িয়ে পেশাব করা সম্পর্কে 
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১। বনী ইসরাঈলদের শরীআত অনুযায়ী কাপড়ের কোন অংশে পেশাব-পায়খানা লাগলে তা কেটে ফেলার 
বিধান ছিল। এমনকি শরীরের কোন অংশে পেশাব- পায়খানা লাগলে উক্ত স্থানের চামড়া কেটে ফেলতে হত। 
উক্তব্যক্তি তাদেরকে শরীআতের এইরূপ নির্দেশ মেনে চলতে নিষেধ করায় মৃত্যুর পর তাকে কবরে শাস্তি 
প্রদান করা হয়। মহানবী (স)-এর উক্ত ঘটনাটি বর্ণনা করার একমাত্র উদ্দেশ্য এই যে, শরীআতের প্রতিটি 
বিধি-ব্যবস্থা অবশ্যই পালনীয়। এখানে কারও কিছু বলবার অধিকার নেই। 

উল্লেখ্য যে, ইসলামের পূর্ব যুগে পুরুষেরা পেশাব-পায়খানা করার সময় কোনরূপ পর্দা করত না। নবী করীম 
_(স)-কে সর্বপ্রথম এরূপ পর্দা করে পেশাব করতে দেখায় তারা বিশ্বীত হন এবং বলেনঃ ইনি মহিলাদের 
মত বসে পেশাব করছেন। কেননা তৎকালীন প্রথা অনুযায়ী পুরুষেরা স্বভাবতই দাঁড়িয়ে বা খোলা জায়গায় 


অনাবৃত অবস্থায় পেশাব করত। -(অনুবাদক) 


_কিতাবৃত তাহারাত ১৩ 


২৩। হাফ্স ইব্ন উমার” হযরত হুযায়ফা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেনঃ একদা 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম ময়লা- বিটি 
সময় সেখানে দাঁড়িয়ে পেশাব করেন। অতঃপর তিনি পানি চেয়ে নেন এবং মোজার উপর মাসেহ 
করেন - (বুখারী, মুসলিম, তিরমিযী, ইব্‌ন মাজা, নাসাঈ)। | 

ইমাম আবু দাউদ (রহ) বলেনঃ মুসাদ্দাদ হতে বর্ণিত আছে যে, হুযায়ফা (রা) বলেছেনঃ নবী 
করীম (সি) পেশাব করবেন বুঝতে পেরে আমি দূরে সরে গেলাম। অতঃপর তিনি আমাকে (পানি 
আনার জন্য) নিকটে আহবান করলেন- এমনকি আমি তাঁর পশ্চাতে এসে দাঁড়ালাম।১ 
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১৩. অনুচ্ছেদঃ রাতে পাত্রে পেশাব করে তাঁ নিকটবর্তী স্থানে রাখা সম্পর্কে 
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২৪। মুহাম্মাদ ইব্‌ন ঈসা" হাকীমা বিন্তে উমায়মাহ থেকে তাঁর মাতার সূত্র ব্ণিত। তিনি 

বলেছেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের একটি কাঠের পাত্র ছিল, তা তিনি 
তাঁর খাটের নীচে রাখতেন এবং রাত্রিকালে তাতে পেশাব করতেন- (নাসাঈ)। 
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১৪. অনুচ্ছেদঃ যে যে স্থানে রনি 


2 প পতিত 55. ৪. পা $ ৯ ইনি পাদা্রে এ 


রি যা রা 1 ৭১355 (১4৯ ০ 

চজারানিদাতিরা হে ১১6০8 রি [99 
২৫। কুতায়বা ইব্‌ন সাঈদ.... আবু হুরায়রা (রা) -নবী করীম সল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম 
হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেনঃ তোমরা এমন দুইটি কাজ হতে বিরত থাক যা অভিশপ্ত 
১- উপরোক্ত হাদীছে দেখা যায়, রাসূলুল্লাহ (স) দীঁড়িয়ে পেশাব করেছেন। অথচ দাঁড়িয়ে পেশাব করা মাকরূহ। 
রাসূলুল্লাহ (স)-এর অভ্যাস ছিল 8 এটাই সুন্নাত। কিন্তু উক্ত দিনে বিশেষ কারণে (যেমন 
তাঁর পায়ে ব্যথা থাকার কারণে তিনি বসতে অক্ষম ছিলেন এবং স্থান পুতিগন্ধময় থাকায় কাপড় নাপাক 


হওয়ার আশংকায়) তিনি দাঁড়িয়ে পেশাব করেন। কারণ তা বসার মত উপযুক্ত স্থান ছিল না। এমতাবস্থায় 
দীড়িয়ে পেশাব করা যেতে পারে। 


১৪ সুনানে আবু দাউদ (রহ) 


সাহাবীগণ জিজ্ঞাসা করলেনঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ! সেই অতিশপ্ত কাজ দুইটি কি? জবাবে 

রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম বলেনঃ যে ব্যক্তি মানুষের যাতায়াতের পথে কিংবা 

ছায়াযুক্ত স্থানে (বৃক্ষের ছায়ায় যেখানে মানুষ বিশ্রাম গ্রহণ করে) পেশাব-পায়খানা করে১ 
-(মুসলিম)। 


৫25 পপ লিপ কঞপ ৪ ঠেপগেণঙা পা 
৭:4৩ রা ০৫ ০ পে ২৮০০৪ ০৯ (6652 7 


2০8০০ (364251448০5 
পালা পা চা কি ০৭ পপ তে ৩ 
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পঠিত মেপে 5৪ 


910৮41586৭1 9018 ৫] ০০৫৭। ! 497-5458 


২৬। ইসহাক ইব্‌ন সুওয়াইদ-- মুআয ইব্‌ন জাবাল (রো) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ 
(স) বলেছেনঃ তিনটি অতিসম্পাতযোগ্য কাজ থেকে দূরে থাকঃ পানিতে থুথু ফেলা, 
যাতায়াতের পথে এবং ছায়াদার স্থানে মলত্যাগ করা-(ইব্ন মাজা)। 


০০:-০৭। 53151 25৫0. ১০ 
১৫. অনুচ্ছেদঃ গোনা রা 


30142 & ৫৫০ ১১০০১০ 4 ০২ ১৯৯২০ ০০৯| (১ _$৬ 
পা ঞ্ত রা পার্জ ত 


৬৪50৭ 0851 ০১৯ 05255106505 25108 


গলা দার লা পতন 
(২515 5৮10 ৯ ৬-৪৩৫ ১০০৮ নী ০250 105 


. ও .8:0018564, 
২৭। আহমাদ ইব্‌ন মুহাম্মাদ” চান তি রত হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেনঃ তোমাদের কেউ যেন গোসলখানায় পেশাব 
না করে, অতঃপর সে স্থানে গোসল করে। ইমাম আহ্মাদ (রহ) বলেছেন, অতঃপর সেখানে উযু 
করে। কেননা অধিকাংশ অস্ওয়াসা (সন্দেহ) এটা হতে সৃষ্টি হয়ে থাকে-নোসাঈ, তিরমিযী, 


১। সাধারণতঃ গাছের নীচে পেশাব-পায়খানা করা নিষেধ নয়। উপরোক্ত যে নিষেধাজ্ঞা 

হয়তা কেবল সেই সমস্ত বৃক্ষের ছায়ার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য, যেখানে মানুষ চলাফেরার সময় বিশ্রাম গ্রহণ করে 
থাকে। উল্লেখ্য যে, যেসব স্থানে পেশাব-পায়খানা করলে মানুষের কষ্ট হয়- যেমন পথে, ঘাটে ও বিশ্রামের 
উপযোগী ছায়াযুক্ত স্থানে পেশাব-পায়খানা করা নিষেধ। -(অনুবাদক) 


'কিতাবুত তাহারাত নঃ 


দত৪ ৯০ রত নিপ ডিসিকে রব 854 85৮৩ 
:১। ০০৬০ এ] 35985১25৪০৮ সে ৫০ -/ 
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412 2 চে পালিত রি বেশে 


(০০-৯৭ 9182 51735 45 

২৮ আহমাদ ইব্‌ন ইউনুস হমায়েদ আদ-হিময়ারী হতে বনিত। তিনি হযরত আবদুর 

রহমানের পুত্র। তিনি বলেছেন, আমি এমন এক ব্যক্তির সাথে সাক্ষাত করেছি, যিনি হযরত আবু 

হুরায়রা রা)-এর মত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের সাথী ছিলেন। তিনি 

বলেছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম প্রত্যহ চুল ছুল আচড়াতে এবং গোসলখানায় 
পেশাব করতে নিষেধ করেছেন১- (নাসাঈ)। 

০৯৯ 24501 ০2 4 6. ৬৭ 


চৈ 


১৬. অনুচ্ছেদঃ গর্ভে পেশাব করা নিষেধ 


১০৩০৪০৪০৬৯১০০ (8৮১০২০৬২ এ]। ০০ ৭ 
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পঞ্চ লিপ 
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২৯। উবায়দুল্লাহ ইবৃন উমার-” আবদুল্লাহ ইব্ন সারজিস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি খে সহেন, নবী 
করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম গর্তের মধ্যে পেশাব করতে নিষেধ করেছেন। রাবী বলেন, 


লোকেরা হযরত কাতাদা (রা)-কে জিজ্ঞেস করেন, গর্তে পেশাব করা নিষেধ কেন? রাবী 
বলেনঃ এরূপ প্রবাদ আছে যে- জিনেরা (সাধারণতঃ) গর্তে বসবাস করে থানে২- (নাসাঈ)। 


ঞনিঞঠত 


ূ ₹৫১11 ১0৯15) 091 152 056. ১$ 
১৭.অনুচ্ছেদঃ পায়খানা হতে বের হয়ে পড়বার দু'আ 


১ উপরোভ হাদীছে যে নিষেধাভা পরিলক্ষিত হয়, তা হারাম নয় বরং মাকরূহ। এখানে গর্ব ও অহংকার হতে 
নিবৃত রাখার উদ্দেশ্যে প্রত্যহ চুল আঁচড়ান হতে বিরত থাকার থাকার জন্য নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। -(অনুবাদক) 
২" এতঘ্যতীত অনেক সময় গর্তের মধ্যে সাপ, বিচ্ছু, ইদুর, বিষাক্ত পোকা-মাকড় ইত্যাদি বসবাস করে 
থাকে। সেখানে পেশাব করলে কষ্টদায়ক জন্তু মানুষের ক্ষতি করতে পারে; অপর পক্ষে দুর্বল প্রাণী ক্ষতিগ্রস্থ হবে। 


- (অনুবাদক) 


১৬ সুনানে আবু দাউদ (রহ) 


পুরে পর 
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পা রা কারি ৩ 
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৩০। আমর ইবন মুহাম্মাদ.” আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া 
সাল্লাম পায়খানা হতে বের হয়ে "গুফরানাকা' বলতেন। (অর্থাৎ ইয়া আল্লাহ্‌! আমি তোমার নিকট 
ক্ষমা প্রার্থনা করছি) -(তিরমিযী, ইবৃন মাজা, নাসাঈ, আহ্মাদ)। 
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১৮. অনুচ্ছেদঃ ই কি সন পক বন 
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টু 


৩১। মুসলিম ইব্‌ন ইবরাহীম... ইয়াহ্‌ইয়া ইব্‌ন আবদুল্লাহ্‌ ইব্ন আবু কাতাদা তাঁর পিতার সূত্রে 
বর্ণনা করেছেন যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম বলেছেনঃ পেশাবের সময় 
তোমাদের কেউ যেন ডান হাত দিয়ে লজ্জাস্থান স্পর্শ না করে এবং পায়খানার পর ডান হাত 
দিয়ে কুলুখ ব্যবহার না করে এবং পানি পান করার সময় একদমে যেন পানি পান না করে১ 


-বেখারী, মুসলিম, তিরমিযী, ইব্‌ন মাজা, নাসাঈ)। 
%1 085 9৩39 ০৫-১:০৭।3০-801 255155 লার 


মি পা পে 


০১১০১০৮৩০০০ ০৯০৭ ১০7০৩ ০০ ০৯01 এ ৬৪ ২1] 
১। উপরোক্ত হাদীছে যে সমস্ত নিষেধাজ্ঞা বর্ণিত হয়েছে তার কারণ এই যে, যেহেতু ডান হাত দ্বারা মানুষ খাদ্য 
গ্রহণ করে থাকে, এজন্য পেশাব-পায়খানারূপ ঘৃণার বন্তু হতে ডান হাত পবিত্র রাখার উদ্দেশ্যে এই নির্দেশ। 
এই নিষেধ অর্থ মাকরূহ্‌। অপরপক্ষে এক নিঃশ্বাসে পানি পান করলে হঠাৎ দম আটকিয়ে যেতে পারে বা 
পাকস্থলী ভারী হয়ে অনেক ক্ষতির আশংকা দেখা দিতে পারে। এইজন্য তিনবার তিন শ্বাসে ধীরে ধীরে পানি 
পান করা যুক্তি সংগত ও সুন্নাত। - (অনুবাদক) 


তি 


কিতাবুত তাহারাত ১৭ 


৩৩ ও 42 ২01 এন চি ? ০ 2-০২৯০১৯ 38৬০5১।০৯ 
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৩২। মুহাম্মাদ ইব্ন আদম-- নবী করীম সাল্লাল্লাহু ঘানি প্রিয় সহধর্মিনী 
হযরত হাফ্ছা রো) হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেনঃ নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম 
খাদ্য গ্রহণ, পানি পান ও বন্ত্র পরিধানের সময় স্বীয় ডান হাত ব্যবহার করতেন, এছাড়া অন্যান্য 
যাবতীয় কাজে বাম হাত ব্যবহার করতেন (অর্থাৎ তিনি তাল কাজের জন্য ডান হাত এবং 
শিকৃষ্ট কাজের জন্য বাম হাত ব্যবহার করতেন)। 


পা নিক 


৬ ও 91 ১৪1০০ ০৬ ০২০৪০ 60১১1 ৃ 251 হি পি 
419 55৫ এও ২০০০০ ২৯০। ০০ 7০ ০১০ ১১২০ গা 


| পা 28 
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৮1০. 


- ৪১০0৫ 


৩৩। আবু তাওবা আর-রবী ইব্‌ন নাফে-- আস্ওয়াদ (রহ) হযরত আয়েশা (রো) হতে বর্ণনা 
করেছেন। তিনি বলেছেনঃ রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের ডান হাত পবিত্রতা 
অর্জন ও খাদ্যের জন্য ব্যবহৃত হত এবং তাঁর বাম হাত শৌচকর্ম ও এ ধরনের নিকৃষ্ট কাজের 
জন্য ব্যবহৃত হত। 


চা 


১০১১ ৯০৫৬ ৪6০০৪ ০০০১ ০৯০ (52 -1£ 
ও 46 201 ০৫০০ দেখা ১০805 ১2 ২০0 ০5 বিএ ১০০০০ 
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শ৬ 


৩৪। মুহাম্মাদ ইব্‌ন হাতিম”- আয়েশা (রা) থেকে এই সূত্রে পূর্বোক্ত হাদীছের অনুরূপ বর্ণিত 
আছে। 


০0৭1 ০ 54501 0. ১ 
১৯. অনুচ্ছেদঃ পেশাব--পায়খানার” সময় পর্দা করা 
আবু দাউদ শরীফ (১ম খণ্ড)__-৩ 


১৮ ৰ সুনানে আবু দাউদ (রহ) 


পা দল তা রতিত ঠা? চনে 


১০০৯ ০০০-১ এ 0551 ৮৭৮৫ ৮1 (2 রঃ 


লি পলা চি পপনিলিক 


5 ন্ট ০৩ ১৯ ৪৪ 0০০ ০০ রি ঞ্ঃ 5 ১২০৭ 
(৪1275 ০১৯০৫১৩০০০০ ১৮ 559658 এ৫ টিলার 
চনিনে ৪ নক নে পনণ হণ ডিশ 5৫ রিট হরিকে, 
38 ০১২০০৪০০৫ (১১৫ ০০০১ 018 ১279৩ ১০০58 [দে 
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এএ| ০০15৩ ০ 122১ ০৯৫৪৪ ১2০০০502908 
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-শ০3 ক এ ০৮0০০ ৬ 
রাত ) নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম 
হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেনঃ যে ব্যক্তি সুরমা ব্যবহার করে সে যেন বেজোড় সংখ্যায় 
ব্যবহার করে। যে ব্যক্তি এরূপ করে সে উত্তম কাজ করে এবং যে এরূপ করে না, এতে কোন 
ক্ষতি নেই। যেব্যক্তি কূলুখ ব্যবহার করে সে যেন বেজোড় সংখ্যায় ব্যবহার করে। যে এরূপ 
করে, সে উত্তম কাজ করে এবং যে ব্যক্তি এরূপ করে না, এতে কোন ক্ষতি নেই। খাদ্য গ্রহণের 
পর যে ব্যক্তি খিলাল ঘ্বারা দীত হতে খাদ্যের ভুক্ত অংশ বের করে; সে যেন তা ফেলে দেয় 
এবং জিহবার স্পর্শে যা বের হয়, তা যেন খেয়ে ফেলে। যে ব্যক্তি এরূপ করে সেউত্তম কাজ 
করে এবং যে এরূপ করে না তাতে কোন ক্ষতি নেই। যে ব্যক্তি পায়খানায় গমন করে, সে যেন 
পর্দা করে। যদি পর্দা করার মত কোন বন্ধু সে না পায়, তবে সে যেন অন্ততঃ বালুর স্তুপ করে 
তার দিকে পিঠ ফিরিয়ে বসে। কেননা শয়তান বনী আদমের গুণ্তাঙ্গ (পর্দার স্থান অর্থাৎ পেশাব- 
পায়খানার স্থান)নিয়েখেলাকরে।১ যে ব্যক্তি এরূপ করে সে উত্তম কাজ করে এবং যে এরূপ 
করে না তাতে কোন দোষ নেই- (ইব্‌ন মাজী)। 
১। পেশাব পায়খানার সময় এমন স্থানে বসা একান্ত কর্তব্য; যাতে লজ্জাস্থান অন্য কেউ দেখতে না পারে। 
হাদীছের মধ্যে "শয়তান খেলা করে” এই পর্যায়ে যে বক্তব্য এসেছে তার অর্থ এই যেঃ পেশাব-পায়খানার সময় 
পর্দাহীন অবস্থায় বসলে শয়তান অন্যদেরকে তার লজ্জাস্থানের প্রতি নজর করার জন্য উদ্বুদ্ধ করে এবং বাতাস 
প্রবাহিত করে তার শরীর ও কাপড়-চোপড়ে ময়লা লাগাবার চেষ্টা করে, এ ছাড়া অন্যান্য ক্ষতি করার জন্যও 
তৎপর থাকে। তাই পর্দার সাথে পেশাব পায়খানা করা উত্তম। - (অনুবাদক) 


কিতাবুত তাহারাত - ১৯ 


৪5807251615 


২০. অনুচ্ছেদঃ যে সমস্ত জিনিস ছারা ইস্তিনজা করা নিষেধ 
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৩৬। ইয়াধীদ ইব্‌ন খালিদ” শাইবান আল-কিতবানী হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, নিশ্চয়ই 
মাসলামা ইবন মুখাল্লাদ রো) কুয়াইফে ইব্‌ন ছাবিতকে আসফালে আরবের (মিসরে অবস্থিত 
শ্রকটি অঞ্চলের নাম) আমীর নিযুক্ত করেন। শাইবান বলেন, অতঃপর আমরা তীর সাথে “কুমে_ 
শুরাইক" (স্থানের নাম) হতে আলকামা (স্থানের নাম) অথবা আলকামা হতে কুমে শুরাইকের 
দিকে সফর করছিলাম। তীর গন্তব্যস্থান ছিল আলকামা।১ রুয়াইফে (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের সময় আমাদের (আর্থিক) অবস্থা এমন (শোচনীয়) ছিল যে, 
' একজন তার ধমীয় ভাই হতে দূর্বল উট (যেহেতু মুসলমানদের নিকট বলিষ্ঠ উট সে সময় ছিল 
না) এই শর্তে গ্রহণ করত যে, জিহাদে যে গনীমতে র মাল পাওয়া যাবে তার অর্ধাংশ উট 
গ্রহণকারীর যোদ্ধার) এবং বাকী অর্ধাংশ উটের মালিকের প্রাপ্য। (ইসলামের প্রথম দিকে 
গনীমতের মালের পরিমাণও এত কম ছিল যে) একজনের ভাগে যদি তরবারির খাপ ও তীরের 
পালক পড়ত, তবে অপরের অংশে পড়ত পালকবিহীন তীর। অতঃপর তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ 


১" আলকামা-মিসরে অবস্থিত একটি বিশেষ স্থানের নাম। জালকাম ও আলকামা এক নয়, বরং বিতির স্থানের 
নাম। (অনুবাদক) ৰ 


২০ সুনানে আবু দাউদ (রহ) 


সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম আমাকে বলেনঃ হে রুয়াইফে! সম্ভবতঃ তুমি আমার পরে 
দীর্ঘ দিন জীবিত থাকবে। অতএব তৃমি লোকদেরকে এই খবর দিবেঃ যে ব্যক্তি দাড়িতে গিরা 
দেয়, গলায় তাবিজ লাগায়, অথবা চতুষ্পদ জন্তুর মল বা হাড় দ্বারা ইস্তিনজা করে নিশ্চয়ই 
(আমি) মুহা্াদ (স) তার উপর অসমুষ্ -নোসাঈ)। 


ধরণ তন ৪ পরত তলত সকঞ্জ ৩ নত 2 ৫5 
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তর সপুঠ ক্র চে তালা ঠে 2 


- 28১3০ 5515 05175 ০৩-১৪ ০০ 


৩৭। ইয়াধীদ ইব্‌ন খালিদ-- আবদুল্লাহ ইবন আমর রো) থেকে এই সৃত্রেও পূর্বোক্ত হাদীসের 
অনুরূপ বর্ণিতআছে। 


পুরুকেত 


৩০ এ ১১6৪ 5৪১৪০ ৯১০৯ ০ ০৯ 74 


পি তা লতি রশ চা 


| হিসি 3১ বি 


৩৮। আহমাদ ইব্‌ন মুহাম্মাদ-- জাবের ইবন-আবদুল্লাহ (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম আমাদেরকে হাড় ও গোবরের ছারা ইস্তিনজ৷ 
করতে নিষেধ করেছেন_ (মুসলিম)। 


১০৫ +৯০1০১০৯:১০৮০০১% ১ ৩4০০ লি 1565548 
53634 দে 41০১০ 941 ৬০ ১০০৪৪৬। 
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০ 
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২" এখানে গলায় তাবিজ বাঁধার অর্থঃ তাবিজকেই রক্ষাকর্তা মনে করে। -(অনুবাদক) 


কিতাবৃত তাহারাত ২১ 


৩৯) হায়ওত ইবৃন শুরায়হ- আবদুললাহ ইবন মাসউদ রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, একদা 
জিনদের একটি প্রতিনিধি দল নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের খেদমতে উপস্থিত 
হয়ে বলল, হে মুহাম্মাদ (স)! আপনি আপনার উম্মাতকে হাড়, গোবর ও কয়লা দ্বারা ইস্তিনজা 
করতে নিষেধ করুন। কেননা মহান আল্লাহ এগুলোর মধ্যে আমাদের জীবিকা নিহীত রেখেছেন। 
রাবী বলেন, অতঃপর নবী করীম সারলাল্লাহ আলাইহে ওয়া সাল্লাম এ ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞা আরোপ 


করেন। 


১৫৯৫০ 1৯540 22-1 
২১. অনুচ্ছেদঃ পাঁথর ছারা ধস্তির্জা করা সম্পর্কে 


৯ 


চি ঞ ঞ& লি ঠেলা কা £ 5 তপসতঠতি চটে পল ঞ লি ঞেস তে 5৫ 
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৮আশে 3 নি নিন 
৪০। মা ভিন বলেছেন, নিই 
ব্াসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেনঃ তোমাদের কেউ যখন পায়খানায় 


গন করে, তখন সে যেন তার সাথে তিনটি পাথর (কুলুখ) নিয়ে যায়, যা দ্বারা সে পবিত্রতা 
অর্জন করবে এবং এটাই তার জন্য যথেষ্ট-নাসাঈ, আহ্মাদ, দারু কুতনী)। 


৯ ৩১০/০১৬-০০৪ 6520১৯0022০ £) 
তিিতি ১৪০৯৭ 3৫92 ১:৪০০-0 2 1585 
নিরিহ নাসার (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেনঃ 


শ্রকদা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞেস করা হল যে, ইস্তিনজার সময় 
করপডি পাথর (কুলুখ) ব্যবহার করা উচিত? জবাবে তিনি (স) বলেনঃ তিনটি প্রস্তর, যার মধ্যে 


ক্পেবর থাকবে না- ইব্‌ন মাজা)। 


টং সুনানে আবু দাউদ (রহ) 
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২২. অনুচ্ছেদঃ পবিব্রতা অর্জন সম্পর্কে 
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৪২। কুতায়বা ইবন সাঈদ- আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, একদা রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম পেশীব করলেন। তখন হযরত উমার (রা) পানির লোটা বা 
বদনা নিয়ে তাঁর পশ্চাতে দণ্ডায়মান হলেন। তিনি জিজ্ঞেস করলেনঃ হেউমার! এটা কি? 
জবাবে হযরত উমার (রা) বলেন, এটা আপনার উযুর পানি। তখন নবী করীম সে) বলেনঃ : 
পেশাব করার পর পরই আমাকে উযু করার নির্দেশ দেওয়া হয়নি। আমি যদি এরূপ করি, তবে | 
এটা আমার উম্মাতের জন্য অবশ্য করণীয় হিসেবে সাব্যস্ত হবে_হেব্ন মাজা)। 


রি 25441 250 
৩. পার্নি দিয়ে শৌচ করা 
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পলা পনিপা্ণী পা পালা পা গ্রতিত তে 
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7 রাজা একদা রাসূলুল্লাহ্‌, 
সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম একটি প্রাচীরের মধ্যে প্রবেশ করলেন এবং তাঁর সাথে একটি 
গোলাম (ছোট ছেলে) ছিল। গোলামের নিকট একটি উযুর পানির পাত্র ছিল এবং সে আমাদের, 


মধ্যে সর্বকনিষ্ঠ ছিল। সে পাত্রটি একটি কুল গাছের নিকটে রাখল। অতঃপর রাসূলুল্লাহ সে) 
পেশাব-পায়খানান্তে পানি ছারা ইস্তিনজা করে আমাদের নিকট ফিরে আসলেন! 


কিতাবৃত তাহারাত ২৩ 
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৪৪| মূহাম্মাদ ইবনুল আলা-- হযরত আবু হুরায়রা (রা) নবী করীম সাললান্লাহ আলাইহে ওয়া 
সাল্লাম হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি (স) বলেছেনঃ এই আয়াত কুবাবাসীদের শানে নাধিল 
হয়েছে_- *সেখানে এমন লোক আছে- যারা পাক-পবিত্র থাকতে ভালবাসে।” রাবী বলেনঃ 
তাঁরা পানি দ্বারা ইস্তিনজা করতেন। সে কারণে তাঁদের শানে এই আয়াতটি অবতীর্ণ হয়- 
(তিরমিযী, ইব্ন মাজা)। 
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২৪. বি টার 


১০৯১১ 252০5 ১০:৪০ & বে এএএ। ১০০০২ 


043: 101 ০১5819698৯৯ 21৮৪৬৩ £ ১০ ঃ০এ। 


পর্ণ ভীত পকি রি 
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8৫। ইবরাহীম ইবন খালিদ-- আবু হুরাইরা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন নবী করীম 
সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম পায়খানায় গমন করতেন তখন আমি তীর জন্য পিতল বা 


চামড়ার পাত্রে পানি নিয়ে যেতাম অতঃপর তিনি ইস্তিনজা করে মাটিতে হাত মলতেন। 
অতঃপর আমি অন্য একটি পাত্রে পানি আনতাম, যঘ্বারা তিনি উযু করতেন। 


411 50৫০০ 
২৫. অনুচ্ছেদঃ মেস্ওয়াক করা সম্পর্কে 


২৪ সুনানে আবু দাউদ (রহ) 
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৪৬। কুতায়বা ইব্‌ন সাঈদ--. আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া 
সাল্লাম ইরশাদ করেছেনঃ যদি আমি মুমিনদের জন্য কষ্টকর মনে না করতাম, তবে তাদেরকে 
এশার নামায বিলঙ্বে (রাত্রির এক-তৃতীয়াংশের পর) পড়তে ও প্রত্যেক নামাযের সময় 
77777 
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৪৭। ইবরাহীম ইব্‌ন মৃসা-- যায়েদ ইব্‌ন খালিদ আল-জুহানী (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, 
আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি- যদি আমি আমার উম্মাতের 
জন্য কষ্টকর মনে না করতাম, তবে তাদেরকে প্রত্যেক নামাযের সময় মেস্ওয়াক করার নির্দেশ 
দিতাম। হযরত আবু সালামা (রহ) বলেন, অতঃপর আমি হযরত যায়েদ (রা)-কে মসজিদে 
এমতাবস্থায় বসতে দেখেছি যে, মেস্ওয়াক ছিল তাঁর কানের এ স্থানে, যেখানে সাধারণতঃ 
লেখকের কলম থাকে। অতঃপর যখনই তিনি নামাযের জন্য দীড়াতেন- মেস্ওয়াক করে 
নিতেন-(তিরমিষী,আহ্মাদ)। 
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কিতাবুত তাহারাত ২৫ 
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৪৮। মুহাম্মাদ ইব্ন আওফ"- আবদুল্লাহ ইব্‌ন আবদুল্লাহ ইবৃন উমার (রা) হতে বর্ণিত। 
মুহাম্মাদ ইব্‌ন ইয়াহইয়া বলেন, আমি হযরত উমার (রা)-র নাতিকে জিজ্ঞেস করলাম, হযরত 
ইব্‌ন উমার (রা) উযু থাকা বা না থাকা অবস্থায় প্রত্যেক নামাযের সময় কেন উযু করেন? 
জবাবে তিনি একটি হাদীছের উদ্ধৃতি দেন- হযরত আস্মা বিনৃতে যায়েদ ইবৃনে খাত্তাব বর্ণনা 
করেছেন যে, আবদুল্লাহ ইব্‌ন হানযালা ইব্ন আবু আমির তাঁর (আস্মার) নিকট বলেছেনঃ 
নিশ্চয়ই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামকে উযু থাকা বা না থাকা উভয় অবস্থাতেই 
প্রত্যেক নামাযের সময় উযু করার নির্দেশ দেয়া হয়েছিল।১ নবী করীম (স)-এর উপর তা 
কষ্টদায়ক হলে তীকে প্রত্যেক নামাযের সময় উযু থাকা অবস্থায় শুধু মেস্ওয়াক করার 
নির্দেশ দেয়াহয়।২ অতঃপর হযরত ইব্‌ন উমার রো)-এর প্রত্যেক নামাযের সময় উযু করার 
ক্ষমতা ছিল বিধায় তিনি কোন নামাযের সময় উযু পরিত্যাগ করতেন না। 


জলির তি 


580. ৪ 
২৬. অনুচ্ছেদঃ মেস্ওয়াক করার নিয়ম সম্পর্কে 
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১। একবার উযু করে তা দ্বারা কয়েক ওয়াক্তের নামায আদায় করা জায়েজ। এমতাবস্থায় উযু থাকা সত্বেও 
নতৃনভাবে উযু করে নামায আদায় করা মুস্তাহাব। অপবিভ্রতা বা বিনা উযুতে নামায পড়া জায়েজ 
নাই-(অনুবাদক) 

২। হানাফী মাযহাব অনুসারে উযু করার সময় মেস্ওয়াক করা সুন্নাত। নামাযের পূর্বে যদি কেউ মেস্ওয়াক 
করে এবং দীত হতে রক্ত নির্গত হয়, তবে সরাসরি নতুনভাবে উযু করে নামায আদায় করা একান্ত কর্তব্য। 
নামাযের পূর্বে মেস্ওয়াক করার বিধান শাফিঈ মাযহাবে রয়েছে। -(অনুবাদক) 


ৃ আবূ দাউদ শরীফ (১ম খণ্ড)-_৪ 


২৬ সুনানে আবু দাউদ (রহ) 
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৪৯। মুসাদ্দাদ ও সুলায়মান”- আবু বুরদা থেকে তাঁর পিতার সূত্রে বর্ণিত। একদা আমরা 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের খিদমতে উপস্থিত হয়ে যুদ্ধক্ষেত্রে যাওয়ার জন্য 
যানবাহন হিসাবে) উট চাইলাম। এ সময় আমি তাঁকে জিহবার উপর মেস্ওয়াক করতে দেখি। 
সুলায়মানের বর্ণনা মতেঃ আমি (আবু বূরদা) নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের 
খিদমতে এমন সময় হাযির হই, যখন তিনি মেস্ওয়াক করছিলেন। এ সময় তিনি তাঁর 
মেস্ওয়াক জিহবার এক পার্থ রেখে আহ্‌! আহ!! বলছিলেন, অর্থাৎ যেন বমির ভাব করছিলেন 


(বুখারী, মুসলিম, নাসাঈ)। ৃ 
১5405 54 ৮৯1 ০০০, বড. 
২৭. অনুচ্ছেদঃ “অন্যের মেস্ওয়াক দিয়ে দাতন করা সম্পর্কে 
১০৪০০১৮০০৬১ ০০১৯৬ ১০৬ 46 :০০৪ ০৮৮০ ৫৯০০, 
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৮৫ ০1 এ ০০৪১ পে মে | চি ১১৪ ০০ 41 ০১১ 
নিরবে এ. ৮০1 
 ৫০। মুহাম্মাদ ইব্‌ন ঈসা-- আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, একদা রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম মেসৃওয়াক করছিলেন। এ সময় তাঁর নিকট এমন দুইজন লোক 
ছিল- যাদের একজন অন্যজন হতে বেয়সে বা সম্মানে) বড় ছিল। এসময় তাঁর নিকট 
মেস্ওয়াকের ফযীলাত সম্পর্কে আল্লাহ্‌ ওহী নাধিল করেন, বড় জনকে মেসৃওয়াক প্রদান 
করুন।১ র 5%%5%% 
০০ ১০০০ ১০ ২৬ ০১০৪০ 6 290॥ ০৮৩১ ০৫ টিখঝে। (22 -০৭ 
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১235. ০242 2০৮ ০০৪০৯১৪১- ত 
১। সম্ভবতঃ বড়জনের শ্রেষ্ঠত্বের কারণে বা তিনি নবী করীম (স)-এর ডান পার্থ অবস্থান করায় এই গৌরবের 
অধিকারী হন। (অনুবাদক) 


. কিতাবুত তাহারাত ২৭ 


৫১। ইবরাহীম ইব্‌ন মুসা-- আল-মিকদাদ ইব্‌ন শুরায়হ্‌ থেকে তাঁর পিতার সূত্রে বরণিত। তিনি 
বলেন, আমি আয়েশা (রা)-কে জিজ্ঞেস করলাম, রাসূলুল্লাহ্‌ (স) ঘরে প্রবেশ করে সর্ব প্রথম 
কোন কাজ করতেন? তিনি বলেন, মেসওয়াক দিয়ে দাঁত মাঝা। 


টি / 

২৮, অনুচ্ছেদঃ মেস্ওয়কি ধৌত করা সম্পর্কে 
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৫২। মুহাম্মাদ ইব্‌ন বাশৃশার”- আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, নবী করীম 
সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম মেস্ওয়াক করার পর তাঁর মেস্ওয়াক আমাকে ধৌত করতে 
দিতেন। অতঃপর আমি উক্ত মেস্ওয়াক দ্বারা (বরকত হাছিলের জন্য) নিজে মেস্ওয়াক 
করতাম। পরে আমি তা ধৌত করে (সংরক্ষণের জন্য) তাঁর নিকট প্রদান করতাম। 


চ০০০। ১০ 41241 ০৫, ৭ 
২৯. অনুচ্ছেদঃ মেস্ওয়াক করা স্বভাবসুলভ কাজ 
৯৫৮ ১১৪০ ০১৬০৪ ০৯:৪, ০ 
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৫€৩। ইয়াহ্ইয়া ইব্ন মুঈন-- আয়েশা (রো) হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 


২৮ সুনানে আবু দাউদ (রহ) 


আলাইহে ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেনঃ দশটি কাজ স্বভাবজাত।১ ১। গৌঁফ ছোট করা, 
২। দাড়ি লম্বা করা, ৩। মেস্ওয়াক করা, ৪। নাকের ছিত্রে পানি প্রবেশ করান, ৫। নখ কাটা, 
৬। উযু-গোসলের সময় আংগুলের গিরা ও জোড়সমূহ ধৌত করা, ৭1 বগলের পশম পরিষ্কার 
করা, ৮। নাভির নীচের লোম পরিফার করা, ১। পানির ঘারা ইস্তিন্জা করা। রাবী যাকারিয়া 
বলেন, হযরত মৃুসআব বলেছেন, আমি দশম নম্বরটি ভূলে গিয়েছি তরে সম্ভবতঃ তা হল- 
কুলকুচা করা। 
৯ ০5462608১50 8০০০ ০০০৬০ (9 75৫ 
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৫৪। মুসা ইব্ন ইসমাঈল"- আম্মার ইবৃন ইয়াসির (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেনঃ ফিতরাতের মধ্যে কুলকুচা করা ও নাকে 
পানি প্রবেশ করানো (শামিল)। অতঃপর রাবী হাদীছটি পূর্বোল্লিখিত হাদীছের অনুরূপ বর্ণনা 
করেছেন। ব্যতিক্রম এই যে, "দাড়ি লম্বা করা” (০-411) শব্দটি এখানে উল্লেখিত হয় নাই 
এবং *খাতনা করা (95441) শব্দটি এখানে আছে। পানি দ্বারা ইস্তিন্জা করার পরিবর্তে 
১। ফিতরাত শব্দের আভিধানিক অর্থ- স্বতাবজাত, পূর্ববর্তী আহিয়ায়ে কিরামের যে সমস্ত সুন্নাত উম্মাতে 


মুহাম্মাদীর জন্য শরীআতের অন্যতম বিধান হিসাবে প্রতিষ্ঠিত আছে, এখানে সেগুলির কথা উল্লেখ করা 
হয়েছে। এটাই ফিতরাত বা মানুষের স্বভাবজাত কাজ বলে পরিচিত। -(অনুবাদক। 


কিতাবুত তাহারাত ২৯ 


0৮5০১ অর্থাৎ পেশাব-পায়খানা করার পর লজ্জাস্থানের উপর সামান্য পানি ছিটানো শব্দটি 
: ব্যবহার করা হয়েছে- ইব্‌ন মাজা)! ইমাম আবু দাউদ (রহ) বলেন, অনুরূপ হাদীছ হযরত ইব্ন 
আবাস (রা) হতেও বর্ণিত আছে। তবে উক্ত হাদীছের বর্ণনা মতে পাঁচটি ফিতরাতই মাথার 
মধ্যে পরিলক্ষিত এবং তার মধ্যে একটি হল- ১এ| বা মাথার চুল দুইভাগে বিভক্ত করা বা 
সিঁথি কাটা এবং হাদীছে ২৮০। (দাড়ি রাখা) শব্দের উল্লেখ নাই। ইমাম আবু দাউদ (রহ) 
আরো বলেন, হযরত হাম্মাদ-তাল্ক. ইব্ন হাবীব, মুজাহিদ ও বাক্র ইব্ন আবদুল্লাহ 
আল-মুযানী হতেও অনুরূপ হাদীছ বর্ণনা করেছেন। সেখানেও ২-//৬০। শব্দের উল্লেখ নাই! 
মুহাম্মাদ ইব্ন আবদুল্লাহ ইব্‌ন আবু মরিয়ম, আবু সালামা হতে তিনি আবু হুরায়রা (রা) হতে 
এবং তিনি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম হতে যে হাদীছ বর্ণনা করেছেন- উক্ত 
হাদীছে ২৯৬০। শব্দের উল্লেখ আছে। হযরত ইব্রাহীম নাখুঈ হতেও অনুরূপ হাদীছ 
বর্ণিত আছে এবং তাঁর বর্ণনায় ২৮৬০ ও ০৩। অর্থাৎ দাড়ি ল্বা করা ও খাত্না করার 
কথা উল্লেখ আছে। 
4১065 এ এএ। ক, 
৩০. অনুচ্ছেদঃ ঘুম হতে জাগ্রত হওয়ার পর মের্সওয়াকি করা সম্পর্কে 


ঠেকে ৯৬০৭. পাঠ নে জেরে 5 পরত 
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৫৫। মুহাম্মাদ ইব্‌ন কাহীর-- হুযায়ফা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, নিশ্চয়ই রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম রাত্রিতে ঘুম হতে জাগরনের পর মেস্ওয়াক দ্বারা নিজের 
পবিত্র মুখ ও দীত পরিস্কার করতেন- (বুখারী, মুসলিম, ইবৃন মাজা, নাসাঈ)। 
92 সি ১০7৯ ১6১৩০ & ০০০৭ ০২ ০৮৩ (5 _৩৭ 
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৫৬। মুসা ইব্ন ইসমাঈল”- আয়েশা রো) হতে বর্ণিত। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া 
সাল্লামের ব্যবহারের জন্য উযুর পানি ও মেস্ওয়াক রাখা হত। অতঃপর রাতে ঘৃম হতে উঠার 
পর তিনি প্রথমে পেশাব-পায়খানা করতেন, পরে মেস্ওয়াক করতেন! 


৩০ সুনানে আবু দাউদ (রহ) 
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€৭। মুহাম্মাদ ইব্‌ন কাছীর-- আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া 
সাল্লাম দিবা-রাত্রে ঘুম হতে উঠার পর উযু করার পূর্বে মেস্ওয়াক করতেন। 
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৫৮। মুহাম্মাদ ইব্‌ন ঈসা-- আবদুল্লাহ্‌ ইব্ন আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, কোন 
এক রজনী আমি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের নিকট অতিবাহিত করি। তিনি 
ঘুম হতে উঠে পানির নিকট এসে মেস্ওয়াক নিয়ে দাতন করলেন। অতঃপর তিনি নিশ্লোক্ত 
আয়াত তিলাওয়াত করেনঃ পনিশ্যয় আকাশ ও জমীনের সৃষ্টি ও দিবা-রাত্রির পরিক্রমা 
-পরিবর্তনের মধ্যে জ্ঞানী লোকদের জন্য নিদর্শনাবলী রয়েছে।” তিনি উক্ত সুরাটি প্রায় শেষ 
করেন অথবা সমাপ্তই করেন। অতঃপর তিনি উযু করে জায়নামাযে গিয়ে দুই রাকাত নামায 
আদায় করেন। পরে তিনি বিছানায় গিয়ে ঘুমিয়ে পড়েন যতক্ষণ আল্লাহ চান। অতঃপর তিনি ঘুম 

হতে জাগ্রত হয়ে অনুরূপ কাজ করে পুনরায় বিছানায় গিয়ে ঘুমিয়ে পড়েন। তৃতীয়বারও তিনি 


কিতাবুত তাহারাত ৩১ 


ঘুম হতে জাগরিত হয়ে একই কাজ করেন। তিনি প্রত্যেক বারই ঘুম হতে উঠার পর মেসওয়াক 
করে দুই রাকাত নামায আদায় করেন। অতঃপর (শেষবার) তিনি বেতেরের নামায আদায় 
করেন। ইমাম আবু দাউদ (রহ) বলেছেন, ইব্ন ফুদায়েল হসায়েন হতে বর্ণনা করেছেন, তিনি 
বলেছেন, নবী করীম (স) মেস্ওয়াক এবং উযু করাকালে-........ ০০১৫০০১৭।/৯০০। 
উক্ত সূরার শেষ পর্যন্ত পাঠ করেন- বুখারী, তিরমিযী, ইব্‌ন মাজা, নাসাঈ)। 


51555 5৫ টং 
৩১. অনুচ্ছেদঃ উযু ফরয হওয়া সম্পর্কে 
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১৫৮ ১৯৯ 


৫৯। মুসলিম ইব্‌ন ইবরাহীম-- আবুল মালীহ্‌ থেকে তাঁর পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি নবী করীম 
সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেনঃ আল্লাহ তাআলা 
অসদুপায়ে অর্জিত ধন-সম্পদ ছদকাহ্‌ করলে কবুল করেন না এবং বিনা উযুতে নামায আদায় 
করলে তাও কবুল করেন না২-নোসাঈ, ইব্ন মাজা, মুসলিম, তিরমিযী)। 
চি ি্বি 3896915০১৪4 ১০৯০০২ ০০ (54 -4. 
৫৫০3951০০41 0859835805 পরা ১2257555 
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৬০। আহমাদ ইব্‌ন মুহাম্মাদ” আবু হুরায়রা (রা) ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ্‌ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেনঃ মহান আল্লাহ রাবুল আলামীন তোমাদের 
এমন কোন ব্যক্তির নামায কবুল করেন না, যার উযু নষ্ট হবার পর যে পর্যন্ত সে পূনরায় উযু না 


করে-(বুখারী,মুসলিম)। 

১। 14 শব্দের অর্থঃ গলীমতের মাল বন্টনের পূর্বে চুরি করাকে গুনুল বলা হয়। তবে এখানে গুলূল শব্দের 
ব্যবহারিক অর্থ হলঃ অসদুপায়ে অর্জিত যাবতীয় সম্পদ। 

২" বিনা উযুতে নামায আদায় করলে কোন লাভ নেই, বরং ইচ্ছাকৃত ভাবে কেউ যদি বিনা উুতে নামায পড়ে- 
তবে সে মহাপাপী হবে এবং বিনা তওবায় এরূপ গুনাহ্‌ হতে পরিত্রাণ পাবে না-(অনুবাদক)। 


ই সুনানে আবু দাউদ (রহ) 
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রর (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহে ওয়া সাল্লাম বলেনঃ নামাযের চাবি হল পবিত্রতা (অর্থাৎ উযু বা গোসল), এর 
তাক্বীর পার্থিব যাবতীয় কাজকে হারাম করে এবং সালাম (অর্থাৎ সালাম ফিরানো) যাবতীয় 
ক্রিয়া-কর্মকে হালাল করে দেয়-(তিরমিযী, ইবৃন মাজা)। 


৬৪, 45 2০ 2০1 5:25 4911 290 পা 
৩২. এ চালা 97 


ঞঠে 4 বে 


১/৪%৮১০১৯০৫৭৫৪ ০9০4০ ১ 


পপ প 5৭ 24 তে পাত ে পু পে রে পা দঠ দি 
85. ৩ গা পা পণ ০৫০০-72-81 8258. ৩ 


৫০ 458 ১৮ ৬০. 2 ১০৫ 844581৩০ ঝা 555 


টে পি তে 


-51৯9 , ১৬০০০ ৬২২৯ পি নেনে ০০০ 


৬২। মুহাম্মাদ ইব্ন ইয়াহ্‌ইয়া”- আবু গুতায়ফ্‌ আল-হ্যালী হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, 
একদা আমি ইব্ন উমার (রা)-এর নিকট উপস্থিত ছিলাম। অতঃপর যখন যুহরের নামাযের 
আযান হল- তিনি উযু করে নামায আদায় করলেন। আসর নামাযের আযানের পরেও তিনি উযু 
করলেন। এতদ্র্শনে আমি তীকে ইবৃন উমার) এ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলাম। জবাবে তিনি 
বললেন, রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম বলতেন, যে ব্যক্তি পবিত্র (উু অবস্থায়) 
থাকা সত্বেও পুনরায় উযু করে, তার জন্য (আমল নামায়). দশটি নেকী লিপিবদ্ধ করা হয়_ 
(তিরমিযী, ইব্‌ন মাজা)। 


চা টি] 


ত৭। ০৪ ০৪ পা 
৩৩. অনুচ্ছেদঃ যা দ্বারাঁ“পানি অপবিত্র হয় 
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৬৩। মুহাম্মাদ ইব্নুল আলা-- উবায়দুল্লাহ্‌ ইব্‌ন আবদুল্লাহ্‌ ইব্‌ন উমার (রা) তাঁর পিতার সূত্রে 
বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন, একদা রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞেস 
করা হল যে, পানিতে চতুষ্পদ জন্তু ও হিংস্র প্রাণী পানি পান করার জন্য পৃণঃ পৃণঃ আগমন 
করে এবৎতা যথেচ্ছা ব্যবহার করে। সে পানির হুকুম কি? তিনি বলেনঃ যখন উক্ত পানি দুই 
কুল্লার মেটুকা) পরিমাণ বেশী হবে, তা অপবিত্র হবে না১-(তিরমিযী, নাসাঈ, ইব্‌ন মাজা)। 


| ০১ (574 ৬11 506 (5 06 ০:০০ ০৮4৬০ (942 51 
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৬৪। মূসা ইব্‌ন ইসমাঈল" উবায়দুল্লাহ্‌ ইব্ন আবদুল্লাহ্‌ ইব্‌ন উমার (রা) তার পিতার সূত্রে 
বর্ণনা করেছেন। একদা রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামকে মাঠের পানির (পবিভ্রতা) 
সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হল। --পূর্বোক্ত হাদীছের অনুরূপ। 


১। কুল্লা শব্দের অর্থ হল- মট্কা। এতে কি পরিমাণ পানি ধরে তা হাদীছে উল্লেখ নাই। মট্কা ছোট হলে তাতে 
কম পানি ধরবে এবং বড় হলে বেশী পানি ধরবে। বেশী পানি অপবিত্র হয় না। অতএব পানি বিভ্র হওয়ার জন্য 
দুই বা এক কুল্লা পরিমাণ হওয়ার বিষয়টি সঠিক নহে। বরং পানি ব্যবহারকারী ব্যক্তি যদি এরূপ মনে করে যে, 
এই কপ বা পুকুরের পানির পরিমাণ অধিক এবং ব্যবহারে ঘৃণা হয় না; তবেতা বেশী হিসাবে পরিগণিত 
হবে। হানাফী মাযহাবের আলেমদের মতানুযায়ী কোন কৃপের পরিমাণ দৈর্ঘ্য ও প্রস্থে সর্বনিশ্ন যদি ১০ হাত 
হয়, তবে তার পানি বেশী পানির হুকুমের মধ্যে পরিগণিত হবে। -(অনুবাদক) 


আবু দাউদ শরীফ (১ম খণ্ড)__৫ 


৩৪ সুনানে আবু দাউদ (রহ) 
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৬৫। মুসা ইব্‌ন ইসমাঈল-- উবায়দুল্লাহ্‌ ইব্ন আবদুল্লাহ্‌ ইব্‌ন উমার (রা) হতে বর্ণিত। তিনি 
বলেছেন, আমার পিতা আমার নিকট বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া 
সাল্লাম ইরশাদ করেছেনঃ পানি দুই কুল্লা পরিমাণ হলে তা অপবিত্র হয় না, তাকে (কিছুই) 
অপবিত্র করতে পারে না। 


ও 2৩ 
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৩৪. অনুচ্ছেদঃ বুদাআ কৃপের পানি সম্পর্কে 


পালিত হি পল 8542০ 42 রে পেন্টি কত রাকতা পর্ণ পি ৭42০৪ 
টা) রি ০২৩৮০০২১০০৯ রহ -7 
লাঠি তে তা ৪ পেত ৪ পা ৪ প্র এ 


এ ২০ ১০ ২৪ ০২ ০০৯ ১০ ২৫ ০১ ১৪৪) ০০০৭ 1 (১১ [9103 
7 পা ১২০১ 


54 07880158288 


টি ১১০$-55৭৪ ২8551 00 


৬৬। মুহাম্মাদ ইব্নুল আলা-- আবু সাঈদ আল-খুদরী (রা) হতে বর্ণিত। একদা রাসূলুল্লাহ্‌ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞেস করা হয় যে, আমরা কি বুদাআ কূপের পানি দ্বারা 
উযু করতে পারি? কৃপটি এমন ছিল যেখানে স্ত্রীলোকদের হায়েষের নেকড়া, কুকুরের গোশৃত 
এবং দুর্গন্ধযুক্ত ময়লা আবর্জনা নিক্ষেপ করা হত। জবাবে রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া 
সাল্লাম বলেনঃ পানি- তাকে কোন বন্তুই অপবিত্র করতে পারে না১-নোসাঈতিরমিযী)। 

১। বুদাআ কৃপের পানির পরিমাণ অনেক বেশী ছিল এবং সে জন্যে বেশী পানির মধ্যে অল্প পরিমাণ নাপাক বস্তু 
পতিত হলে পানি দুষিত হয় না। যেমন কোন বড় পুকুরের পানি। অপরপক্ষে সম্ভবতঃ বুদাআ কৃপটি এমন স্থানে 
ছিল, যেখানে বাইরে থেকে পানির গমনাগমন ছিল। যেমন, নদীর পানি। এর তলদেশ পাতালের পানির সাথে 
সংযুক্ত ছিল বলে যাবতীয় ময়লা অপসারিত হয়ে যেত।- (অনুবাদক) 
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৬৭। আহ্মাদ ইব্‌ন আবু শুআইব-- আবু সাঈদ আল-খুদরী দর তিনি বলেছেন, 
আমি রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের নিকট শুনেছিঃ একদা তাঁকে এইরূপ 
বলা হয় যে, আপনার জন্য বুদাআ কৃপের পানি আনা হবে। এমন কৃপ যেখানে কুকুরের গোশ্ত, 
সত্রীলোকদের হায়েযের নেকড়া এবং মানুষের ময়লা আবর্জনা নিক্ষেপ করা হয়। জবাবে রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম বলেনঃ পানির পবিভ্রতাকে কোন কিছুই অপবিত্র করতে পারে 
না-(নাসাঈ,তিরমিযী)। 

ইমাম আবু দাউদ (রহ) বলেন, আমি কুতাইবা ইবৃন সাঈদকে বলতে শুনেছিঃ আমি বুদাআ 
কৃপের নিকট অবস্থানকারীকে এর গভীরতা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেছিলাম। জবাবে তিনি বলেন, 
এই কৃপের পানি যখন বেশী হয়, তখন তাতে নাতির নিম পরিমাণ পানি থাকে। তখন আমি 
(কাতাদা) জিজ্ঞাসা করলাম, যখন পানি কম হয়, (তখন এর পরিমাণ কি থাকে)? তিনি জবাবে 
বলেন, হাঁটুপর্যন্ত। 

ইমাম আবু দাউদ (রহ) বলেন, আমি আমার চাদর দ্বারা এর পরিমাণ নির্ধারণ করি। আমি 
আমার চাদর এর উপর বিছিয়ে দিয়ে অতঃপর তা মেপে দেখি যে, এর প্রস্থ ছয় হাত পরিমাণ। 
ইমাম আবু দাউদ (রহ) আরো বলেন, বুদাআ কৃপটি যে বাগানে অবস্থিত, তাতে প্রবেশের দ্বার 


৩৬ সুনানে আবু দাউদ (রহ) 


যে ব্যক্তি খুলে দিয়েছিল, আমি তাকে জিজ্ঞেস করি, কৃপটির পূর্ব রূপের কোন পরিবর্তন হয়েছে 
কি? জবাবে সে বলল- না, এবং আমি উক্ত কৃপের পানির রং পরিবর্তিত অবস্থায় দেখেছি। 
(এটা প্রায় আড়াই শত বৎসর পরের ঘটনা। এতদিন কৃপটি অব্যবহৃত থাকায় এর অবস্থা 
খারাপ হওয়া বিচিত্র নয়।)- (অনুবাদক) 


ভি ০ 
৩৫. অনুচ্ছেদঃ পানি অপবিত্র না হওয়া সম্পর্কে 
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৬৮। মুসাদ্দাদ-- ইব্‌ন আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, একদা নবী করীম সাল্লাল্লাহু 
আলাইহে ওয়া সাল্লামের কোন এক স্ত্রী বড় একটি পাত্রের পানি দ্বারা গোসল করছিলেন। 
এমতাবস্থায় নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম সেখানে উযু অথবা গোসল করার জন্য 
আগমন করলেন। তখন তিনি (পত্ী) বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি অপবিত্র ছিলাম। জবাবে 
রাসূলুল্লাহ (স) বললেনঃ নিশ্চয়ই পানি অপবিত্র হয় না (পাত্রে অবশিষ্ট পানির ব্যাপারে বলা 
হয়েছে)- (নাসাঈ, তিরমিযী, ইব্‌ন মাজা)। 


0191041০451 2৫ ৭ 
৩৬. অনুচ্ছেদঃ বদ্ধ পাঁনিতে পেশাব করা সম্পর্কে 
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৬৯। আহমাদ ইব্‌ন ইউনুস-- আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি নবী করীম সাল্লাল্লাহু 
আলাইহে ওয়া সাল্লাম হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি ইরশাদ করেছেনঃ তোমাদের কেউ যেন বদ্ধ 
পানিতে পেশাব না করে; অতঃপর উক্ত পানি দ্বারা গোসল করে- (বুখারী, মুসলিম, তিরমিযী, 
ইবৃনমাজা, নাসাঈ)। 


কিতাবুত তাহারাত ৩৭ 
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৭০। মুসাদ্দাদ-- আবু হুরায়রা রো) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম 
বলেছেনঃ তোমাদের কেউ যেন বদ্ধ পানিতে পেশাব না করে এবং সেখানে যেন অপবিভ্রতার 
(নাপাকীর) গোসলও না করে১ -(ইব্নমাজা)। 


এা। 0479 ০0 ৬ 
৩৭. অনুচ্ছেদঃ কুকুরের লেহনকৃত পাব্র ধৌত, করা সম্পর্কে 
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৭১। আহমাদ ইব্‌ন ইউনুস-. আবু হুরায়রা (রা) রি তিনি নী করীম সাল্লাল্লাহু 
আলাইহে ওয়া সাল্লাম হতে বর্ণনা করেন। তিনি ইরশাদ করেছেনঃ কুকুর যদি তোমাদের কারও 
পাত্রে লেহন করে (খায় বা পান করে), তবে তা পাক করার নিয়ম এই যে, তা সাতবার পানি 
দ্বারা ধৌত করতে হবে, প্রথমবার মাটি দ্বারা ঘর্ষণ করতে হবে- (বুখারী, মুসলিম, তিরমিযী, 
ইব্নমাজা, নাসাঈ)। 
০১০০০ ০ ০০০ রি | (8115451-৬1 
টড লি ১০ ০১০৯১১০১০৩০ (৫১ 08 


পতিত ০ পতাকা নে পাতা 
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১ বদ্ধ পানির পরিমাণ যদি একান্তই কম হয়; তবে তাতে পেশাব করা ও নাপাকীর গোসল করা যায় না। অপর 
পক্ষে পানির পরিমাণ যদি বেশী হয়, তবে সেখানে নাপাকীর গোসল বা পেশাব করলে উক্ত পানি নাপাক হবে 
না। তবুও বদ্ধ পানিতে পেশাব না করাই উত্তম। -(অনুবাদক) 


৩৮ সুনানে আবূ দাউদ (রহ) 


৭২। মুসাদ্দাদ-- আবু হুরায়রা (রা) হতে অনুরূপ হাদীছ (আরো) বর্ণিত হয়েছে। তবে তা মারফূ 
হাদীছ নয় এবং উক্ত হাদীছে আরো আছেঃ যদি বিড়াল কোন পাত্র লেহন করে তবে তা 
একবার ধৌত করতে হবে-(এ)। 
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৭৩। মুসা ইব্‌ন ইসমাঈল-- আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে 
ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেনঃ জিন ভিরাডিিরাহি টিভির লিনা 
টিনা রিতা (এ)। 
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৭৪। আহমাদ ইব্‌ন মুহাম্মাদ- ইব্‌ন মুগাফ্ফাল (রা) হতে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহে ওয়া সাল্লাম কুকুর হত্যার নির্দেশ প্রদান করেন। অতঃপর তিনি বলেনঃ মানুষের কি 
হয়েছে যে, তারা কুকুর হত্যা করতে আগ্রহী নয়। পরে তিনি শিকারী কুকুর এবং মেষ পালের 
পাহারাদার কুকুর (পালনের) অনুমতি প্রদান করেন। তিনি আরো বলেনঃ যখন কুকুর কোন 
পাত্র লেহন করে, তখন তা সাতবার ধৌত কর এবং অষ্টমবার 45 
ইব্নমাজা, নাসাঈ)। 


পুডী নিত 
৩৮. অনুচ্ছেদঃ বিড়ালের উচছি ম্পর্কে 
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৭৫। আবদুল্লাহ্‌-” কাবৃশা বিন্তে কাব ইব্‌ন মালিক হতে বর্ণিত। তিনি হযরত আবু কাতাদা 
(রা)-র পুত্রবধূ ছিলেন৷ একদা হযরত আবু কাতাদা (গৃহে) আগমন করলে আমি (কাবৃশা) 
তাঁকে উযুর পানি দিলাম। এমতাবস্থায় একটি বিড়াল এসে উক্ত পানি পান করল। (বিড়ালের 
পানি পান করার সুবিধার্থে) হযরত আবূ কাতাদা (রা) পাত্রটি কাত করে ধরলেন। বিড়ালটি তৃপ্তি 
সহকারে পানি পান করল। হযরত কাবৃশা (রা) বলেন, তিনি আমাকে এর প্রতি তাকিয়ে 
থাকতে দেখে জিজ্ঞেস করলেনঃ হে আমার ত্রাতুষ্পুত্রী! তুমি কি আশ্চর্য বোধ করছ? জবাবে 
আমি (কাবৃশা) বললাম, হাঁ। তখন তিনি বললেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম 
ইরশাদ করেছেনঃ নিশ্চয়ই বিড়াল অপবিত্র (প্রাণী) নয়। নিশ্চয়ই এরা তোমাদের আশেপাশে 
ঘুরাফেরাকারী ও তোমাদের সংশ্রবে আশ্রিত প্রাণী-(নাসাঈ, ইব্ন মাজা, তিরমিযী)। 
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৭৬। আবদুল্লাহ্‌ ইব্‌ন মাসলামা-- দাউদ ইবৃন সালেহ ইব্‌ন দীনার আত-তাম্মার হতে তাঁর 
মাতার সূত্রে বর্ণিত। একদা তার মনিব তীকে হযরত আয়েশা রো)-র নিকট *হারিসাহ*১সহ 
১" হারিসাহ্‌ঃ গোশত; ফলমূলের বিচি এবং আটার সমন্বয়ে তৈরী একটি উপাদেয় খাদ্য। তথকালীন আরব 
সমাজে তা উপাদেয় খাদ্য হিসাবে পরিচিত ছিল। -(অনুবাদক) 


৪৬৯৯ 


৪০. সুনানে আবু দাউদ (রহ) 


প্রেরণ করেন। অতঃপর আমি তীর নিকট পৌছে দেখতে পাই যে, তিনি নামাযে রত আছেন। 
তিনি আমাকে (হারিসার পাত্রটি) রাখার জন্য ইশারা করলেন। ইত্যবসরে সেখানে একটি বিড়াল 
এসে তা হতে কিছু খেয়ে ফেলে। হযরত আয়েশা রো) নামায শেষে বিড়ালটি যে স্থান হতে 
খেয়েছিল সেখান হতেই খেলেন এবং বললেন- নিশ্যয়ই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া 
সাল্লাম বলেছেনঃ বিড়াল অপবিত্র নয়, এরা তোমাদের আশেপাশেই ঘুরাফেরা করে। অতঃপর 
হযরত আয়েশা (রা) আরো বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামকে বিড়ালের 
উচ্ছিষ্ট পানি ছারা উু করতে দেখেছি- দোরু কুতনী, তাহাবী)। 
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৩৯. অনুচ্ছেদঃ লোকদের ব্যবহারের অরিি পানি স্পর্ে 
0285-55-81 518 
1 ৮০401 1555 04451 ৪ 4৪ 2০১০ ১৪৭০। ০2 79 


৮৪55 5 পপ ৮০৮৩ রি 


-০৬০৯ ০৯৪ ₹01 ০০54০ 


৭৭। মুসাদ্দাদ-- আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি এবং রাসূলুল্লাহ সললান্লাহ 
আলাইহে ওয়া সাল্লাম নাপাক অবস্থায় একই পাত্র হতে পানি নিয়ে গোসল করতাম- (নাসাঈ, 


মুসলিম, বুখারী)। 
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৭৮| আবদুল্লাহ-- উন্মু সুবাইয়্যা (খাওলা বিন্তে কায়স) আল-জুহানীয়া (রা) হতে বর্ণিত। 
আয়েশা (রা) বলেছেন, একই পাত্র হতে উযু করার সময় আমার হাত ও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
88 
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কিতাবৃত তাহারাত ৪১ 


৭১। আবদুল্লাহ ইব্ন মাসলামা ও মুসাদ্দাদ” ইবৃন উমার (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের সময় পুরনষ ও স্ত্রী লোকেরা (একই পাত্রের পানি 
দ্বারা) একত্রে উযু করতেন। রাবী মুসাদ্দাদ বলেন, সকলে একই পাত্রের পানি ঘারা উুযু করতেন১ 
-নোসাঈ, ইব্ন মাজা, বুখারী)। 
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৮০। মুসাদ্দাদ-” হযরত আবদুল্লাহ ইব্‌ন উমার (রা) হতে বর্ণিত! তিনি বলেছেনঃ আমরা পুরুষ 
ও মহিলারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের সময় একই পাত্রের পানি ছারা একত্রে 
উযু করতাম এবং এই সময় কখনও কখনও আমাদের একের হাত অন্যের হাতের সাথে 
লেগে যেত -(এ)। 


১০০৫ ০০. £. 
৪০. অনুচ্ছেদঃ স্ত্রীলোকদের ব্যবহারের অতিরিক্ত পানি দ্বারা উযুকরার নিষেধাজ্ঞা 


পরতে নত ৮ পা গত শি টিপা লিতা পুত 
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পালা পা টি পা পা পাক পা পারি ৩ 
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5 পর্দার আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার আগে সাধারণতঃ আরবের পুরুষ ও মহিলারা একই পাত্রের পানি দ্বারা একই 
সময় একত্রে উযু করত। অথবা পুরুষ ও মহিলার অর্থ হলঃ প্রতিটি স্বামী-স্ত্রী একত্রে পাত্রের পানি ছারা ডূযু 
করত। একই পাত্রের পানি দ্বারা একই সময় এ কতরে স্বামী-স্ত্রীর উযু-গোসল করা শরীআতে জায়েজ। 
-(অনুবাদক) 

২. এটা পর্দার আয়াত নাধিল হওয়ার পর্বের ঘটনা। একই পাত্রের পানি দ্বারা একত্রে উযু করা কেবলমাত্র 
খর সমস্ত স্ত্রী-পুরুষদের জন্য বৈধ- যাদের পরস্পরের মধ্যে বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন সম্পৃণরূপে হারাম। যেমন 
ভাই-বোন, ছেলে-মাতা ইত্যাদি। তবে এদের জন্য একই পাত্রের পানি ছারা একই [থে গোসল করা শরীআত 
সম্মত নয়। একের গোসলের পর অন্যে গোসল করলে কোন দোষ নেই। -(অনুবাদক) 


আবূ দাউদ শরীফ (১ম খণ্ু)__৬ 


৪২ | সুনানে আবু দাউদ (রহ) 


৮১। আহমাদ ইব্‌ন ইউনুস- হুমায়েদ আল-হিময়ারী হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আমি এমন 
এক ব্যক্তির সাথে সাক্ষাত করি, যিনি চার বছর যাবত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া 
সাল্লামের খেদমতে ছিলেন- যেভাবে হযরত আবু হুরায়রা (রা) রাসূলের খেদমতে ছিলেন। 
তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম মহিলাদেরকে পুরুষদের ব্যবহারের 
অতিরিক্ত পানি ঘবারা গোসল করতে নিষেধ করেছেন এবং একই ভাবে পুরুষদেরকে মহিলাদের 
ব্যবহারের অতিরিক্ত পানি দ্বারা গোসল করতে নিষেধ করেছেন-(নাসাঈ)। 

ঈদ ঃ স্ত্রী-পুরুষের একত্রে একই পাত্র হতে হাত ছারা পানি 

নিষেধ। 
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৮২। ইব্‌ন বাশৃশার-- হাকাম হতে বর্ণিত। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম 
মহিলাদের ব্যবহারের অতিরিক্ত পানি দারা পুরুষদের উযু করতে নিষেধ করেছেন-(ইব্ন মাজা)। 
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৪১. অনুচ্ছেদঃ সাগরের পার্নি ্বার্বা উযু করা সম্পর্কে 
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৮৩। আবদুল্লাহ ইব্‌ন মাসলামা-- আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, একদা এক 
ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামকে প্রশ্ন করেছিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমরা 
সাগরে সফর করে থাকি এবং আমাদের সাথে (পানের) সামান্য (মিঠা) পানি রাখি। যদি আমরা 


কিতাবৃত তাহারাত | ৪৩ 


তা দ্বারা উযু করি তবে আমরা পিপাসিত থাকব। এমতাবস্থায় আমরা সাগরের (লবণাক্ত) পানি 
দ্বারা উযু করতে পারি কি? জবাবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম বলেনঃ সাগরের 
পানি পবিত্র এবং এর মৃত প্রাণী (মাছ ইত্যাদি) খাওয়া হালাল১-_ (নাসাঈ, ইব্ন মাজা, তিরমিযী)। 


30529110481 
৪২. অনুচ্ছেদঃ নাবী দ্বারা উযু করা সম্পর্কে 
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৮৪। হান্নাদ-- আবদুল্লাহ ইবৃন মাসউদ (রা) হতে বর্ণিত! নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া 
সাল্লাম তাঁকে জিনদের নিকট আগমনের রাতে বলেছিলেনঃ তোমার পাত্রের মধ্যে কি আছে? 


জবাবে তিনি বলেন, নাবীয। এতদশ্রবণে তিনি বলেনঃ খেজুর পবিত্র এবং পানি পাক২ 
মরা 
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পা পাতা 


1 ০০414 রি এ 4৫২৫০ 


৮৫। মুসা ইব্ন ইসমাঈল-- আলকামা হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আমি আবদুল্লাহ ইব্‌ন 
মাসউদ (রা)-কে জিজ্ঞেস করেছিলাম, “লাইলাতুল জিন' (জিনদের নিকট রাসূলুল্লাহ (স)-এর 
১* ইমাম আবু হানীফা রেহ)-এর মতে, সাগরের মৃত মাছই কেবল ভক্ষণ করা আমাদের জন্য হালাল। ইমাম 


শাফিঈ, ইমাম মালিক ও ইমাম আহ্মাদ ইব্‌ন হাম্বল (রহ)-এর মতানুযায়ী সাগরের যাবতীয় প্রাণী ভক্ষণ 
করা জায়েয। -(অনুবাদক) 


২. সাধারণতঃ খেজুর, আংগুর, মধু ইত্যাদি দ্বারা নাবীয তৈরী করা হয়। এটা শরবত সদৃশ। খেজুর ভিজান 


পানিকে খেজুরের নাবীয বলা হয়। তদুপ আংগুর তিজান পানিকে আংগুরের নাবীয বলা হয়। এটা তৎকালীন 
"আরবের একটি উপাদেয় পানীয় ছিল। -(অনুবাদক) 


88 সুনানে আবু দাউদ (রহ) 
গমনের রাত বা রাসূলুল্লাহ (স)- _এর নিকট জিনদের আগমনের রাত)- এ আপনাদের মধ্যে 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের সাথে কে ছিলেন? জবাবে তিনি বলেনঃ তাঁর 
সাথে আমাদের কেউই ছিলেন না-(মুসলিম)। 
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৮৬। মুহাম্মাদ ইব্ন বাশৃশার-” ইব্ন জুরায়েজ হতে আতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, হযরত 
আতা দুধ ও নাবীয দ্বারা উযু করাকে মাকরূহ মনে করতেন। তিনি আরো বলেন, এর চেয়ে 


তায়াম্মুম করা আমার নিকট অধিক উত্তম। 
05515501508 ১০৯ 21852 10$ নি হিশেবে 


02201 ১3$১১০৩৭০ ৫ 52077208 দা 
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৮৭। ইব্‌ন বাশৃশার-” আবু খালদাহ্‌ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আবুল আলিয়াকে এক 
ব্যক্তি সম্পর্কে জিজ্ঞসা করলাম, যিনি অপবিত্র এবং যার নিকট পানি নেই; কিন্তু নাবীয আছে। 
এমতাবস্থায় তিনি কি নাবীয দ্বারা গোসল করতে পারেন? জবাবে তিনি বলেন, না। 


ভা ঠক ০৩ 


১৯255 এ ও 1০১1 ভিডি £" 


৪৩. অনুচ্ছেদঃ মলমূত্রের বেগ থাকা “অবস্থায় নামায আদায়ি করা খায় কি? 


5৯98 2 ঠা সি লরঞেত 
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কিতাবুত তাহারাত : ৪৫ 
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৮৮। আহমাদ ইব্‌ন ইউনুস-- আবদুল্লাহ ইব্ন আরকাম (রা) হতে বর্ণিত। একদা তিনি হজ্জ 
অথবা উমরার উদ্দেশ্যে বের হলেন এবং তার সাথে আরো লোকজন ছিল। তিনি তাদের নামাযের 
জামাতে ইমামতি করতেন। এমতাবস্থায় এক দিন ফজরের নামাযের ইকামত দেয়ার পর তিনি 
বললেন, তোমাদের কেউ সামনে আগমন কর (নামাযের ইমামতির জন্য)। এই বলে তিনি 
পায়খানায় গমনকালে বলেনঃ আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলাইহে ওয়া সাল্লামকে বলতে 
শুনেছিঃ নামায শুরুর প্রাককালে তোমাদের কারও যদি পায়খানার বেগ হয়, তবে সে যেন 
প্রথমে পায়খানার প্রয়োজন সম্পন্ন করে- তিরমিযী, ইব্‌ন মাজা, নাসাঈ)। ও 
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৮৯। আহমাদ ইব্ন মুহাম্মাদ-- আবু হাযরাহ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবদুল্লাহ্‌ ইব্‌ন 
মুহাম্মাদ বর্ণনা করেছেন যে, ইব্ন ঈসা তীর বর্ণনায় মুহাম্মাদের পর আবু বাক্র (রা)-র পৃত্র 
শব্দটি অতিরিক্ত যোজন করেছেন। অতঃপর তারা সকলেই "কাসিম ইব্‌ন মুহাম্মাদ-এর 
আরতৃদয়” এই বাক্যটির উপর একমত হয়েছেন। তাঁরা বলেনঃ একদা আমরা হযরত আয়েশা 
(রা)-র নিকট ছিলাম। .এমতাবস্থায় সেখানে খানা হাযির করা হল। তখন হযরত কাসিম নামায 
আদায়ের জন্য দন্ডায়মান হলে আয়েশা (রা) বলেনঃ আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া 


৪৬ সুনানে আবু দাউদ রেহ। 


সাল্লামকে বলতে শুনেছিঃ খানা উপস্থিতির পর তা না খেয়ে এবং মলমূত্রের বেগ চেপে রেখে 
১885777 


পা তরি চক চা টিকা তি টু তি 
রি 3806 রর 81. নে 2 
নি কেও তিন তে সপ পরত পতিত ৩ নিপা পু 


১ ৯১ 00৪ ১০০ হা 5 ৮৪ ০ পি 


পতিত ৩৫ ৮০ € হর পপ নশ্া 2 রি পাতি হিরন 

- 4৪২১ ৮১৯ ০৪ ৬৬৪ ০৪ 605 380556538591 
১০। মুহাম্মাদ ইব্‌ন ঈসা" ছাওবান (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহে ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেনঃ তিনটি কাজ কারও জন্য বৈধ নয়। (১) যে ব্যক্তি কোন 
কাওমের ইমামতি করে এবং সে তাদেরকে বাদ দিয়ে কেবল নিজের জন্য দুআ করে। যদি কেউ 
এরূপ করে তবে সে নিশ্চয়ই তাদের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করল। (২) কেউ যেন পূর্ব অনুমতি 
ব্যতিরেকে কোন ঘরের অভ্যন্তরে দৃষ্টি নিক্ষেপ নাকরে। যদি কেউ এরূপ করে, তবে যেন সে 
বিনানুমতিতে অন্যের ঘরে প্রবেশ করার মত অপরাধ করল। (৩) মলমৃত্রের বেগ চেপে রেখে 
তাত্যাগ না করার পূর্ব পর্যন্ত কেউ যেন নামায না পড়ে-(তিরমিযী, ইব্‌ন মাজা)। 


পি 
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৪৯ 
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০ পি সীম 
১. খানা উপস্থিতির পর তা না খেয়ে নামাযে রত হলে নামাযের মধ্যে একাগ্রতা নষ্ট হওয়ার আশংকা থাকে। 
অপরপক্ষে পেটে অত্যধিক ক্ষুধা থাকা অবস্থায় খানা সামনে রেখে নামায পড়লে মনের শান্তির চেয়ে অশান্তি 
অধিক বৃদ্ধি পায়। এমতাবস্থায় আগে খাদ্য গ্রহণ করে শাস্তির সাথে নামায আদায় করা উত্তম। অবশ্য আহার 
করতে গেলে নামাযের ওয়াক্ত শেষ হয়ে যাওয়ার আশংকা হলে অবশ্যই আগে নামাযই আদায় করতে 
হবে। তদুপ মলমূত্রের বেগ চেপে রেখে নামায আদায় করলে একাগ্রতা নষ্ট হয়। এরূপ বিচলিত অবস্থায় নামায 


পড়া মাকরহ। (অনুবাদক) 


কিতাবুত তাহারাত ৪৭ 


১১। মাহমুদ ইব্‌ন খালিদ” আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি নবী করীম সাল্লাল্লাহু 
আলাইহে ওয়া সাল্লাম হতে বর্ণনা করেছেন! তিনি বলেছেনঃ যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র প্রতি এবং 
আখেরাতের প্রতি ঈমান এনেছে- তার জন্য এটা উচিত নয় যে, মলমৃত্রের বেগ চেপে রেখে 
(তো ত্যাগ না করা পর্যন্ত) নামায আদায় করে। অতঃপর তিনি নিশ্ররূপ শব্দযোগে বর্ণনা করেছেনঃ 
যে ব্যক্তি আল্লাহ এবং শেষ দিবসের প্রতি ঈমান এনেছে- তার জন্য কোন সম্প্রদায়ের অনুমতি 
ছাড়া তাদের ইমামতি করা হালাল নয় এবং দ্ুআর মধ্যে তাদেরকে বাদ দিয়ে কেবলমাত্র নিজের 
জন্য দুআ করাও বৈধ নয়। যদি কেউ এরূপ করে- তবে সে তাদের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা 
করল- (তিরমিযী)। 


9591 ০০ তন 2০ 4১৯2 ০০০. ££ 
৪৪. অনুচ্ছেদঃ উমুর জন্য যে পরিমাণ পানি যথেষ্ট 


প82০5 পরত ৪ 
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শা সিঞ্িলা পাও তি 


১২। টি তারি নবী করীম রি 
সাল্লাম এক ছা'আ পরিমাণ পানি দ্বারা গোসল করতেন এবং এক মুদ পরিমাণ পানি দ্বারা 
উযু করতেন১ নর হড়ারাদা জিন 

ঠো ০৬৪ 81815২5 & (১৩৪ ০১০ ০১৯০০ ০1 104-৭ 


বিলি ক 36 ৮০০০ এ 408 ১০১ 
রাত রর ররঙা তিনি বলেছেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু 
আলাইহে ওয়া সাল্লাম এক ছা'আ পরিমাণ পানি দ্বারা গোসল করতেন এবং এক মুদ্দ পরিমাণ 
পানি দ্বারা উযু করতেন- (ইবৃন মাজা)। 

১" কুফাবাসীদের হিসাব অনুযায়ী ২৭০ তোলায় এক ছা'আ (বজশ্র) হয়ে থাকে এবং ইরাকীদের হিসাব অনুযায়ী 
এক ছা'আ পরিমাণ হল- ২৫২ তোলা ২ রতি ২ জাও। বাংলাদেশের হিসাব অনুযায়ী সাধারণতঃ এক ছা'আ-এর 
পরিমাণ হল- ২০০ তোলা। ইমাম আবূ হানীফা (রহ)-এর মতে এক ছা“আ-এর - এক-চতুর্থাংশে এক মুদ্দ 


- হয়ে থাকে। সুতরাং বাংলাদেশী হিসাব অনুযায়ী ৭০ তোলায় এক মুদ্দ। মোটামুটি হিসাবে প্রায় এক সেরে এক 
মুদ এবং চার সেরে এক ছা'আ ধরা যেতে পারে। - অনুবাদক) 


৪৮ | সুনানে আবু দাউদ (রহ) 
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2৩০ টিনার 
১৪1 ইব্‌ন বাশৃশার”- হাবীব আল-আনসারী হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আমি হযরত আব্বাস 
ইব্ন তামীমকে আমার দাদী উম্মে আম্মারা (রা)-র সূত্রে বর্ণনা করতে শুনেছি! একদা নবী 
করীম সাল্লাল্লাহ আলাইহে ওয়া সাল্লাম উযু করার ইচ্ছা প্রকাশ করায় তার নিকট একটি পানির 
পাত্র উপস্থিত করা হয়। এতে পানির পরিমাণ ছিল দুই-তৃতীয়াংশ মুদ্দ। তিনি তা ছারা উযু 
করলেন-নোসাঈ)।, 
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৯৫। মুহাম্মাদ ইবৃনুস সারাহ-- আনাস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু 
আলাইহে ওয়া সাল্লাম যে পাত্রের (পানি) ছারা উযু করতেন- তাতে দুই রতল পরিমাণ পানি 
ধরত এবংতিনি এক ছা'আ পরিমাণ পানি দ্বারা গোসল করতেন। অন্য বর্ণনায় আছেঃ নবী 
করীম (স) এক মাকুক (বা এক মগ) পানি ছারা উযু করতেন এবং উক্ত বর্ণনায় ০:1৮) (দুই 
রতল) শব্দের উল্লেখ নেই- (নাসাঈ, বুখারী, মুসলিম)। 

ইমাম আবু দাউদ (রহ) বলেন, আমি আহমাদ ইবন হাল (রহ)-কে বলতে শুনেছিঃ পাঁচ 
রত্লে এক ছা'আ হয়। ইমাম আবু দাউদ (রহ) আরো বলেন, এটা প্রখ্যাত ইমাম ইব্‌ন আবু 


কিতাবুত তাহারাত ৪৯ 


যেব-এর মতানুযায়ী ছা'আ এবং এটাই নবী করীম সাল্লাল্লাহ আলাইহে ওয়া সাল্লামের ছা'আ- 
এরঅনুরূপ। 


৮1 ০১ ১/১০৪। 5৪. €০ 
৪৫. অনুচ্ছেদঃ উয়ুতে প্রয়োজনাতিরিক্ত পানি ব্যবহার সম্পর্কে 
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০৪4:1201532-39250445 2455 
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& ৯৪ পপ রহ ঞ ৭৯৮৫ ₹৫৮ ৩ কপ 


লিনা: 31044৩254144410০554565018 
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৯৬। চারার আবু নাআমা হতে বর্ণিত। আবদুল্লাহ ইব্‌ন মুগাফ্ফাল (রা) তীর 
পুত্র (ইয়াধীদ)-কে বলতে শুনেছেন যে, ইয়া আল্লাহ্‌! আমি আপনার নিকট জান্নাতের ডান 
পার্খবস্থ শ্বেত-প্রাসাদ প্রার্থনা করি- যখন আমি সেখানে প্রবেশ করব। হযরত আবদুল্লাহ (রা) 

ৰলেন, হে আমার রয় পুত্র! তুমি জান্নাত কামনা কর এবং দোজখ হতে মুক্তি প্রার্থনা কর। 

কেননা আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছিঃ "অদূর ভবিষ্যতে 
এই উম্মাতের মধ্যে এমন এক সম্প্রদায়ের উত্তব হবে, যারা পবিত্রতা অর্জন ও দুআর মধ্যে 

অতিরঞ্জিত করবে-(ইবৃন মাজা)। 


5591 ৮0 ০০ %৫-৮% 
৪৬. অনুচ্ছেদঃ উযুর পরিপূর্ণতা সম্পর্কে 
চা পি পল লাসিঠ 
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এন এ 


সি 


আবু দাউদ শরীফ (১ম খণ্ড)-__৭ 


রিড... সুনানে আবু দাউদ (রহ) 


১৭| মুসাদ্দাদ-- আবদুল্লাহ ইব্ন আমর (রা) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহ আলাইহে ওয়া 
সাল্লাম এমন এক সম্প্রদায়কে দেখলেন, যাদের পায়ের গোড়ালি ঝক্ঝক্‌ করছে।১ তিনি 
বলেনঃ এরূপ পায়ের গোড়ালি ওয়ালাদের জন্য দোজখের শাস্তি রয়েছে। তোমরা পরিপূর্ণভাবে ্‌ 
০5095 


১৮৭ 251 57981: ₹০-£৬ 
৪৭. অনুচ্ছেদঃ তামার পারে উদ্ু করা সম্পর্কে 
নত «৬ রী পে রাত রা ০৫ 2০ রী ৮ টে র্প 
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তি নি তা শা 
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45 ০০1 4৮৭ 


৯৮। মূসা ইব্‌ন ইসমাঈল-- আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আমি এবং রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম (একত্রে) লৌহ বা তায় নির্ষিত ছোট ডেকচির পানি দ্বারা 
গোসল করতাম- (বুখারী, মুসলিম, নাসাঈ, ইব্ন মাজা)। 
21,১১১০০ ১০4০০০৮ ৪৩০এ ঠা। ৪:৩০, (৪ -৭৭ 
4 এ ০০ 0152 285224058 ০১ 70৬৬ 2 
৮৯১1০ 
১৯। মুহাম্মাদ ইবনুল আলা-- আয়েশা (রা) হতে এই সনদেও নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে 
ওয়া সাল্লাম -এর পূর্বোক্ত হাদীছের অনুরূপ হাদীছ বর্ণিত হয়েছে 
2 ৪০/%১।৫২-৭০ 


শালঠে সত ক পপি 


০০46 84468 ৫4186 546 এ ১ ০১ 


রক নি 


ৃ ৃ 55555 
১ পায়ের গোড়ানী ঝক্মক করার কারণ এই ছিল যে, উযুর সময় তাদের পায়ের গোড়ালিতে পানি ঠিকমত 
পৌছেনি এবং তা সঠিক ভাবে ধৌত করা হয়নি। সাধারণতঃ দেখা যায় যে, উধুর সময় কিছু সংখ্যক লোক 
তাদের হাত-পায়ের আংগুলের সংযোগস্থলে এবং পায়ের গোড়ালির পশ্চাদাংশ ঠিকমত ধৌত করে না। 
এমতাবস্থায় উু ও নামায কোনটাই দুরস্ত হবে না। - (অনুবাদক) 


কিতাবুত তাহারাত ূ ৫১ 


১০০। হাসান ইব্‌ন আলী-.. আবদুল্লাহ ইব্‌ন যায়েদ রো) হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, একদা 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম আমাদের নিকট আগমন করলেন। আমরা তামার 
একটি ছোট পাত্রে তাঁর জন্য পানি উত্তোলন করি। অতঃপর তিনি উযু করেন-(ইব্ন মাজা)। 
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৪৮. অনুচ্ছেদঃ উযুর পূর্বে বিসমিল্লাহ পাঠ সম্পর্কে 
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১০১। কুতায়বা ইব্ন সাঈদ আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেনঃ এ ব্যক্তির নামায আদায় হয় না যে সঠিক 
ভাবে উযু করে না এবং এ ব্যক্তির উযু হয় না যে আল্লাহ্‌র নাম স্মরণ করে না (অর্থাৎ 
বিসমিল্লাহ বলে না)-(বৃখারী, মুসলিম, ইব্ন মাজা, নাসাঈ, তিরমিযী, মুসনাদে আহ্মাদ)। 


38155904125 (9৫০১০ ১৮৭০১ টি ১৯ 
রী ১৭১073460৩০ ৮৫1০ ০১ রি 23565, 


0৪ ০ 1৩৩ ৪ (54১39 উর এক 42520101288 


১০২। আহমাদ ইব্‌ন উমার-- আদ-দারাওয়াদী (রহ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, হযরত 
রবীআ (রহ) নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের হাদীছ "এ ব্যক্তির উযু হয়না যে 
বিসমিল্লাহ্‌ বলে না” -এর ব্যাখ্যায় বলেনঃ যে ব্যক্তি উযু ও গোসলের সময়- নামাযের উযুর 
বা পবিত্রতার গোসলের নিয়াত করে না- তার উযু ও গোসল হয় না।১ 


১" শাফিঈ মাযহাব অনুযায়ী উযুর সময় বিসমিল্লাহ না পড়লে উই হয় না। কিন্তু হানাফী মাযহাব অনুসারে উযুর 
সময় বিসমির্লাহ্‌ পড়া সুন্নাত | যদি তা কেউ পরিত্যাগ করে, তবে সুন্নাতের খেলাফ হবে; কিন্তু উযৃ শুদ্ধ হবে। 
-(অনুবাদক) | 


৫২. সুনানে আবু দাউদ (রহ) 


84365 05290 55 5356350 ০ 4. 6৭. 

৪৯. অনুচ্ছেদঃ 95577775955 
ডঃ 2 21১০৯০০1০০২ ৬ (206 24165 4১৭ 
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- ১২৩ 5৩- 


১০৩। মুসাদ্দাদ-- আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম 
ইরশাদ করেনঃ তোমাদের কেউ যখন রাতের ঘুম হতে জাগ্রত হবে, সে যেন স্বীয় হস্ত (পানির) 
পাত্রের মধ্যে প্রবেশ না করায় যতক্ষণ না সে তা তিনবার ধৌত করে। কেননা সে জানে না যে, 
ঘুমন্ত অবস্থায়) তার হাত কোথায় রাত কাটিয়েছে২ দিনিিযিরররিমহতিনাত। 
তিরমিযী,নাসাঈ)। 

০০৮54 ₹৫2০০5 
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১০৪। । যুসাদ্দাদ-: আবু হুরায়রা (রা) থেকে রাসূলুল্লাহ (স)-এর উপরোক্ত হাদীছের অনুরূপ 
বর্ণিত আছে। তবে এই বর্ণনায় আরো আছে যে, উপরোক্ত কথা তিনি দুই অথবা তিনবার 
বলেছেন। এ সূত্রে আবুরযীনের নাম উল্লেখ নাই। 


কালি ০।০১৬০১৩৭ (42 ১.০ 
1885 31০06 2১০1 ১০০০০১২ 2১০০ ৬ ০০ ২৩ ১2 
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. ইাএ স্থানে কেবলমাত্র রাতের ঘুমের কথা উল্লেখিত হয়েছেঃ তবে কেউ যদি দিনের জলজ 
তবে তারও উচিত উযু বা খাদ্য গ্রহণের পূর্বে হাত পরিষ্কার করা। -(অনুবাদক) 
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১০৫। আহমাদ ইব্ন আমর”” হযরত আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আমি 
রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছিঃ যখন তোমাদের কেউ ঘুম হতে 
জাগ্রত হয়, তখন সে যেন স্বীয় হস্ত তিনবার ধৌত করার পূর্বে পাত্রের মধ্যে প্রবেশ না করায়। 
কেননা তোমাদের কেউ জানে না (ঘুমন্ত অবস্থায়) তার হাত কোথায় ছিল অথবা তার হস্ত . 
সিটিভি 
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১0০ 4০4 তি 
৫০. অনুচ্ছেদঃ নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলহিহে ওয়াঁ সাল্লামের উধুর বর্ণনা 
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১০৬। আল-হাসান ইব্ন আলী” হুমরান হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেনঃ আমি হযরত উছমান 
ইব্ন আফ্ফান (রা)-কে উযু করতে দেখেছি। তিনি প্রথমে তাঁর দুই হাতের উপর তিনবার করে 
পানি ঢেলে তা ধৌত করেন। অতঃপর তিনি কুলকুচা করেন ও নাক পরিকর করেন। তারপর 
তিনবার (সমস্ত) মুখমন্ডল ধৌত করেন। পরে তিনি তীর ডান হাত কনুই সমেত তিনবার ধৌত 
করেন এবং বাম হাতও অনুরূপভাবে ধৌত করেন। অতঃপর তিনি মাথা মাসেহ্‌ করেন। পরে 
তিনি স্বীয় ডান পা তিনবার ধৌত করেন এবং একইরূপে বাম পাও ধৌত করেন। অবশেষে 
তিনি বলেনঃ আমি রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামকে আমার এই উযুর ন্যায় উবু 


৫৪ সুনানে আবু দাউদ (রহ) 


করতে দেখেছি। অতপর তিনি বলেনঃ যে ব্যক্তি আমার অনুরূপ উযু করে দুই রাকাত নামায 
আদায় করবে, যাতে তার নফসের মধ্যে কৌনরূপ অসঅসা সৃষ্টি না হয়- আল্লাহ্‌ তাআলা তার 
পূর্ববর্তী জীবনের সমস্ত গুনাহ্‌ মার্জনা করবেন- (বুখারী, মুসলিম, ইব্ন মাজা, নাসাঈ)। 
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১০৭ মুহাম্মাদ ইব্নুল মুহান্না- হমরান হুমরান হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি হযরত উছমান ইব্‌ন 
আফ্ফান (রা)-কে উযু করতে দেখেছি। অতঃপর তিনি পূর্ববর্তী হাদীছের অনুরূপ বর্ণনা করেন। 
তবে এই হাদীছের মধ্যে কুলি ও নাক পরিষ্কারের কথা উল্লেখ নেই এবং এই হাদীছে আরও 
উল্লেখিত হয়েছেঃ তিনি তিনবার মাথা মাসেহ করেন এবং উভয় পা তিনবার ধৌত করেন। 
অতঃপর তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামকে এইরূপ উযু করতে 
দেখেছি। তিনি (উছমান) আরো বলেন, যে ব্যক্তি উযুর সময় অংগ-প্রত্যংগ তিনবারের কম.ধৌত 


করবে- তা তার জন্য যথেষ্ট হবে। এই হাদীছে নামায সম্পর্কে কিছুই উল্লেখ নেই- (8)। 
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১০৮। মুহাম্মাদ ইব্‌ন দাউদ-- ইব্‌ন আবু মুলায়কাকে উযূ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি 
বলেন, আমি হযরত উছমান ইব্‌ন আফ্ফান (রা)-কে উযু সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হতে দেখেছি। 
তখন তিনি (উছমান) (এক পাত্র) পানি চাইলেন। অতঃপর পানি আনা হলে তিনি তা হতে 
সামান্য পানি ডান হাতের উপর ঢেলে (তা ধৌত করলেন)। পরে তিনি উক্ত হাত পানির মধ্যে 
প্রবেশ করিয়ে তিনবার কুল্লি ও তিনবার নাক পরিষ্কার করলেন; অতঃপর স্থীয় মুখমণ্ডল 
তিনবার ধৌত করেন এবং তিনবার করে ডান হাত ও বাম হাত ধৌত করেন। পরে তিনি পাত্রের 
মধ্যে হাত দিয়ে পানি তুলে মাথা ও কান মাসেহ করেন এবং কানের ভিতর ও বহিরাংশ 
. একবার করে মাসেহ করেন। অতঃপর তিনি স্বীয় পদযুগল ধৌত করে বলেনঃ উযু সম্পর্কে 
্রশ্নকারীরা কোথায়? আমি রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামকে এইরূপ উযু করতে 
দেখেছি-(এ)। 
ইমাম আবু দাউদ (রহ) বলেন, হযরত উছমান (রা) হতে বর্ণিত সহীহ্‌ হাদীছগুলি থেকে 
প্রমাণিত হয় যে, উযুর মধ্যে মাথা মাসেহ্‌ মাত্র একবার করতে হবে। প্রত্যেক বর্ণনাকারী উধুর 
অংগ-প্রত্যংগগুলি তিনবার করে ধৌত করার কথা উল্লেখ করেছেন এবং প্রত্যেকের বর্ণনায় 
কেবলমাত্র “৮১০০১ (মাথা মাসেহ্‌ করেছেন) উল্লেখিত আছে, কিন্তু সংখ্যার কোন উল্লেখ 
নেই। অথচ অন্যান্য অংগ-প্রত্যংগ ধৌত করার ব্যাপারে তিন-তিনবারের কথা স্পষ্টভাবে 
উল্লেখিত হয়েছে (অতএব মাথা মাত্র একবারই মাসেহ্‌ করতে হবে)। 
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৫৬ '_ সুনানে আবু দাউদ (রহ) 


১০৯। ইব্রাহীম-- আবু আলকামা হতে বর্ণিত। একদা হযরত উছমান (রা) উযুর জন্য পানি 
চাইলেন- অতঃপর তিনি উযু করলেন। তিনি ডান হাত দ্বারা বাম হাতের উপর পানি ঢেলে উভয় 
হাতের কজি পর্যন্ত ধৌত করলেন। অতঃপর তিনি কুলি করলেন এবং তিনবার নাক পরিষ্কার 
করলেন। তিনি উযুর প্রত্যেক অংগ-প্রত্যংগ তিনবার ধৌত করার কথা উল্লেখ করেন। পরে 
তিনি মাথা মাসেহ্‌ করলেন ও উভয় পা ধৌত করলেন এবং বললেনঃ আমি রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহে ওয়া সাল্লামকে ০০০৮৪ যেরূপে তোমরা আমাকে উযু করতে 
দেখলে-(এ)। 
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১১০। হারূন ইবুন আবদুল্লাহ্‌” শাকীক ইব্‌ন সালামা (রহ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি 
হযরত উছমান ইব্ন আফ্ফান (রা)-কে উযুর মধ্যে দুই হাতের কনুই সমেত তিনবার করে 
ধৌত করতে এবং তিনবার মাথা মাসেহ করতে দেখেছি।১ অতঃপর তিনি বলেন, আমি 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামকে এরূপ করতে দেখেছি- (এ)। 
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১. ইমাম শাফিঈ, ইব্‌ন যুবাইর ও আতার মতানুযায়ী তিনবার মাথা মাসেহ্‌ করা মুস্তাহাব। হানাফী মাযহাবের 
নীতি অনুযায়ী একবায়ই মাথা মাসেহ করতে হয়। -(অনুবাদক) 
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১১১। মুসাদ্দাদ-" আবদে খায়ের হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, নো ররর 
শেষে আমাদের নিকট আগমন করে উযুর পানি চাইলেন। . আমরা (তীকে) জিজ্ঞাসা করলাম, 
নামায আদায়ের পর উুর পানির প্রয়োজনীয়তা কি?. আসলে তীর ইচ্ছা ছিল আমাদেরকে উযু 
সম্পর্কে শিক্ষা দেয়া। অতঃপর তাঁর নিকট এক পাত্র পানি এবং একটি খালি পেয়ালা হাযির 
করা হল। তিনি তা হতে ডান হাতের উপর পানি ঢেলে উতয় হাত তিনবার ধৌত করলেন, 
অতঃপর তিনবার কুল্লি. করলেন এবং তিনবার নাক পরিফার করে পুনরায় কুল্লি করলেন এবং 
ডান হাত দ্বারা নাক পরিষ্কার করেন।১ পরে তিনবার মুখমণ্ডল ধৌত করেন এবং পর্যায়ক্রমে 
ডান ও বাম হাত তিনবার করে ধৌত করেন। অতঃপর তিনি পাত্র হতে পানি নিয়ে একবার মাথা 
মাসেহ্‌ করেন। পরে তিনি উভয় পা তিনবার করে ধৌত করেন। অতঃপর তিনি বলেন, যে ব্যক্তি 
রাসূলুল্লাহ্‌ রে িরিরহার 
তা এরূপই ছিল- (নাসাঈ, তিরমিযী)। 
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১১২। আল-হাসান-- আবৃদে খায়ের হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, একদা হযরত আলী রো) 
ফজরের নামায আদায়ের পর আর-রাহৃবা নামক স্থানে গমন করলেন। সেখানে তিনি উযুর পানি 
চাইলেন; তখন কাজের ছেলেটি এক পাত্র পানি ও একটি খালি পেয়ালা আনয়ন করল। রাবী 


১" নাক পরিষ্কারের পদ্ধতি হলঃ ডান হাত ছারা নাকে তিনবার পানি দেয়া এব্‌ং বাম হাত দ্বারা তা সাফ করা- 
শ্রটাই সূন্নাত। নাকে পানি প্রবেশ করানোর পূর্বেই ০০ রোযা না থাকলে উযুর মধ্যে! 
গড়গড়াসহ কুপ্লি করা সুন্নাত। -(অনুবাদক) 


আবু দাউদ শরীফ (১ম খণ্ড)-_৮ 


৫৮ সুনানে আবু দাউদ (রহ) 

বলেন, তখন হযরত আলী (রা) ডান হাতে পানির পাত্র নিয়ে বাম হাতে পানি চেলে উভয় হাত 
কজি পর্যন্ত তিনবার ধৌত করলেন। অতঃপর তিনি পানি নিয়ে তিনবার কুন্লি করলেন এবং 
তিনবার নাকে পানি দিলেন। অবশেষে তিনি পূর্বোক্ত হাদীছের অনুরূপ বর্ণনা করেন। অতঃপর 
তিনি তাঁর মাথার সামনের ও পিছনের অংশ একবার মাসেহ্‌ করলেন। পরে পূর্ববর্তী হাদীছের 
অনুরূপ বর্ণনা করেন-(এ)। 
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১১৩।. হা ইবনুল মুহা. আব্‌দে খায়ের হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আমি দেখলাম 
একদা হযরত আলী (রা)-এর জন্য একটি চেয়ার আনা হলে তিনি তাতে উপবেশন করেন। 
অতঃপর তাঁর নিকট এক পাত্র পানি আনা হলে তিনি তা ঘারা তিনবার হাত ধৌত করেন। পরে 
তিনি একই পানি ছারা কুল্লি করেন এবং নাকে পানি দেন-- পূর্বোক্তভাবে হাদীছের অবশিষ্ট 
অংশবর্ণিত হয়েছে-(এ)। 
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১১৪। উছমান ইব্ন আবু শায়বা-” যির ইব্‌ন হুবায়েশ হতে বর্ণিত। তিনি হযরত আলী (রা) 
-কে বলতে শুনেছেন- যখন তাঁকে উযূ সমাগ্ডির পর রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া 
সাল্লামের উযু সম্পর্কে প্রশ্ন করা হয়েছিল। অতপর যির (রাবী) উযুর হাদীছটি বর্ণনা করেন এবং 


আরো বলেন, হযরত আলী (রা) এমনভাবে মাথা মাসেহ করেন যেন মাথা হতে পানির ফোটা 
ঝরছিল এবং তিনি তিনবার পা ধৌত করে বলেনঃ রাসূলুল্লাহ (স) এইরূপে উযু করতেন- (এ)। 


কিতাবুত তাহারাত ৫৯ 
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১১৫। যিয়াদ-” আবদুর রহমান ইব্‌ন আবু লায়লা হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, একদা আমি 
হযরত আলী রো)-কে উযু করতে দেখি। তিনি তাঁর মুখমন্ডল তিনবার ধৌত করেন এবং দুই 
হাতের কনুই পর্যন্ত তিনবার ধৌত করেন। অতপর তিনি একবার মাথা মাসেহ করেন। অবশেষে 
তিনি বলেন, টি রাহজাহদ্ল্হির নাসা এইরূপে উু করতেন- (এ) 


টিন ঞেকত পতনে তার পান পপ জঞলতি ডিএ এ 
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১১৬। মুসাদ্দাদ-- আবু হাইয়া হতে বর্ণিত! তিনি বলেন, একদা আমি হযরত আলী (রা)_কে 
উযু করতে দেখলাম। অতঃপর তিনি আলী (রা)-এর উযুর বর্ণনায় বলেন, তিনি প্রত্যেক অংগ 
তিনবার করে ধৌত করেন। রাবী বলেন, অতঃপর তিনি তাঁর মাথা মাসেহ্‌ করেন এবং উভয় 
পা গোড়ালি সমেত ধৌত করেন। পরে হযরত আলী (রা) বলেন, আমি তোমাদেরকে 
সললাল্লাহ আলাইহে ওয়া সাল্লামের উযুর নিয়ম পদ্ধতি সম্পর্কে দেখাতে জধহী- (এ) 
বতেপ্রডিত ৩ কন ঞন ন পল। 
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৬০ | «সুনানে আবু দাউদ (রহ) 
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১১৭। আবদুল আযীয-- ইব্‌ন আন্বাস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, টির? 
ইব্‌ন আবু তালিব (রা) আমার ঘরে প্রবেশ করেন৷ অতঃপর পেশাব করার পর তিনি উযুর পানি 
চাইলেন। আমরা একটি পাত্রে পানি নিয়ে তাঁর সম্মুখে রাখি। তিনি (আলী) আমাকে বলেন, হে 
ইব্‌ন আরাস। রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহ আলাইহে ওয়া সাল্লাম কিরূপে উযু করতেন- তা কি আমি 
তোমাকে দেখাব না? আমি বললাম, হাঁ, দেখান। রাবী বলেন, অতঃপর হযরত আলী (রা) 
পাত্রটি কাত করে হাতের উপর পানি ঢালেন এবং তা ধৌত করেন। পরে তিনি পাত্রের মধ্যে 
ডান হাত ঢুকিয়ে পানি তুলে তা বাম হাতের উপর দিলেন এবং দুই হাতের কজি পর্যন্ত ধৌত 
করলেন। অতঃপর তিনি কুল্লি ও নাক পরিষ্কার করেন। পরে তিনি উভয় হাত পাত্রে প্রবেশ 
করিয়ে দুই হাতে পানি ভরে মুখমন্ডল ধৌত করলেন। অতঃপর তিনি তাঁর উভয় বৃদ্ধাংগুলি উভয় 
কানের সামনের দিকের ভিতরের অংশে প্রবেশ করিয়ে তা লোক্মার্‌ মত করলেন, অর্থাৎ 
কানের সামনের অংশের ভিতরের দিক ধৌত করলেন। তিনি এইরূপ দ্বিতীয় এবং তৃতীয়বারও 
করলেন। অতঃপর তিনি ডান হাতে এক কোশ পানি নিয়ে কপালের উপর ঢাললেন- যা গড়িয়ে 
মুখমন্ডলে পড়ছিঙ্গ। অতঃপর তিনি উভয় হাত কনুই পর্যন্ত তিনবার ধৌত করেন। পরে তিনি 


_কিতাবুত তাহারাত ৬১ 


মাথা এবং কানের পিছনের দিক মাসেহ করেন। অতঃপর তিনি উভয় হাত পাত্রে প্রবেশ করিয়ে 
পুরা কোশ পানি নিয়ে তা পায়ের উপর ঢালেন;" তখন তাঁর পায়ে জুতা ছিল। তিনি তার উপর 
পানি ছিটিয়ে দিয়ে তা ঘর্ষণ করলেন। অতঃপর তিনি দ্বিতীয় পায়েও অনুরূপ করলেন। রাবী 
ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন, আমি বললাম, পায়ে জুতা থাকা অবস্থায় এরূপ করা হয়েছিল কি? 
জবাবে তিনি বলেন- হাঁ, জুতা পরিহিত অবস্থায় উভয় পা ধৌত করেছিলেন। এরূপভাবে 
তিনবার প্রশ্নোত্তর করেন।১ 
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১১৮। আবদুল্লাহ্‌” আমর ইব্‌ন ইয়াহ্ইয়া আল-মাযেনী হতে তাঁর পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি 
আবদুল্লাহ্‌ ইব্ন যায়েদ (রা)_-কে বলেন, রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম কিরূপে উযু 
করতেন তাকি আমাকে দেখাতে পারেনা জবাবে আবদুল্লাহ্‌ ইব্‌ন যায়েদ রো) বলেন, হী। 
অতঃপর তিনি উযুর পানি চেয়ে নিয়ে তা নিজের দুই হাতে ঢালেন এবং তা ধৌত করলেন, 
£পর তিনবার কুল্লি করেন ও নাক পরিষ্কার করেন। অতঃপর তিনি তাঁর - মুখমন্ডল তিনবার 
ধৌত করেন, অতঃপর উভয় হাত কনুই পর্যস্ত দুইবার ধৌত করেন, অতঃপর উভয় হাত দ্বারা 
মাথার সামনের ও পিছনের দিক মাসেহ্‌ করঙ্গেন। এই মাসেহ্‌ তিনি মস্তকের সম্মুখ ভাগ হতে 
আরম্ভ করে- উভয় হাত যাথার পশ্চাদভাগ পর্যন্ত নিলেন। পরে যে স্থান হতে মাসেহ্‌ শুরু 
করেন, উভয় হস্ত সেখানে ফিরিয়ে আনেন। অতঃপর তিনি দুই পা ধৌত করেন-বুখারী, 
মুসলিম, তিরমিযী, নাসাঈ, ইব্‌ন মাজা)। 


পভ কতক ভিজা তালি টা 
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১১৯। মুসাদ্দাদ-- আবদুল্লাহ্‌ ইব্ন যায়েদ ইব্‌ন আছেম হতেও উপরোক্ত হাদীছ বর্ণিত আছে। 
তিনি বলেছেন, অতঃপর তিনি কুলি করেন এবং নাকে পানি দেন- একই হাতের ঘারা (অর্থাৎ 
এক কোষ পানি দ্বারা একই সাথে কুলিও করেন এবং নাকেও পানি দেন)। তিনি এইরূপ 
গাগা নপডা। 
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১২০। আহ্মাদ ইব্ন আমর-- আবদুল্লাহ্‌ ইব্‌ন যায়েদ ইব্‌ন আছেম আল-মাধিনীর সৃত্ে বর্ণিত। 
তিনি বলেছেন, তিনি রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামকে উু করতে দেখেছেন। 
অতঃপর তিনি উধূর বর্ণনা দিতে গিয়ে বলেছেন, তিনি নতুন পানি ছারা মাথা মাসেহ্‌ করেন এবং 
চিপস 7 2 


০৯০ ০888 
44 4১05৪ 55052 857১8 ১৫০] কি 4১০ ০21৪ | 
&$ 520০5: 578 8৫ 20 3 ৫ 9 66 4৯১4 2 &$ 


পঠিত পপ পল 


- (4১১৪ (২১১১ 4329 ০১15 


১২১। আহমাদ ইব্‌ন মুহাম্মাদ- মিকদাদ ইব্‌ন মাদীকারাব আল-কিন্দী (রা) হতে বর্ণিত। 

তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহ আলাইহে ওয়া সাল্লামের খিদ্মতে উযুর পানি পেশ করা 

হলে তিনি উযু করেন। অতঃপর তিনি উভয় হাতের কজি পর্যন্ত তিনবার এবং মুখমন্ডলও 

_ তিনবার ধৌত করেন। পরে তিনি দুই হাতের কনুই সমেত তিনবার করে ধৌত করেন। অতঃপর 

তিনি তিনবার কুলি করেন এবং তিনবার নাকে পানি দেন৷ পরে তিনি তীর মাথা এবং উভয় 
কানের আভ্যন্তরীণ ও বহির্তাগ্ন মাসেহ করেন-(ইব্ন মাজা)। 
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১২২। মাহ্মুদ” মিক্দাদ ইব্‌ন মাদীকারাব (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আমি রাসূলুল্লাহ্‌ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামকে উযু করতে দেখেছি। উযু করতে করতে যখন তিনি মাথা 
মাসেহ পর্যন্ত পৌঁছান, তখন তিনি এভাবে মাথা মাসেহ্‌ করেন যে, উভয় হাতের তালু মাথার 
সামনের অংশে স্থাপন করে তা ক্রমান্বয়ে মাথায় পশ্চাদভাগ পর্যন্ত নেন। অতপর তিনি পেছনের 
777 
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১২৩। মাহমুদ ইব্ন খালিদ-- আল-ওয়ালীদ থেকে এই সূত্রে উপরোক্ত হাদীছের অনুরূপ বর্ণিত 
আছে। মিকদাদ (রা) বলেন, তিনি কানের বহির্ভাগ ও তেতরাংশ মাসেহ করেন। হিশামের 
বর্ণনায় আরো আছেঃ তিনি কানের ফুটায় নিজের আংগুলসমূহ প্রবেশ করান। 
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১২৪। মুআম্মাল ইব্নুল ফাদল-” ইয়াধীদ ইব্ন আবু মালেক হতে বর্ণিতা একদা হযরত 
মুআবিয়া (রা) লোকদের দেখাবার জন্য রূপে উু করলেন- যেরূপ তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহে ওয়া সাল্লামকে উ্যু করতে দেখেছিলেন। তিনি যখন মাথা মাসেহ্‌ করা পর্যস্ত পৌছান, 


৬৪ সুনানে আবু দাউদ (রহ) 


তখন তিনি ডান হাতে এক কোষ পানি নিয়ে তার বাম হাতের সাথে মিলালেন এবং উক্ত পানি 
মাথার মধ্যতাগে রাখলেন, যার ফলে সেখান হতে পানির ফোটা পড়ছিল অথবা পড়ার উপক্রম 
হয়েছিল। অতঃপর তিনি তাঁর মন্তকের সামনের দিক হতে পিছনের দিকে এবং পিছন হতে 
সামনের দিকে মাসেহ্‌করেন। 
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১২৫। মাহ্মৃদ বারি হাদীছের অনুরূপ। তবে এতে আছেঃ মুআবিয়া (রা) 
উযুতে প্রতিটি অংগ তিনবার করে ধৌত করেন এবং উতয় গা কয়েকবার ধৌত করেন। 
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১২৬। যুসান্দাদ-- রুবাই বিনৃতে মুআরিয ইব্‌ন আফরা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, 
রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম আমাদের নিকট আগমন করলেন। রাবী বলেন, 
একদা মহানবী (স) আমাদের নিকট উযুর পানি চাইলেন। অতঃপর তিনি তীর উযুর বর্ণনা দিতে 
গিয়ে বলেন, তিনি তাঁর দুই হাতের কজি পর্যন্ত তিনবার ধৌত করেন এবং মুখমন্ডল তিনবার 
ধৌত করেন। পরে তিনি একবার কুল্লি করেন এবং নাকে পানি দেন। অতঃপর তিনি উভয় 
হাতের কনুই পর্যন্ত তিনবার ধৌত করেন এবং দুইবার মাথা মাসেহ্‌ করেন, যেখানে তিনি প্রথমে 
মাথার পিছনের অংশ এবং পরে সামনের অংশ মাসেহ করেন এবং উভয় বারই দুই কানের 


আত্যন্তরীণ ও বহিরাংশ মাসেহ করেন এবং তিনবার টিন নিত 
তিরমিযী)! 


কিতাবুত তাহারাত ৬৫ 
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১২৭। ইসহাক ইব্‌ন ইসমাঈল*” উপরোক্ত মদে জী তবে এই রর বির 
বর্ণনার সাথে কিছুটা পার্থক্য আছে। এই বর্ণনায় আছেঃ মহানবী সে) তিনবার কুল্লি করেন এবং 
দির 
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১২৮। কুতায়বা-- রুবাই বিন্তে মুআৰ্যি ইব্ন আফরা (রা) হতে বর্ণিত একদা রাসূলুল্লাহ্‌ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম তাঁর সম্মুখে উযু করেন। তখন তিনি (স) চুলের উপরিভাগ হতে 
সমস্ত মাথা মাসেহ্‌ করেন- কপালের অগ্রভাগ হতে শুরু করে সমস্ত মস্তক- যেখানে চুল 
আছে_ তা স্থিতাবস্থায় রেখে মাসেহ্‌ করেন) 
৩ ১৫৮৯৮০৯০4৪৪ 22 ৪. ১5 
টি ০ রর তি ৬৫ টন টার্ন 
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১২৯। কৃতায়বা ইব্‌ন সাঈদ-- রুবাই বিন্তে মুআব্বিয ইব্ন আফরা রো) হতে বর্ণিত। তিনি 
(হযরত আবদুল্লাহ্কে) জানাতে গিয়ে বলেছেন, একদা আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া 
সাল্লামকে উযু করতে দেখেছি। রাবী বলেন, তিনি তীর মাথা মাসেহ্‌ করার সময় মাথার 
সম্মুখ ও পশ্চাদ ভাগসহ কপালের পার্খশদেশ এবং উভয় কান বা! 


5৯ ৩ পানি এ 


১০4১০৭১৪১৪০ ০০ ১04 নি (542 বা 55৬5:10845541 


আবু দাউদ শরীফ (১ম খণ্ড)-_৯ 


৬৬ সুনানে আবু দাউদ (রহ) 


পান পাতা ৪0 


. 


১৩০। মুসাদ্দাদ-” রুবাই (রা) হতে বর্ণিত। ০০০505089 
হাতের অতিরিক্ত পানি ঘারা মাথা মাসেহ্‌ করেন। 


৮০৩০ ৪০১০৫ ৪৪ ৪০3৪১০০১ (০ ১, 
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পি পকিকে সে ৯ পতি পঞ্ি ০ রা 
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১৩১। ইবরাহীম-- রুবাই বিন্তে মুআরিয (রা) হতে বর্ণিত। একদা নবী করীম সাল্লাল্লাহু 
আলাইহে ওয়া সাল্লাম উযু করেন এবং তিনি তাঁর দুইটি অংগুলি দুই কাদের ছিদে প্রবেশ ফরান 
_-(ইব্নমাজা)। 
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পতিত পঞ&ের পপি +ঞ&প সতত হু ঠভত 2 
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১৩২। মুহাম্মাদ ইব্‌ন ঈসা" তালহা ইব্‌ন মুতাররিফ থেকে পর্যায়ক্রমে তাঁর পিতা ও 
পিতামহের সৃত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহ আলাইহে ওয়া সাল্লামকে স্বীয় 
মাথা একবার মাসেহ্‌ করতে দেখেছি। এ সময় তিনি "কাজাল' (মাথার পশ্চাদতাগে ঘাড়ের 
সংযোগ স্থান) পর্যন্ত গৌছান। মুসাদ্দাদ বলেন, তিনি (স) মাথার সামনের দিক থেকে পিছনের 


অংশ পর্যন্ত মাসেহ করেন এবং সর্বশেষ তিনি তাঁর উয় হাত উভয় কানের নিল্রভাগ হতে বের 
করেন। 


কিতাবৃত তাহারাত ৬৭ 


চি 1 3106 ১4১৩ ০২4৪১ 5১০৮ নি সি ফি, 
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১৩৩। হাসান ইব্‌ন আলী-- ইব্‌ন আবাস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহে ওয়া সাল্লামকে উযু করতে দেখেন। এই হাদীছের সর্বশেষ রাবী হাসান ইব্‌ন আলী 
সম্পূর্ণ হাদীছটি বর্ণনা প্রসংগে উল্লেখ করেছেন যে, নবী করীম (স) উযুর সময় প্রতিটি অংগ 
তিনবার করে ধৌত করেন এবং মাথা ও কর্ণ্বয় একবার মাসেহ করেন-নোসাঈ, তিরমিযী, 


৮7 
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১৩৪। সুলাইমান-- আবু উমামা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া 
সাল্লামের উযু সম্পর্কে বর্ণনা করতে গিয়ে বলেছেন, রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম 
উযুর সময় দুই চক্ষুর পার্খস্থ স্থান মাসেহ্‌ করতেন। রাবী বলেন, রাসূলুল্লাহ্‌ (স) আরো বলেছেনঃ 
কর্ণঘয় মস্তকের অংশ কোজেই কান ধৌত করার পরিবর্তে মাসেহ্‌ করাই উত্তম- (তিরমিযী, 
ইব্নমাজা)। 

সুলায়মান ইব্‌ন হারব বলেন, আবু উমামা (রা) এটা বলতেন। কুতায়বা বলেন, হাম্মাদ বলেছেনঃ 
আমি জানি না যে, স্উভয় কান মাথার অন্তর্তুক্ত” এটা মহানবী (স)-এর কথা, না আবু উমামা 
(রা)-এর কথা। কুতায়বা বলেছেন সিনান আবু বরীআর সৃত্রে। আবু দাউদ (রহ) বলেন, সিনান 
হচ্ছেন রবীআর পুত্র এবং তাঁর উপনাম আবু রবীআ। 


৩৮ উদিত 


কে এ 
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১৩৫। মুসাদ্দাদ- আমর ইব্‌ন শুআয়ব রেহ) হতে পর্যায়ক্রমে তাঁর পিতা ও দাদার সূত্রে বর্ণিত।১ 
তিনি বলেছেন, এক ব্যক্তি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের খিদমতে উপস্থিত হয়ে 
বলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্‌ সোল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম)। পবিত্রতা কিরূপ? তখন তিনি 
(স) এক পাত্র পানি চাইলেন এবং দুই হাতের কি পর্যন্ত তিনবার ধৌত করলেন। অতঃপর 
তিনি তাঁর মুখমণ্ডল তিনবার ধৌত করেন, অতঃপর দুই হাতের কনুই পর্যন্ত তিনবার ধৌত 
করেন, অতঃপর মাথা মাসেহ্‌ করেন এবং উভয় হাতের তর্জনীঘয়কে উভয় কানে প্রবেশ 
করান, অতপর উভয় বৃদ্ধাংগুলি ঘ্বারা কানের বহিরাংশ মাসেহ করেন, অতঃপর পদযুগল 
তিনবার করে ধৌত করেন এবং বলেনঃ এটাই পরিপূর্ণ ভাবে উযু করার নমুনা। অতঃপর যে 
ব্যক্তি এর অধিক বা কম করে- সে অবশ্যই জুলুম ও অন্যায় করে। এস্থলে রাবী হাদীছের 
বর্ণনায় +:১১/৭ অথবা ৮৮15 শব্দদ্বয়ের কোনটি প্রথমে ও কোনটি পরে বলেছেন এ 
ব্যাপারে সন্দেহ প্রকাশ করেছেন-নোসাঈ, ইব্‌ন মাজা)। 


295 2 ০৫ ০ 
৫২. অনুচ্ছেদঃ উমুর অংগ- প্রত্যঙ্গ দুইবার করে" ধৌত করা সম্পর্কে 


১ অর্থাৎ আমর তীর পিতা শুআইবের সূত্রে এবং শুআইব সরাসরি নিজের দাদা আবদুল্লাহ্‌ ইব্ন আমর (রা)-র 
সূত্রে হাদীস বর্ণনা করেন। এই একটি মাত্র সনদের (১১৯০০০০০১৯১০০ ) ক্ষেত্রে এই ব্যতিক্রম। 


কিতাবুত তাহারাত ৬৯ 
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১৩৬। মুহাম্মাদ ইব্নুল আলা-- আবু হুরাইরা (রা) হতে বর্ণিত। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে 
ওয়া সাল্লাম উযুর অংগ-প্রত্যঙ্গগুলি দুইবার করে ধৌত করেন-(তিরমিযী)। 
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১৩৭। উছমান ইব্ন আবী শায়বা-- হযরত আতা ইব্‌ন ইয়াসার রহ) হতে বর্ণিত। তিনি 
বলেছেন, আমাদেরকে ইব্‌ন আবাস (রা) বলেন- তোমরা কি এটা পছন্দ কর যে, রাসূলুল্লাহ্‌ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম কিরূপে উযু করতেন তা আমি তোমাদের দেখাই? অতঃপর 
তিনি এক পাত্র পানি চাইলেন এবং ডান হাত দিয়ে এক কোশ পানি তুলে কুণ্লি করলেন ও 
নাকে পানি দিলেন, অতঃপর আর এক কোশ পানি তুলে দুই হাত একব্রিত করে মুখমন্ডল 
ধৌত করলেন। অতঃপর আর এক কোশ পানি নিয়ে ডান হাত ধৌত করলেন এবং আরো এক 
কোশ পানি নিয়ে হাতে ঢাললেন এবং মাথা ও কান মাসেহ করলেন। অতঃপর আরো এক কোশ 
পানি তুলে ডান পায়ের উপর ছিটালেন- তখন তাঁর পায়ে সেন্ডেল ছিল। তিনি তীর এক হাত 
পায়ের উপরে এবং এক হাত পায়ের নিন্লাশে রেখে ডলিয়ে ধুইলেন। অতঃপর তিনি বাম পাও 
অনুরূপভাবে ধৌত করেন-(বুখারী, তিরমিযী, নাসাঈ, ইব্ন মাজা)। 


৭০ সুনানে আবু দাউদ (রহ) 
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৫৩. অনুষ্ছেদঃ উদ্ুর অংগ-পরত্যঙ্গ একবার করে ধৌত করা 
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১৩৮। মুসাদ্দাদ-” ইব্ন আরাস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি কি তোখাদেরকে 
রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের উযু সম্পর্কে খবর দিব না? অতঃপর তিনি উযুর 
প্রত্যেক অংগ একবার করে ধৌত করলেন১-(এ)1 


3৮১০০0২7541 0 ১৮] ০ ০৩. 6 
৫৪. গড়গড়ী করা ও নাক পরিফাঁর করার মধ্যে পার্থক্য 
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১৩৯। হুমায়েদ ইব্‌ন মাসআদা-” তাল্হা (রহ) থেকে পর্যায়ক্রমে তাঁর পিতা এবং পিতামহের 
সূত্রে বর্ণিত। তিনি (দাদা) বলেন, আমি একদা রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের 
খেদমতে এমন সময় উপস্থিত হই- যখন তিনি উযু করছিলেন এবং উযুর পানি তাঁর চেহারা ও 
দাড়ি দিয়ে গড়িয়ে সিনার (বুকের) উপর পড়ছিল। আমি প্রত্যক্ষ করলাম যে, তিনি পৃথক পৃথক 
ভাবে কুলি করলেন এবং নাকে পানি দিলেন (যাতে মনে হয় যে, তিনি গোসল করছেন)। 


১০0 ০৪০6. 6৩ 
৫৫. অনুচ্ছেদঃ নাক পরিফার করা সম্পর্কে 


১" ডযুর অংগ-প্রত্যঙ্গ একবার করে ধৌত করলেও উযু আদায় হবে। কিন্তু তিনবার করে ধৌত করা যুস্তাহাব। 
(অনুবাদক) : 


কিতাবুত তাহারাত ৭১ 


গো ১০০৮০০০১৫ গা ১/০০০২০০১৭। ৪ (8০ _১£, 


তে ঞি পপ শা অতর্ত লি পলি শত তপসণ্ 


/৮১1৫৮1 0 5 0814 4০ এ এ এ 02751858 
-3831550513: 31 ০ 


১৪০। আবদুল্লাহ্‌ ইব্ন মাসলামা-” আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহে ওয়া সাল্লাম বলেছেনঃ যখন তোমাদের কেউ উযু করে- তখন সে যেন তার নাকের 
মধ্যে পানি প্রবেশ করিয়ে তা পরিষ্কার করে-(বুখারী, মুসলিয, ইব্‌ন মাজা, নাসাঈ)। 


১০০০ 21০2 (৯9654 ৬০০৫ ০০৩ ০2 23502 (:$-১৫ 
(034০ ঝ। ৫০ || 1৮50694৫১52 21১৫ 
-8$92800286 351 

১৪১। ইবরাহীম ইব্‌ন মৃসা-- ইব্‌ন আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহ আলাইহে 
এক লািিতি হানি সার 


১০ /35 ০৪৯৫-০৪ 06 ১১১1 ০৪৯০ বড ০ ১৫ 


257877221 


তি ৯ ঠা লী শি তা টিতে পা) পি তাক 
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৭২ সুনানে আবু দাউদ (রহ) 


পলি ঞটেলা নে পারত রত 


এভা ৬ ৫1০০০ ৫4৫৫ ৬০০ দল 
১৯ 


2 55859045208 404 5 -45 0013 505 
2008 (14145565605 9 (রে 3৫ 


৫2০ এ € রি সি রা +৯৫১৬৬৪৬৮ ৫ ৫58 


পভ নহে পালি চপ পঞ্েন শে 


7751 ঢা 3250৫ নি 


১৪২। কুতায়াতা ইব্ন সাঈদ-” আসিম ইব্‌ন লাকীত ইব্‌ন সাবুরা থেকে তাঁর পিতা লাকীত 
ইব্‌ন সাবুরার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি বান্‌ মুনতাফিকের (গোত্রের) একক প্রতিনিধি 
হিসেবে রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের দরবারে গমন করি। তিনি বলেন, যখন 
আমরা তাঁর দরবারে উপনীত হলাম- তখন তাঁকে স্বগৃহে (উপস্থিত) পেলাম না এবং উক্মুল 
মুমিনীন হযরত আয়েশা (রা)-কে উপস্থিত পেলাম। তখন তিনি আমাদের জন্য 'খাযীরাহ্‌* 
(এক ধরনের উপাদেয় খাদ্য) তৈরীর নির্দেশ দিলেন। অতঃপর তা আমাদের জন্য প্রস্তুত করা হলে 
খাদ্যের পাত্রে তা আমাদের সম্মুখ পেশ করা হয়। হাদীছের অন্য রাবী কুতায়বা "৯ ৬ ” 
শব্দটি স্পষ্ট ভাবে উল্লেখ করেননি। &৪। হল এমন একটি পাত্র যার মধ্যে খেজুর রাখা হয়। 
অতঃপর রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম ঘরে ফিরে এসে আমাদের জিজ্ঞেস 
করলেনঃ তোমরা কি কিছু খেয়েছ? অথবা তোমাদের (খাওয়ার জন্য) কোন কিছুর নির্দেশ দেয়া 
হয়েছে কি? আমরা বললাম, হাঁ, ইয়া রাসূলাল্লাহ! এমতাবস্থায় যখন আমরা রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহে ওয়া সাল্লামের সাথে মজলিসে ছিলাম- তখন এক মেষ-পালক তাঁর (স) বকরীর 
পাল নিয়ে চারণভূমিতে যাচ্ছিল এবং বকরীর সাথে চীৎকাররত একটি বাচ্চাও ছিল। তখন তিনি 
(স) জিজ্ঞেস করেনঃ কি বাচ্চা জন্ম নিয়েছে? সে বলল, ছাগল অথবা ভেড়ার একটি মাদি বাচ্চা। 
তখন তিনি বলেনঃ এর পরিবর্তে তুমি আমাদের জন্য একটি বকরী যবেহ কর। অতঃপর নবী 
করীম (স) প্রতিনিধি দলের নেতাকে সম্বোধন করে বলেনঃ তোমরা মনে কর না যে, তা 
কেবলমাত্র তোমাদের উদ্দেশ্যে যবেহ্‌ করা হয়েছে। বরং অবস্থা এই যে, আমাদের একশত বকরী 
আছে, আমি এর অতিরিক্ত সংখ্যা বাড়াতে চাই না। কাজেই যখন একটি নতুন শাবক জন্ম 
নিয়েছে, তার পরিবর্তে একটি ছাগল যবেহ্‌ করেছি। তখন আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমার 
একজন স্ত্রী আছে- যে কথাবার্তা বলার সময় গালিগালাজ করে। এতদৃশ্রবণে তিনি বলেনঃ 


কিতাবুত তাহারাত ৭৩ 
তাকে তালাক দাও। তখন আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! তার সাথে আমার দীর্ঘ দিনের 
সম্পর্ক এবং তার গর্ভজাত আমার একটি সন্তানও আছে। তখন তিনি বলেনঃ তৃমি তাকে 
উপদেশ দাও। যদি সে তোমার উপদেশে ভাল হয়ে যায়- তবেই উত্তম। জেনে রেখ, তুমি 
তোমার স্ত্রীকে দাসীর মত মারপিট কর না। তখন আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! উযু সম্পর্কে 
আমাকে অবহিত করুন। তিনি বলেনঃ পরিপূর্ণভাবে উযু করবে এবং অংগুলিসমূহ খেলাল করবে 
এবং নাকের মধ্যে পরিপূর্ণভাবে পানি পৌছাবে। অবশ্য রোযাদার হলে এরূপ করবে না 
-(তিরমিযী, ইব্ন মাজা, নাসাঈ)। 
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কে (603458 প০। 
১৪৩। উকবা ইবৃন মুকাররাম- আসিম ইব্‌ন লাকীত ইব্‌ন সাবুরা হতে তাঁর পিতার সূত্রে 
বর্ণিত। একদা বনী মুনতাফিকের প্রতিনিধি দল হযরত আয়েশা (রা)-এর খিদমতে উপস্থিত হয়। 
অতঃপর রাবী পূর্ববর্তী হাদীছের অনুরূপ বর্ণনা করেন। রাবী আরো বলেন, আমরা কিছুক্ষণ 
অপেক্ষা করার পর নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম মন্থর গতিতে সেখানে এসে 
উপস্থিত হন। এস্কলে বর্ণনাকারী ১৯ শব্দের পরিবর্তে ১.০ শব্দ উল্লেখ করেছেন।২ 


৯ ঞেপ পরত প নি পরার নিতে পতি 
র্চ পা পা 


০5০৪ ০৪৪51 4 ৫৫ ০৫১৯] ভি দস 
১৪৪। মুহাম্মাদ ইব্ন ইয়াহ্‌ইয়া*- হযরত ইব্‌ন জুরায়েজ হতে উপরোক্ত হাদীছটি বর্ণিত 
হয়েছে। তাঁর উক্ত হাদীছে আরো আছে, মহানবী (স) বলেনঃ যখন তুমি উযু কর তখন কুন্লি 
করবে। 


১'উধুর সময় গড়গড়া করা ও নাকের মধ্যে পরিপূর্ণভাবে পানি দিয়ে নাক পরিষ্কার করা সুগ্নাত এবং নাপাকীর 
গোসলের সময় তা ফরয। কিন্তু রোযা থাকাবস্থায় গড়গড়া করা এবং নাকের মধ্যে এমন তাবে পানি প্রবেশ 
করান নিষেধ- যাতে রোযার ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। -(অনুবাদক) | 


২. ৯১৯ (খাষীরাহ) হলঃ যব, আটা, গোশ্ত ইত্যাদি একত্রিত করে যে উপাদেয় খাদ্য তৈরী করা হয়। 
»৯4৯* (আসীদাহ্‌) হলঃ যব, আটা, ঘি ও মধু সমহয়ে প্রস্তুত অপর একটি উপাদেয় খাদ্য। -(অনুবাদক) 
আবু দাউদ শরীফ (১ম খণ্ড)__১০ 


98 সুনানে আবু দাউদ (রহ) 
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৫৬. অনুষ্ছেঃ দাঁড়ি খেলাল করা 


০ ১৪ ০০ চেন তা & বেল (42 -১$০ 
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১ ০১০১ (৫১064: 0754 ০০ 4১৫ ০০০০৫ ১ 


2৩০৩৫ 


- ৬৯৩ ১০ 


১৪৫। আবু তাওবা রুবাই ইব্‌ন নাফে-- আনাস ইব্ন মালিক (রা) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্‌ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম যখন উযু করতেন, তখন তিনি এক কোশ পানি হাতে নিয়ে 
থুতনির নীচে দিয়ে তা বারা দাড়ি খেলাল করতেন। তিনি আরো বলেনঃ আমার প্রতিপানক 
আমাকে এরূপ করার নির্দেশ দিয়েছেন। 


২১1 ৪৫০ ০৮০৭] 2৩ -০% 

৫৭. অনুচ্ছেদঃ পাগড়ীর উপর মাসেহ করা 
৬ ০০০৯৭৬ ০২০৯ ১০৪১১১৯৯১০৭ (8০ পু 
নি 46 &1৫০4। 1৮5৬8 0 3838 ০০ ০০৪ ০০০০০ 
লর্জির ৩ % ৫৯ পপ 7 245 শত রা রা 


পিসির ঢা ঃ -০ রে 


১৮ ৯ ২75৮০ পাপ 


১৪৬। আহমাদ ইব্‌ন মুহাম্মাদ” ছাওবান রো) রা একদা রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহে ওয়া সাল্লাম শত্রুদের সাথে মুকাবিলার জন্য একদল সৈন্য পাঠান। তারা ঠান্ডায় 
আক্রান্ত হয়। অতঃপর তারা রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্রাহ আলাইহে ওয়া সাল্লামের নিকট ফিরে এলে 
তিনি (স) তাদেরকে পাগড়ী ও মোজার উপর মাসেহ্‌ করার অনুমতি প্রদান করেন। 
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১৪৭। আহমাদ ইবৃন সালেহ আনাস ইব্‌ন মালিক রো) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা 

আমি রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামকে কিতরিয়াহ্‌ নামীয় পাগড়ী পরিহিত অবস্থায় 

উযু করতে দেখেছি। এ সময় তিনি তাঁর হাত পাগড়ীর মধ্যে প্রবেশ করিয়ে মাথার সন্ুখতাগ 
যাসেহ্‌ করেন, কিন্তু পাগড়ী খুলেননি। 

০1৯০145৮০০০ 

৫৮. অনুচ্ছেদঃ উযুর সময় পাঁ ধোত করা সম্পর্কে 
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১৪৮। কুতায়বা ইব্ন সাঈদ-- মুসতাওরিদ ইব্ন শাদ্দাদ (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি 
রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামকে উযুর সময় স্বীয় পদঘয়ের অংগুলিসমূহ হাতের 
কনিষ্ঠ অংগুলি দ্বারা খেলাল করতে দেখেছি-(তিরমিযী, ইব্‌ন মাজা)। 


. ৫৯. অনুচ্ছেদঃ ভি মাসেহ করা সম্পর্কে 
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৭৬ সুনানে আবু দাউদ (রহ) 


টির রি 
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১৪৯। আহ্মাদ ইব্‌ন সালেহ্‌”- মুগীরা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, তাবৃকের যুদ্ধের সময় 
একদিন রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম ফজরের নামাযের পূর্বে স্থানান্তরে গমন 
করলেন এবং এ সময় আমিও তাঁর সাথে ছিলাম। অতঃপর নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া 
সাল্লাম তাঁর উষ্টী বসালেন এবং মলমূত্র ত্যাগ করলেন। তা সমাপনান্তে ফিরে এলে আমি পাত্র 
হতে তাঁর হাতে পানি ঢেলে দেই। তিনি উভয় হাতের কজি পর্যন্ত এবং মুখমন্ডল ধৌত করেন। 
অতপর তিনি তার জুরার আস্তিন উপরের দিকে উঠাতে চেষ্টা করেন, কিন্তু তা সংকীর্ণ হওয়ায় 
তিনি তাঁর হাত জুবার আস্তিনের ভিতর হতে বের করে উভয় হাতের কনুই পর্যন্ত ধৌত করলেন। 
অতঃপর মাথা মাসেহ করলেন, অতঃপর মোজার উপর মাসেহ করলেন এবং উটের উপর 
আরোহণ করলেন। অতঃপর আমরা সেখান থেকে প্রত্যাবর্তন করে সকলকে নামাযে রত পেলাম। 
তারা হযরত আবদুর রহমান ইব্ন আওফ (রা)-কে ইমাম নিযুক্ত করেছে। আবদুর রহমান ইব্‌ন 
আওফ (র) নামাযের সময় হওয়ায় তাদেরকে নিয়ে নামায আরম্ভ করেন এবং আমরা তাঁকে 
এমন অবস্থায় পাই যে, তিনি ফজরের নামাযের এক রাকাত (তখন) শেষ করেছেন। অতঃপর 
রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম মুসলমানদের সাথে কাতারে দাঁড়িয়ে আবদুর রহমান 
(রা)-এর পিছনে নামাযের দ্বিতীয় রাকাত আদায় করলেন। আবদুর রহমান রো) নামাযের সালাম 
ফিরালে রাসূলুল্লাহ্‌ (স) তাঁর বাকী নামায আদায়ের জন্য দণ্ডায়মান হন। এতদ্র্শনে সমবেত 
মুসলমানরা ভীত-সন্ত্ত হয়ে অধিক পরিমাণে "সুব্হানাল্লাহ্‌' পাঠ করতে থাকে। কেননা তারা 
নবী করীম স)-এর জন্য অপেক্ষা না করে নামায আরম্ত করে দিয়েছিল। অতঃপর রাসূলুল্লাহ্‌ 
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সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম নামায সমাপনান্তে সাহাবীদের লক্ষ্য করে বলেনঃ তোমরা যথা 


সময়ে নামায আদায় করে ঠিকই করেছ অথবা উত্তম কাজই করেছ১- (বুখারী, মুসলিম, নাসাঈ, 
ইবৃন মাজা, ভিরমিবী। 
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১৫০। মুসাদ্দাদ” মুগীরা ইব্ন শোবা (রা) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া 
সাল্লাম উযুর সময় তাঁর কপাল মাসেহ করেন। তিনি আরো বলেন, এই মাসেহ্‌ ছিল পাগড়ীর 
উপর। মুগীরা (রা) হতে অন্য বর্ণনায় আছেঃ নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম মোজা, 
কপাল ও পাগড়ীর উপর মাসেহ করেন-(এ)। 
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১ নির্ধারিত সময়ে ইমাম অনুপস্থিত থাকে তার জন্য বিল না করে উপস্থিত মুস্রীদের মধ্য হতে একজনকে 


ইমাম নিযুক্ত করে তার নেতৃত্বে যথা সময়ে নামায আদায় করা মুস্তাহাব। নামাযের সঠিক সময় অবশিষ্ট থাকলে 
ইমামের জন্য অপেক্ষা করা যেতে পারে। (অনুবাদক) 


৭৮ সুনানে আবু দাউদ (রহ) 
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১৫১। মুসাদ্দাদ-- উরওয়া ইব্নুল মুগীরা ইব্‌ন শোবা থেকে তীর পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি 
বলেছেন, একদা আমরা রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের সাথে উষ্ট্রে সফর 
করছিলাম। এ সময় আমার নিকট (পানির) পাত্র ছিল। তিনি (স) পায়খানায় গেলেন এবং তথা 
হতে ফিরে এলে আমি তাঁর সামনে (পানির) পাত্র নিয়ে উপস্থিত হই। অতঃপর আমি পানি 
ঢাললে তিনি (স) তাঁর উভয় হাতের কি পর্যন্ত এবং মুখমন্ডল ধৌত করেন, অতঃপর হাত 
বের করতে ইচ্ছা করলেন, এ সময় তাঁর (স) পরিধানে রূমের তৈরী সংকীর্ণ আস্তিন বিশিষ্ট 
পশ্মী জোরা ছিল। আস্তিন অধিক সংকীর্ণ হওয়ায় তিনি অতি কষ্টে দুই হাতের আস্তিন গুটাতে 
না পেরে তা খুলে ফেলেন। অতঃপর আমি তাঁর পায়ের মোজাঘয় খুলবার চেষ্টা করি। তখন তিনি 
বলেনঃ মোজা খুল না। কেননা আমি যখন মোজা পরিধান করি, তখন আমার উভয় পা পবিত্র 
ছিল। অতঃপর তিনি মোজাদ্ধয়ের উপর মাসেহ্‌ করেন-(এ)। 
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১৫২। হুদবা ইব্‌ন খালিদ” মুগীরা ইব্ন শোবা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, একদা 
রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম মলমৃত্র ত্যাগের জন্য দূরে যাওয়ায় নামাযের জামাতে 
উপস্থিত হতে বিলম্ব হয়। অতঃপর তিনি এই ঘটনাটি বর্ণনা করেন। আমরা লোকদের নিকট 
এসে দেখি আবদুর রহমান ইব্‌ন আওফ (রা) সকলকে নিয়ে ফজরের নামায আদায় করছেন। 
তিনি রাসূলুল্লাহ্‌ সে)-কে দেখতে পেয়ে পিছনের দিকে সরে আসতে চাইলে তিনি (স) তাঁকে 
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ইশারায় নামায পড়াতে বলেন। রাবী বলেন, অতঃপর আমি মেগীরা) এবং নবী করীম সাল্লাল্লাহু 
আলাইহে ওয়া সাল্লাম তাঁর পিছনে এক রাকাত নামায আদায় করি। তিনি সালাম ফিরালে 
নবী করীম (স) দাঁড়িয়ে নামাযের যে রাকাতটি ইমামের সাথে পাননি তা আদায় করেন এবং 
এর অতিরিক্ত কিছুই করেননি-(এ)। 

ইমাম আবু দাউদ (রহ) বলেন, আবু সাঈদ আল-খুদরী, ইব্নুযু-যুবায়র ও ইব্‌ন উমার (রা) 
বলেছেন-কোন ব্যক্তি ঈমামের সাথে আংশিক নামায পেলে তাকে দু”টি সহ সিজদা করতে হবে| 
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১৫৩। উবায়দুল্লাহ্‌ ইব্‌ন মুআয-” আবু আবদুর রহমান আস্-সুলামী (রহ) হতে বর্ণিত। যখন. 
৯১১৬৮ 8৯ 
আলাইহে ওয়া সাল্লামের উযু সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেন, তখন তিনি সেখানে উপস্থিত ছিলেন। 
জবাবে তিনি (বিলাল) বলেন, নবী করীম (স) যখনই মলঘূত্র ত্যাগের জন্য বের হতেন, তখন 
আমি তাঁর পানি নিয়ে যেতাম। 27775 


:১০০৪৪৫৮০ 5০০ & 06১১01০০১৫৮ (৯১০৫ 
2815555040৫ নিরবের 
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১৫৪। আলী ইবনুল হুসায়ন-- আবু যুরআা ইব্‌ন আমর ইব্‌ন জারীর (রা) হতে বর্ণিত। একদা 
হযরত জারীর (রা) পেশাবের পর উযুকরার সময় মোজা মাসেহ্‌ করেন এবং বলেন, মোজার 
উপর) আমাকে মাসেহ্‌ করতে নিষেধ করা হয়নি। কেননা আমি রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহে 
ওয়া সাল্লামকে স্বচক্ষে এভাবে মাসেহ করতে দেখেছি। উপস্থিত লোকেরা বলেন, এটা সূরা 
মাইদা নাধিল হওয়ার পূর্বের ঘটনা। জবাবে তিনি বলেন, আমি সূরা মাইদা নাধিল হওয়ার পরই 
ইসলামে দীক্ষিত হই- (বুখারী, মুসলিম, তিরমিযী, নাসাঈ, ইব্‌ন মাজী)। 


৮০ সুনানে আবু দাউদ (রহ) 


পএঞল একস পতি প্রেত প্রত 
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১৫৫। মুসান্দাদ-- ইব্‌ন বুরায়দা (রহ) থেকে তীর পিতার সৃত্রে বর্ণিত। হাবশার বাদশাহ্‌ নাজ্জাশী 
রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের খিদমতে এক জোড়া নিকশ কালো রং-এর 
মোজা উপটৌকন পাঠান। অতঃপর তিনি তা পরিধান করেন এবং উযুর সময় তার উপর মাসেহ্‌ 
করেন- (তিরমিযী, ইব্‌ন মাজা)। 


১০ এ০২০০1০/৬। (9 ০৯ ০১ 2118 7১০৭ 
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হি ১ ০১০) 38-৫৩ ১১০) ০১১এ| 


১৫৬। আহ্মাদ ইবৃন ইউনুস-” মুগীরা ইব্‌ন শোবা (রা) হতে বর্ণিত। একদা রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহে ওয়া সাল্লাম মোজার উপর মাসেহ্‌ করেন। আমি তাঁকে জিজ্ঞাসা করলাম, ইয়া 
রাসূলাল্লাহ্‌। আপনি কি ভুলে গিয়েছেন? তিনি বলেনঃ বরং তুমিই ভূলে গিয়েছ। আমাকে আমার 
মহান প্রতিপালক এরূপ করার নির্দেশ দিয়েছেন। 


ক শ্ঞি 


দে ০০০১ ০৫ ১৯ 
৬০. অনুচ্ছেদঃ মোজার উপর মাসেহ করার সময়সীমা 
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১৫৭। হাফ্স ইব্‌ন উমার-” খুযাইমা ইব্‌ন ছাবিত (রা) নবী রী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া 
সাল্লামের নিকট থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি (স) বলেনঃ মুসাফিরের জন্য মোজার উপর মাসেহ্‌ 
করার নির্ধারিত সময়সীমা হল তিন দিন এবং মুকীমের (নিজ বাড়ীতে অবস্থানকারী) জন্য 
একদিন একরাত। অপর বর্ণনায় আছেঃ আমরা যদি তাঁর নিকট অধিক সময়সীমা প্রার্থনা 
করতাম, তবে তিনি আমাদের জন্য অধিক সময় অনুমোদন করতেন-(তিরমিষী, ইব্‌ন মাজা)। 
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শটে পি তা রি টু লতা লি পারি পা পালিত এ 


৮৫1 ১ পি ৩০০। ০২০০৯১০০০০৪ 
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১৫৮। ইয়াহ্‌ইয়া ইব্ন মুঈন"- উবাই ইব্‌ন ইমারা (রা) হতে বর্ণিত। ইয়াহ্ইয়া ইব্ন আইউব 
বলেন, তিনি রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের সাথে উভয় কিবলার দিকে মুখ 
করে নামায পড়েছিলেন। তিনি বলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্‌। আমি কি মোজার উপর মাসেহ করব? 
তিনি বলেনঃ হাঁ। রাবী তাকে এক, দুই ও তিন সম্পর্কে প্রশ্ন করলে- তিনি বলেনঃ তুমি যত 
দিনের জন্য ইচ্ছা কর। অপর এক বর্ণনায় আছেঃ তিনি প্রশ্ন করতে করতে সাত দিন পর্যন্ত 


আবু দাউদ শরীফ (১ম খণ্ড)_ ১১ 


৮২ ্‌ সুনানে আবু দাউদ (রহ) 


পৌছান। জবাবে রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম বলেনঃ হাঁ; যতদিন তুমি প্রয়োজন 
বোধ কর১_ ইব্নমাজা)। ্‌ 
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৬১. অনুচ্ছেদঃ জাওরাবায়েনের" উপর মাসেহ করা 
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১৫১। উছমান ইব্‌ আবু শায়বা-- মুগীরা ইব্ন শোবা (রা) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহে ওয়া সাল্লাম উযুর সময় জাওরাধায়েন ও উভয় ভূতার উপর মাসেহ্‌ করেন-(ভিরমিযী, 
ইবৃনমাজা)। 

ইমাম আবু দাউদ (রহ) বলেন, আবদুর রহমান ইব্‌ন মাহ্‌দী এই হাদীছ বর্ণনা করতেন না। 
কেননা হযরত মুগীরা ইব্‌ন শোবা (রা) হতে বর্ণিত হাদীছেঃ "নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে 
ওয়া সাল্লাম মোজার উপর মাসেহ করতেন” সমধিক প্রসিদ্ধ। অনুরূপভাবে আবু যৃসা আল- 
আশআরী (রা) হতে বর্ণিত আছে যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম জাওরাবায়নের 
উপর মাসেহ্‌ করেছেন। কিন্তু এর পরস্পপর সংযুক্ত নয় এবং এর বুনিয়াদও সুদৃঢ় নয়। হযরত 
আলী ইব্‌ন আবু তালিব (রা), ইব্‌ন মাসউদ (রা), আল-বারাআ ইব্‌ন আযিব (রা), আনাস ইব্‌ন 
১-মুহাদ্দিছগণের নিকট উক্ত হাদীছ গ্রহণীয় নয়। এর সনদের মধ্যে মতানৈক্য রয়েছে। কাজেই তা জামণযোগ্য 
শয়।-(অনুবাদক) | 
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কিতাবৃত তাহারাত ৮৩ 
মালিক (রা), আবু উমামা (রা), সাহ্ল ইব্‌ন সাদ (রা) এবং আমর ইব্‌ন হুরায়ছ (রা) প্রমুখ 
সাহাবীগণ জাওরাবায়নের উপর মাসেহ করেছেন। হর্ত উমার ইব্নুল খাত্তাব (রা) ও ইব্‌ন 
আবাস (রা) হতেও এরূপ বর্ণিত আছে। 


2 
৬২. অধ্যায়ঃ 
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১৬০। মুসাদ্দাদ আওস ইব্‌ন আবু আওস আছ-ছাকাফী (রা) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্‌ সান্লাল্লাহু 
আলাইহে ওয়া সাল্লাম একদা উযুর সময় তাঁর জুতা ও কদমদ্বয় মাসেহ্‌ করেন। হযরত আবাদ 
(রা) বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম এক কওমের কৃপের নিকট 
আসেন। কিন্তু রাবী মুসাদ্দাদের বর্ণনার মধ্যে/-৯১০। ও ২405 শব্দের উল্লেখ নেই। অতঃপর 
উভয় রাবী মতৈক্যে পৌছে বলেন, রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম উযুর সময় জুতা 
ও কদমদ্বয়ের উপর মাসেহ্‌ করেছেন। 


৬৩. অনুচ্ছেদঃ মাসেহ করার পদ্ধতি সম্পর্কে 
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১৬১। মুহাম্মাদ ইব্নুস সারাহ- যুগীরা ইব্‌ন শোবা (রা) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহে ওয়া সাল্লাম মোজার উপর মাসেহ করতেন। এই হাদীছের রাবী মুহাম্মাদ ছাড়া 


৮৪ সুনানে আবু দাউদ (রহ) 


অন্যদের বর্ণনায় £ ০৬০1১+5৮৮ বা "মোজার উপরের অংশে" মাসেহ্‌ করার কথা উল্লেখ আছে 
-(তিরমিযী)। 
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১৬২। মুহাম্মাদ ইবৃনুল আলা-. আলী (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, .ধর্মের মাপকাঠি যদি 
রায়ের বিবেক-বিবেচনা) উপর নির্ভরশীল হত, তবে মোজার উপরের অংশে মাসেহ্‌ নাকরে 
নিশ্রাংশে সাসেহ করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হত। রাবী হযরত আলী (রা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামকে তাঁর মোজার উপরের অংশে মাসেহ্‌ করতে দেখেছি। 
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১৬৩। মুহাম্মাদ ইবৃন রাফে”- আমাশ (রহ) হতে বর্ণিত। তিনি (আলী) বলেন, আমার ধারণা 
টানি রারিরাহ হারা সৃহাও হা রানির নার রজার রাত তে 
দেখেছি। 
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কিতাবুত তাহারাত ৮৫ 
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১৬৪। মুহাম্মাদ ইব্নুল-আলা”- আমাশ (রহ) হতে উপরোক্ত হাদীছের অনুরূপ বর্ণিত। রাবী 
(আলী রা) বলেন, ধর্মের ভিত্তি যদি রায়ের উপর নির্ভরশীল হত- তবে পায়ের উপরের অংশ 
স্বাসেহ্‌ না করে নিম্্রাংশ মাসেহ্‌ করাই উচিত ছিল। বস্তুতঃ নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া 
সাল্লাম তাঁর পায়ের মোজার উপরের অংশ মাসেহ করেছেন। 

হযরত ওয়াকী (রহ) আমাশ হতে উপরোল্লিখিত সনদে হাদীছটি বর্ণনা করেছেন। তিনি (আলী) 
বলেন, আমার মতে পায়ের উপরের অংশ মাসেহ্‌ না করে- নিত্লাংশ মাসেহ্‌ করাই উচিত। তবে 
আমি রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামকে পায়ের উপরের অংশ মাসেহ করতে 
দেখেছি। 

হযরত ইব্ন আবৃদে খায়ের তাঁর পিতা হতে বর্ণনা করেছেন৷ তিনি বলেন, আমি হযরত আলী 
(রা।- কে উযু করার সময় পায়ের উপরের অংশ মাসেহ করতে দেখেছি। তিনি আরো বলেন, যদি 
আমি রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামকে এরূপ করতে না দেখতাম--.- অতঃপর 
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১৬৫। মুসা ইব্ন মারওয়ান-” হযরত মুগীরা ইব্‌ন শোবা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি 
ঘাবৃকের যুদ্ধে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামকে উযু করিয়েছি। তখন তিনি মোজার 
উপরের ও নীচের অংশ (উভয়ই) মাসেহ্‌ করেন।১ 


১" পানি দ্বারা ইস্তিনজা করাকে ০৮০০এ| বলা হয়। তবে এস্থলে 'ইত্তেদাহ্‌ শব্দের অর্থ- ইস্তেনজার জন্য 
কৃলুখ ব্যবহারের পর পানি ব্যবহারের দরকার হয় না, তবুও লজ্জাস্থান পানি দ্বারা হালকাতাবে ধৌত করা। এর 
উদ্দেশ্য হল- শয়তানের ধোঁকা হতে আত্মরক্ষা করা। কেননা পেশাবের পর অনেক সময় অনেকের মনে এরূপ 
সন্দেহের উদ্রেক হতে পারে যে, নর ররার হানি -(অনুবাদক) 


সুনানে আবু দাউদ (রহ) 
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৬৪. অনুচ্ছেদঃ উযুর পরে পানি ছিটানো সম্পর্কে 
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১৬৬। মুহাম্মাদ ইব্‌ন কাছীর-- সুফিয়ান ইব্নূল হাকাম আছ্‌-ছাকাফী অথবা হাকাম ইব্‌ন 
সুফিয়ান আছ্‌-ছাকাফী হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম 
যখনই পেশাব করতেন, তখন উযু করতেন এবংউধুর পানি ছিটাতেন। 


৮ শর পয পনিকি 
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১৬৭। ইসহাক ইব্‌ন ইসমাঈল” মুজাহিদ (রহ) বানু ছাকীফের এক ব্যক্তি হতে এবং তিনি 
তার পিত 


তাঁর পিতা হতে বর্ণনা করেছেন, আমি রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামকে পেশাব 
করার পর তাঁর লজ্জাস্থানে পানি ছিটাতে দেখেছি (অর্থাৎ হালকাভাবে ধৌত করতেন)। 
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১৬৮। নাসর ইব্নুল মুহাজির-” হযরত হাকাম বা ইব্‌ন হাকাম তাঁর পিতা হতে বর্ণনা করেছেন 
যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম পেশাবান্তে উযু করেন এবং তাঁর লজ্জাস্থানে 
পানি ছিটান (অর্থাৎ লজ্জাস্থান হালকাভাবে ধৌত করার পর উযু করেন)। 


কিতাবৃত তাহারাত ৮৭ 
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৬৫. অনুচ্ছেদঃ উযুর পরে পঠিত দোয়া সম্পর্কে 
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১৬৯। আহ্মাদ ইব্‌ন সাঈদ-" উকবা ইব্ন আমের (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা 
রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের সাথে অবস্থান করার সময়ে আত্মনির্ভরশীল হয়ে 
নিজেদের যাবতীয় কাজ এমনকি উট চরানোর দায়িতৃও আমাদের নিজেদের মধ্যে পালাক্রমে ভাগ 
করে নিতাম। রাবী বলেন, একদা আমার উপর উট চরানোর দায়িত্ব থাকাকালে আমি যখন 
সন্ধ্যায় উটসহ প্রত্যাবর্তন করি, তখন আমি রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামকে 
ভাষণরত পাই। আমি তাঁকে (স) তখন বলতে শুনিঃ তোমাদের যে কেউ উত্তমরূপে উযু করে 
অতি বিনয়ের সাথে ও একাগ্র চিন্তে দুই রাকাত নামায আদায় করে- তার জন্য জান্নাত ওয়াজিব 
হয়ে যায়। এতদৃশ্রবণে আমি খুশীতে বাগ্‌ বাগ্‌ হয়ে বলে উঠিঃ বাহ্‌ বাহ্‌! এটা কতই না উত্তম 
প্রাপ্তি। অতঃপর সেখানে পূর্ব হতে উপস্থিত- আমার সম্মুখের এক ব্যক্তি বলে উঠলঃ হে উক্বা! 
এর চেয়ে উত্তম বস্তু আছে। অতঃপর আমি তাকিয়ে দেখি তিনি ছিলেন হযরত উমার ইব্নূল 


৮৮ সুনানে আবু দাউদ (রহ) 


খাত্তাব (রা)। তখন আমি তাঁকে জিজ্ঞাসা করি, হে আবু হাফ্স! তাকি? জবাবে তিনি বলেন, 
তুমি এখানে আগমনের একটু পূর্বে রাসূলুল্লাহ্‌ স) ইরশাদ করেনঃ তোমাদের যে কেউ 
উত্তমরূপে উযু করার পর এরূপ বলেঃ 

-4১4০৩ ১৪০ 1১৯১ 01 45 এ 4১০০ 0১৯৩৭ 0141 ৫ ০। 4০ ("আশহাদু আল্‌-লা 
ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহ্দাহ লা-শারীকা লাহ; ওয়া-আশ্হাদু আন্না মুহাম্মাদান আবদুহু ওয়া 
রামূলুহু”। তার জন্যে আটটি বেহেশূতের সমস্ত দরজা খোলা মরননিডিলাতি। সেব্যক্তি 
স্বেচ্ছায় যে কোন বেহেশতে বেশ করতে পারবে। 


তি ১০০০৭ ১৪১৫ ৬০ ৩৪ ০০৪ 1 (62 _3%, 
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ক ০০০4৯ 05509 25468 এ 


পা পাপ 


- 8১০০ ৬১১৯ ০১০১ ০৫৯৭ 3০৭৪৪ ০০এ। ৪205 652 


১৭০। বিহার নাে উকবা ইব্ন আমের আল-জুহানী (রা) নবী করীম সাল্লাল্লাহু 
আলাইহে ওয়া সাল্লাম হতে পূর্বোক্ত হাদীছের অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। কিন্তু সেখানে উটের 
রাখালী সম্পর্কে যা উক্ত হয়েছে- তা এই হাদীছে উল্লেখ নেই অতঃপর তীর বর্ণনা পরম্পরায় 
তিনি বলেছেনঃ কোন ব্যক্তি যদি উত্তমরূপে উযু করার পর আকাশের দিকে তাকিয়ে উপরোক্ত 
দুআ পাঠ করে) তবে তার জন্য আটটি বেহেশৃতের সমস্ত দরজা খুলে যাবে। অতঃপর রাবী 
মুআবিয়ার বর্ণিত হাদীছের অনুরূপ বর্ণনা করেন। 


7955561 নিন ৭ 
৬৬. অনুচ্ছেদঃ পর্কই ধুতে কয়েক ওয়াতের নামায আদায় সম্পর্কে 


(2 


পরত শি লা পাকি পা ০ পক 
৩৪ এত ১০০ ০২১০০ ০০:০৭ ৪৭৪ ৬৪ ক ০১ (8৮7 ১৮) 
পিজি ৯১ পঞ্জ পাতে 2 
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৯৪ 


১৭১| দিদা মুহাম্মাদ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আমি আনাস ইব্‌ন 
মালেক (রা)_কে উযু সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করি। তিনি বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া 


কিতাবৃত তাহারাত ৮৯ 


সাল্লাম প্রত্যেক নামাযের জন্যই উযু করতেন এবং আমরা একই উযৃতে কয়েক ওয়াক্তের নামায 
আদায় করতাম। 


কক 2 2০ বুনি” করেত পলা তে পতি ০ পারে ত 
রি ৮৬৫2৪০৩৪০৯৭ ০৪০০০ ৯3৫৪, 30:২৬ 
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১৭২। মুসাদ্দাদ”” সুলায়মান ইব্‌ন বুরাইদা থেকে তাঁর পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, 
রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম মক্কা বিজয়ের দিন একই উযুতে পাঁচ ওয়াক্তের নামায 
আদায় করেন এবং মোজার উপর মাসেহ্‌ করেন। এতদ্দর্শনে হযরত উমার (রা) তাঁকে বলেন, 
আমি আপনাকে আজ এমন একটি কাজ করতে দেখেছি- যা ইতিপূর্বে কখনও দেখিনি। জবাবে 
তিনি (আল্লাহ্‌র রাসূল) বলেন, আমি ইচ্ছা করেই এরূপ করেছি।১ 
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৬৭. অনুচ্ছেদঃ 7 ধৌত করা থেকে বাদ পড়লে 
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পাপা ৯৬ 
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১৯ ১৯ ০১২১৯০৩১০৩০ (৮ / ১১:০১০৯০১৬০৪ 


1 পল পি ০ ০ ৬০০০৯ ০০ সা পান 


৩ পিতা তে 


১" মকা বিয়ের বু পরব রাসূলুন্থাহ (স)-এর উপর প্রতি মে 
ছিল এবং সাহাবায়ে কেরামদের জন্য একই উযুতে এক বা একাধিক ওয়াক্তের নামায আদায় করা জায়েয ছিল। 
মক্কা বিজয়ের দিন হতে নবী করীম (স)- এর উপর হতে উত্ত ওয়াজিব (প্রত্যেক নামাযের জন্য উম করা) বাতিল 
হয়।-(অনুবাদক) 


আব দাউদ শরীফ (১ম খণ্ড)-__১২ 


৯০ . | সুনানে আবু দাউদ (রহ) 


১৭৩। হারূন ইব্ন মারূফ-- আনাস রো) হতে বর্ণিত। এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহে ওয়া সাল্লামের উযুর পর উপস্থিত হল। কিন্তু উযুর সময় সে তার পায়ের এক নখ 
পরিমাণ স্থান (সামান্য স্থান) ছেড়ে দিয়েছিল। তখন রাসূনুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম 
তাকে বলেন, তুমি ফিরে যাও এবং উত্তমরূপে উযু কর। 
হযরত উমার (রা)-ও নবী করীম (স) হতে অনুরূপ একটি হাদীছ বর্ণনা করেছেন। তাতে বর্ণিত 
আছে- তুমি ফিরে যাও এবং উত্তমরূপে উযু কর। 

১০০৩০৭৪ 6৯703০৩৬ ৫৩০০০ ১০ (6১৯ -১৬৫ 


[ট্রিনদা 


8506 ৪০০৩ 4০ | 51 ০০০৭) 


১৭৪। মুসা ইব্‌ন ইসমাঈল-- ইউনুস ও হুমায়েদ হযরত হাসান (রা) হতে এবং তিনি নবী 
করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম হতে” হযরত কাতাদা (রহ) বর্ণিত হাদীছের অনুরূপ 
হাদীছবর্ণনাকরেছেন। 

৯ ৬১১০০০০১১৯১ হু & (৫03 [০৮5০ 06558 
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১৭৫। হায়ওয়াত ইব্‌ন শুরায়হ্‌-” খালিদ থেকে নবী করীম (স)-এর কোন এক সাহাবীর সূত্রে 
বর্ণিত। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম এক ব্যক্তিকে নামায পড়তে দেখলেন- যার 
পায়ের পাতার উপরের অংশে এক দিরহাম পরিমাণ স্থান ঝকঝকে শুক্না ছিল, যাতে উযুর 
সময় পানি পৌঁছেনি। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম তাকে পুনরায় উযু করে নামায 
পড়ারনির্দেশ দেন।১ 


৬০৭। 25 4515) ০৫ ৭ 


[0৮ “১০ 


উরি কপ £ ৪ প্লুণও 


১ উযুর মধ্যে করা তার মধ্যে এক লাল পর 
তবে উযু ও লামায কিছুই দুরস্ত হবে না। -(অনুবাদক) 


কিতাবৃত তাহারাত ৯১ 


15410. নি না এ রী শিরিন 


পণ ওত ৮৫ সাকিঠ 


- ১০৯৪৩ ২৬০ ০০৫৩, 


১৭৬। কুতায়বা ইব্‌ন সাঈদ-- বারা ির্জান্লর রত 
চাচা হতে বর্ণনা করেছেন যে, এক ব্যক্তি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের 
খিদমতে উপস্থিত হয়ে অভিযোগ করেন যে, সে নামাযের মধ্যে অনুভব করে যে- তার পিছনের 
রাস্তা হতে বায়ু নির্গত হয়েছে। জবাবে তিনি বলেনঃ যে পর্যস্ত কেউ বায়ু নির্গমনের শব্দ বা দুর্গন্ধ 
না পাবে ততক্ষণ নাযায পরিত্যাগ করবে না।১ 


রি 34৮০৪৮০৪১০৯ ৪৪০০০ ৪০০৮ ৬৯- ১৬৬ 
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১৭৭। মুসা ইব্‌ন ইসমাঈল-- আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহে 
ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেনঃ তোমাদের কেউ নামাযের ঘধ্যে থাকাকালীন যদি অনুতব করে যে, 
তার পশ্চাৎ্-দ্বার দিয়ে কিছু নির্গত হয়েছে বা হয়নি এবং তা তার মনে সন্দেহের উদ্বেক করে- 
তবে তার নামায ত্যাগ করা উচিৎ নয়; যতক্ষণ না সে বায়ু নির্গমনের শব্দ শোনে অথবা দুর্গন্ধ 


অনুভবকরে। 


৮৯৮১ 


হযে 2০5৪ 5০. ৭. 
৬৯. অনুচ্ছেদঃ স্ত্রীকে) চু্ধনের পর উযু করা সম্পর্কে 
18 060৩ 45৩ ০০১৪ 3৪20 ১২০০৯ ৪৯০ ১৬/, 


পপ্রণ তা ০ পলা রি 
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১ নামাযের মধ্যে অনেক সময় শয়তান মানুষের মনে এরূপ সন্দেহ সৃষ্টির চেষ্টা করে; কাজেই বায়ু নিরগমনের 
স্পষ্ট ধারণা না হওয়া পর্যন্ত উযু নষ্ট হবে না এবং নামায পরিত্যাগ করারও প্রয়োজন নেই। - (অনুবাদক) 


৯২ | সুনানে আবু দাউদ (রহ) 
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১৭৮] মুহাম্মাদ ইব্‌ন বাশৃশার-” আয়েশা রো) হতে বর্ণিত। নবী করীম সান্টাল্লাহু আলাইহে 
ওয়া সাল্লাম তাঁকে চুম্বন করে উযু করেননি। আবু দাউদ (রহ) বলেন, এটি সুরসাল হাদীছ। কারণ 
ইবরাহীম আত-তাইমী আয়েশা (রা)-র নিকট কিছুই শুনেননি। আবু দাউদ আরও বলেন, 
আল-ফিরায়াবী প্রমুখও তা অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। 


০০০১৯১০০৯০৫। ০০ (৫ & 08835 1৬ রি ৬৭ 


০১১ 6458444501০ 2810 এ ০৪৮ 
08. ১৫৯:১৬ ০০ 6 ০৯১০ 0585 £205 জিনের ৪৬ এ 


৮০ তি তি 


820 90302৮6, ১১০৯ এ 53845 ১15) [১৫৬ 42913 21 


১৭৯। উছমান ইব্‌ন আবু শায়বা- আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে 
ওয়া সাল্লাম তাঁর কোন এক স্ত্রীকে চুন করে উযু করা ব্যতিরেকে নামায আদায় করতে যান। 
হযরত উরওয়া (রহ) বলেন, আমি তাঁকে (আয়েশাকে) জিজ্ঞাসা করলাম- তিনিই কি আপনি 


নন? এতদৃশ্রবণে তিনি মুচকি হাসি দেন। 
পরত ১০ ৩৪ ০০৫41 ০০5 ডি, 


৬১৯ চর 51557265705-5118 
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পাঠে বি পিতা 
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উনি তা 
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লি 


কিতাবুত তাহারাত ৯৩ 


১৮০। ইব্রাহীম ইব্‌ন মাখলাদ আত--তালিকানী- হাবীব হতে এই হাদীছটি. অনুরূপ সনদে 
বি আছে যে, রক্ত প্রদরের রোগিণীদের প্রত্যেক নামাযের সময় উযু করতে হবে।১ 

১৫] ০৭ ০০ ৯৬1: ১.8, 
৭০, অনুচ্ছেদঃ পুরুযাংগ বা? করার পর জু সম্পর্কে 


পা পর তি সি ০ 
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১৮১। আবদুল্লাহ্‌ ইবৃন মাসলামা-" উরওয়া (রহ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আমি 
মারওয়ান ইব্নুল হাকামের নিকট উপস্থিত হয়ে তাঁকে জিজ্ঞাসা করলাম- কি কারণে উযু 
করার প্রয়োজন হয়? জবাবে যারওয়ান বলেন, পুরুষাংগ স্পর্শ করলে। তখন উরওয়া জিজ্ঞাসা 
করেন, আপনি তা কিরূপে জানলেন? মারওয়ান বলেন- বুস্রা বিন্তে সাফ্ওয়ান (রা) আমাকে 
জানিয়েছেন- তিনি রাসূলুল্লাহ্‌ সারারাত বলতে শুনেছেনঃ যে ব্যক্তি 
নিজের পূরুযাংগ স্পর্শ করবে তাকে উযু করতে হবে। 


পর পা রবে 


প ৯৬ 


৭১. অনুচ্ছেদঃ এ ব্যাপারে” রোখছত (অব্যাহতি) সম্পর্কে 


রে ০ ৩৩০৪০৬৮১১৫০ ৪০৫+৬০০ ৪- ১৮ 
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(05. ১০ 2০০৩1 4৩০ ২০০ (1১৯54 । ৮০৪ রি 


$জ্ীলোকদের হায়েব অব নিফাসের নিত্ধীরিত সময় অভিবাহিত হওয়ার পরও যাদের রোগবসতঃ 


রক্তত্াব হয় তাদেরকে 'সুস্তাহাযা' বলা হয়। মাসিক খতুকে হায়েয এবং সন্তান প্রশবান্তে রক্ততস্রাবকে নিফাস 
বলাহয়। -জেনুবাদক) 


৯৪ সুনানে আবু দাউদ (রহ) 


ঠ১ তত তাস চা পাপী ঞ রশ ্ & বাটিক পাতি ৪১5৩ ঞ পার প্রি ত ১৯৩ 
১১৯ ১৬০ ০219 চি ও 34 টির ০২১৮৪ ১1২) ২১১০! 
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১৮২। মুসাদ্দাদ- কায়েস ইব্ন তলক থেকে তাঁর পিতার সূত্রে বর্ণিত। একদা আমরা নবী 
করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের নিকট গমন করি। এমন সময় সেখানে একজন গ্রাম্য 
লোক আগমন করে মহানবী (স-কে জিজ্ঞাসা করে- হে আল্লাহ্‌র নবী! উযুকরার পর যদি 
কোন ব্যক্তি নিজের পুরুষাংগস্পর্শ করে- তবে এ ব্যাপারে আপনার মতামত কি? রাসূলুল্লাহ 
রিনা হান পুরুষাংগ তো একটি গোশ্তের টুকরা অথবা গোশ্তের 
খন্ড মাত্র। 


ঠা পাতা 


১১০২১১১৩০৪১ ১০৪ ০০১৯০ ০ [৪ 0 152 ৬ 
৪৮৭1 ৪9$ 


১৮৩। মুসাদ্দাদ”” কায়েস ইব্ন তলক উপরোক্ত হাদীছের সনদ ও অর্থের অনুরূপ বর্ণনা করে 
বলেছেনঃ পুরুষাংগ যদি নামাযের মধ্যে স্পর্শ করা হয়।১ 


তা ০৫ 0 
৭২. অনুচ্ছেদঃ উটের গেঁশিত খাওয়ার “পর উযু করা সম্পর্কে 


৯ প% পপি 15? 
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০ 428 ($23 08 7 ০০১ 53 ৪৬৭। ৮৩ 


১৮৪। উছমান” বারাআ ইব্‌ন আযিব (রা) হতে বর্ণিত তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ সানলাল্লাহ 
আলাইহে ওয়া সাল্লামকে উটের গোশ্ত খাওয়ার পর উযু করা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হয়। তিনি 
১. হানাফী মাযহাবের মতানুসারে পুরুষাংগ স্পর্শ করলে উযৃ নষ্ট হবে না। (অনুবাদক)... 


কিতাবুত তাহারাত ৯১৫ 


জবাবে বলেনঃ তোমরা উযু করবে। অতঃপর তাঁকে বক্রীর গোশ্ত খাওয়ার পর উধু করা 
সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেন, তোমরা উখু করবে না। অতঃপর তাঁকে উটের 
আস্তাবলে নামায পড়া সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি সেখানে নামায পড়তে নিষেধ করেন। 
কেননা তা শয়তানের আড্ডাস্থান। অতঃপর তাঁকে বক্রীর খোয়াড়ে নামায পড়া সম্পর্কে 
জিজ্ঞাসা করা হয়। তিনি বলেনঃ তোমরা সেখানে নামায পড়তে পার- কেননা তা বরকতের 
স্থান।২ 
ব.9 বর ধা লে ৫ 311 58 ৬ 

৭৩. অনুচ্ছেদঃ কাঁচা গোশ্ত স্পর্শ করার পর হাত ধোয়া ও উ্ু করা সম্পর্কে 

22585 ১9 ১০৯, িরিভপূট নল ৫ -১/৩ 
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১২-১৫৬০ 08 2 25 ২০০০ রন ৪ 
০০ 3৫ ১5 2১০, (১০১০১৫।০১0035205- 41 
8 17718 
১৮৫। মুহাম্মাদ ইব্নুল-আলা-- আবু সাঈদ (রা) হতে বর্ণিত। একদা নবী করীম সাল্লাল্লাহু 
আলাইহে ওয়া সাল্লাম এক গোলামের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন, যখন সে বকরীর চামড়া ছাড়াচ্ছিল, 
তখন রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম তাকে বলেনঃ তুমি একটু সরে দীড়াও, আমি 
তোমাকে শিখিয়ে দেই। অতঃপর তিনি নিজের হাত বকরীর চামড়া ও গোশৃতের মাঝখানে 
ছুকিয়ে দেন; এমনকি তাঁর হাত বগল পর্যন্ত ঢুকে গেল। অতঃপর তিনি উঠে গিয়ে লোকদের 
সাথে উযু না করেই নামায আদায় করলেন! 
২.উপরোদত হাদীছে উট ও ছাগল যেখানে রাখা হর তার নিক্টব্ী হালে নামায আদায় সম্পকে বলা হয়েছে। 
উট যেহেতু বৃহদকায় এবং এর মলমূত্রও অধিক; তাছাড়া এর নিকটবর্তী স্থানে নামাযে রত হলে অধিক দুর্গব্ধের 
জন্য শয়তানের প্রভাবে হয়ত কোন সময় নামাধীর ক্ষতি হতে পারে। এজন্য সেখানে নামায পড়া নিষেধ। 
আপরপক্ষে বক্রী নিরীহ প্রাণী। এর মলমৃত্রের পরিমাণ ও দুর্গন্ধ কম। কাজেই এখানে নামায পড়া বৈধ। 


৯৬ সুনানে আবু দাউদ (রহ) 


আমর ইব্‌ন উছমান তাঁর বর্ণিত হাদীছে আরো উল্লেখ করেছেন যে, তিনি (স) পানিও স্পর্শ 
করেননি (এতে বুঝা গেল যে, কাঁচা গোশত স্পর্শ করলে উযু ভঙ্গ হয় না)। 

2125 ৮১০5 50. ৫ 

৭৪. অনুচ্ছেদঃ মৃত প্রার্ণী স্পর্শ করে উযু নাঁ করা সম্পর্কে 


৮ ছে ১0691 ৩০২০০ 4. (১৩৪২4. 2 
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পাতি করাত পা 


১৮৬! আবদুল্লাহ ইবৃন মাসলামা”" জাবের (রা) তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ হি 
ওয়া সাল্লাম বাজারে যাচ্ছিলেন যা মদীনার নিকটবর্তী একটি উচ্চ স্থালে অবস্থিত ছিল। তাঁর দুই 
পাশে তাঁর সাথে আরো লোক ছিল। পথিমধ্যে তিনি একটি মৃত ভেড়ার বাচ্চার পাশ দিয়ে 
যাচ্ছিলেন, যার কান কাটা ছিল। তখন তিনি তার কান ধরে তুলে বলেনঃ তোমাদের কেউ 
এটাকে পেতে পছন্দ কর? অতঃপর পুরা হাদীছ বর্ণিত হয়েছে। 


্ ১৪ 
শয়পারা 


তা 212 0255 ০ 
৭৫. অনুচ্ছেদঃ আগুনে পাকানো জিনিস খারওয়রি পর উধু না করা সম্পর্কে 


১০০০৫৪০৮০৫১ ৬০০ ৫ 36 54-- ০:]। এ ৫৯7 /৬ 
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৮০ পা পাতি 
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১৮৭। আবদুললাহ ইবুন মাসমামা-. ইব্‌ন আববাস (রা) হতে বর্ণিত। একদা রাসূলে করীম (স] 
বকরীর রান খাবার পর উধু না করেই নামায আদায় করেন। 


কিতাবৃত তাহারাত ৯৭ 


4 ১০) ৫১৫0 ০০:0০ ০2 ১৯০ 25001 9005 (৯ ১4 
| ৮০০০7৯১০5১4 ৩০৮44 ১586 ও (ও 
০০6 14০137-446 ঝ। ০ 8 ০৬৪৫৪ 205 523৭ ০০ 

3589258084 $ ১৯: £। রি নি 


রিকি লি যি পিলার ৩ 
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১৮৮। উছমান ইব্‌ন আবু শায়বা-- মুগীরা ইব্‌ন শোবা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, কোন 
এক রাতে আমি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের ঘরে মেহমান হই। তখন তিনি 
একটি বকরীর রান আনার নির্দেশ দেন, অতঃপর তা আগুনে ভাজি করা হয়। তিনি একটি বড় 
ছুরি নিয়ে তা দিয়ে গোশ্তের টুকরা কেটে কেটে আমাকে দেন। রাবী বলেন, ইত্যবসরে হযরত 
বিলাল (রা) আগমন করেন এবং নামায সম্পর্কে তাঁকে অবহিত করেন। বর্ণনাকারী বলেন, তিনি 
ছুরি ফেলে দেন এবং বলেনঃ তার কি হয়েছে? তার হাত ধুলায় ধূসরিত হোক। অতঃপর তিনি 
নামাযের জন্য উঠে গেলেন। ্‌ 
রাবী আনবারীর বর্ণনায় আরো আছে- আমার (মুগীরার) গৌঁফ লহ্বা হওয়ায় তিনি (স) তার নীচে . 
মেস্ওয়াক রেখে ছোট করে কেটে দেনা অথবা তিনি বলেন, মেস্ওয়াকের উপর রেখে আমি 
(স) তোমার গৌঁফ খাট করে কেটে দেব। 
০৫ 2০১০এ০৭ (50৪১৯৫80৪০০ ৫৯৭ 
১55 জি ০০৪১৮০০৫০৫৮ 
- ৪1০০৬ 7৩ ১ 4০ 
১৮৯। মুসাদ্দাদ- ইব্‌ন আবাস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহে ওয়া সাল্লাম বকরীর সিনার গোশত আহার করেন। অতঃপর তিনি তাঁর বসার স্থানের 
নীচে অবস্থিত রুমাল দারা নিজের হাত মুছে নেন। অতঃপর তিনি দাঁড়িয়ে নামায আদায় করেন। 


ও পে ৩০ পক ত ১৩ কি তত পরা তা 9958৭ 
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টে [িন্ণি ও তি 
আবু দাউদ শরীফ (১ম খণ্ড) _১৩ 


৯৮ সুনানে আবু দাউদ (রহ) 


১৯০। হাফ্স ইব্ন উমার”- ইব্‌ন আরাস (রা) হতে বর্ণিত। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে 
ওয়া সাল্লাম তাঁর সামনের দাঁত দিয়ে (বকরীর) ঘাড়ের গোশত কেটে খান। অতঃপর তিনি উযু না 
করেই নামযি পড়েন। 
[৮:০8 0৯ 06 ০০৪১ ৮ ১১155 (84 ৭৭ 
দে ৮৯১4০ ৩৮১০০০৩৪৫৭ ৬০, ০৮১1 


৭ পু 


১৯১। ইব্রাহীম” রা বি একদা আমি নবী 
করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের খেদমতে গোশ্ত ও রুটি হাযির করি। তিনি তা আহার 
করে পানি চেয়ে উযু করলেন (অর্থাৎ হাত-মুখ ধুইলেন)। অতঃপর তিনি যুহরের নামায আদায় 
করেন। পরে তিনি তাঁর রেখে দেয়া খাবার চেয়ে নিয়ে আহার করেন এবং উযু না করে নামায 
আদায়করেন। 


পা ৫:৮৪ প্‌ লি নে পা 
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১৯২। মুসা ইব্ন সাহ্‌ল-- জাবের (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহে 
ওয়া সাল্লামের দুইটি কাজের সর্বশেষ কাজ এই ছিল যে, 47985 
করা পরিত্যাগ করেন।১ ্‌ 


এ 22০৫ ০1 1০১ এনা ২০ (৪ ৪৪০৮১৩৮৮৬৫০ 18০১ -১৭ 
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১ রাসূরুরাহ 7 এর বর আভল পাকানো তি মুল দা 
নির্দেশ রহিত হয়ে যায়। -(অনুবাদক) 


কিতাবুত তাহারাত | ১৯ 


রা ১০০৯০ ৫১৪ 2 ০৩০ 
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রা ক পারা পাপার্পা 
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১৯৩। আহ্মাদ ইব্ন আমর” উবায়েদ ইব্‌ন ছুমামা. আল-মুরাদী (রহ) হতে বর্ণিত। তিনি 
বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের সাহাবী হযরত আবদুল্লাহ্‌ ইব্নুল 
হারিছ ইব্‌ন জাযই (রা) আমাদের নিকট মিসরে আগমন করেন। তিনি রাসূলুল্লাহ্‌ (স)-এর 
সাহাবী ছিলেন। রাবী বলেন, আমি যিসরের মসজিদে তাঁকে বলতে শুনেছি- আমি রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের সাথে এক ব্যক্তির ঘরে ষষ্ঠ অথবা সপ্তম ব্যক্তি হিসেবে 
উপস্থিত ছিলাম! এমতাবস্থায় সেখানে হযরত বিলাল (রা) উপস্থিত হয়ে নামাযের খবর দেন। 
তখন আমরা সেখান হতে বের হয়ে এমন এক ব্যক্তির নিকট দিয়ে যাচ্ছিলাম যার ডেক্চী 
আগুনের উপর ছিল (অর্থাৎ রান্না হচ্ছিল)। তখন রাসূলুন্নাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম এক 
ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা করেনঃ তোমার ডেক্টীর খাদ্য খাওয়ার উপযোগী হয়েছে কি? জবাবে সে 
বলে, হা, আমার পিতামাতা আপনার জন্য উৎসগ্গীত হোক। অতঃপর তিনি (স) তা হতে এক 
টুকরা গোশ্ত তুলে “তাক্বীরে তাহ্রীমা” বলার পূর্ব পর্যন্ত চিবাতে থাকেন এবং আমি তা স্বচক্ষে 
অবলোকনকরি। ৰ . 
এও ৩৯ 4১৬৯৪] 213.%7 
৭৬. অনুন্দেঃ এ ব্যাপারে রোনলা করা খাবার গ্রহের পর যু বিষয়ে) কঠোরত 
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১৯৪। মুসাদ্দাদ-- আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহে 
ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেনঃ রন্ধনকৃত দ্রব্যাদি আহার করলে উযু করতে হবে।১ 


চ887-48885588889532৯8248১3-885582087885487628 রত 
১" উক্ত হাদীছে বর্ণিত উধু শব্দের অর্থঃ খাদ্যদ্রব্য খাওয়ার পর ভালরূপে হাত যৃখ ধৌত করা, নামাযের জন্য 
যেরূপ উযু করতে হয়, সেই উযু নয়। মোটকথা রন্ধনকৃত খাদ্য দ্বব্য আহার করলে উ্ু নষ্ট হয় না। - (অনুবাদক) 


১০০ সুনানে আবু দাউদ (রহ) 
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১৯৫। মুসলিম ইব্ন ইব্রাহীম-- আবু সালামা (রহ) হতে বর্ণিত। আবু সুফিয়ান ইব্ন সাঈদ 
ইব্‌ন যুগীরা তাঁর নিকট বর্ণনা করেন যে, তিনি মুগীরা) উম্মে হাবীবা (রা)-এর ঘরে যান। 
তখন তিনি তাঁকে এক পেয়ালা ছাতু পান করান। অতঃপর তিনি (মুগীরা) পানি চেয়ে কুলি 
করেন। তখন হযরত উম্মে হাবীবা রো) বলেন, হে আমার বোনের পুত্র! কি ব্যাপার- তুমি তো 
উযু করলে না? অথচ নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম বলেছেনঃ আগুনে রান্না করা 


খাদ্য আহারের পর তোমরা উযু করবে। অথবা তিনি বলেছেনঃ আগ্রনে যা স্পর্শ করে তো 
খাওয়ার পর উযু করবে)। 


০01 ০৩৯৩ ক ১৬৬ 
- ৭৭. অনুচ্ছেদঃ দুর্ধ পানের “পর উযু করা সম্পর্কে 
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১৯৬। কুতায়বা-* ইব্‌ন আন্বাস (রা) হতে বর্ণিত। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম 
দুধ পানের পর পানি দিয়ে কুলি করেন, অতঃপর বলেনঃ টিরেউনিজানি যর দির 
(অতএব দুধ পানের পর কুলি করা উচিত)! 


৭৮, অনুচ্ছেদঃ নি ৮ 


১০১ 


কিতাবৃত তাহারাত 
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১৯৭ উছমান” আনাস ইব্‌ন মালেক (রা) হতে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া 
সাল্লাম দুধ পানের পর কুল্লি এবং উযু না করে নামায পড়েছেন। 
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১৯৮। আবু তাওবা” জাবের (রা) হতে বর্ণিত। আমরা রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া 
সাল্লামের সাথে যাত্র-রিকা নামক যুদ্ধে গমন করি। মুসলিম বাহিনীর এক ব্যক্তি মুশরিকদের 


১০২ সুনানে আবু দাউদ (রহ) 


এক ব্যক্তির স্ত্রীকে বন্দী অথবা হত্যা করে। তখন সে ব্যক্তি এরূপ শপথ করে যে, আমি ততক্ষণ 
ক্ষান্ত হব না, যতক্ষণ না মুহাম্মাদ (স)-এর কোন একজন সাহাবীর রক্ত প্রবাহিত করি। তখন 
সে নবী করীম (স)-এর অনুসরণ করতে লাগল। অতঃপর নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া 
সাল্লাম রাতে বিশ্রামের জন্য এক স্থানে অবতরণ করেন এবং বলেনঃ কে আছ যে আমাদের 
পাহারা দিবে? তখন মুহাজিরদের মধ্য হতে একজন এবং আনসারদের মধ্য হতে একজন সাড়া 
দেন। রাসূলুল্লাহ্‌ স) বলেনঃ তোমরা দুইজন গিরিপথের চুড়ায় বসে পাহারা দিবে। অতঃপর উত্ত 
ব্যক্তিদ্ধয় সেখানে উপস্থিত হওয়ার পর মুহাজির সাহাবী বিশ্রামের জন্য শুইয়ে পড়েন এবং 
আনসার সাহাবী নামাযে রত হন। তখন শত্রু পক্ষের এ ব্যক্তি স্ত্রীলোকটির স্বামী) সেখানে 
আগমন করে এবং মুসলিম বাহিনীর একজন গোয়েন্দা মনে করে তাঁর প্রতি তীর নিক্ষেপ করে 
এবং তা আনসার সাহাবীর শরীরে বিদ্ধ হয়। তিনি তা দেহ থেকে বের করে ফেলেন। মুশরিক 
ব্যক্তি এভাবে পরপর তিনটি তীর নিক্ষেপ করে। অতঃপর তিনি রুকু সিজদা করে (নামায শেষ 
করার পর) তাঁর সাঘীকে জাগ্তত করেন। অতঃপর সেব্যক্তি সেখানে অনেক লোক আছে এবং 
তারা সতর্ক হয়ে গেছে মনে করে পালিয়ে যায়। পরে মুহাজির সাহাবী আনসার সাহাবীর রক্তাক্ত 
অবস্থা দেখে আশ্চর্যষবিত হয়ে বলেন, সুবহানাল্লাহ! শত্রু পক্ষের প্রথম তীর নিক্ষেপের সময় কেন 
আপনি আমাকে সতর্ক .করেননি? জবাবে তিনি বলেন, আমি নাযাযের মধ্যে তেন্মায়তার সাথে) 
এমন একটি সূরা পাঠ করছিলাম যা শেষ না করে পরিত্যাগ করা পছন্দ করিনি। 


৮০. অনুচ্ছেদঃ ঘুমানোর পর উু করা সম্পর্কে 
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১৯৯। আহ্মাদ ইব্‌ন মুহাণ্মাদ-- আবদুল্লাহ্‌ ইব্‌ন উমার (রা) হতে বর্ণিত। এক রাতে রাসূলুল্লাহ্‌ 
সাল্লাল্লাহ আলাইহে ওয়া সাল্লাম এশার নামায আদায়ে বিল করেন এবং তিনি এত দেরী করেন 


যে, আমরা সকলে মসজিদে ঘুমিয়ে পড়ি। অতঃপর আমরা জাগ্রত হই এবং আবার সকলে 
ঘুমিয়ে যাই। পুনরায় আমরা জাগ্রত হই এবং আবার ঘুমিয়ে পড়ি। অতঃপর রাসূলুল্লাহ্‌ (স) বের 
হয়ে এসে বলেনঃ তোমরা ছাড়া আর কেউই এশার নামায আদায়ের জন্য অপেক্ষা করেনি। 


কতাবুত তাহারাত ৃ ১০৩ 
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২০০। শায ইব্‌ন ফাইয়্যাদ- আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহে ওয়া সাল্লামের সাহাবীগণ এশার নামায আদায়ের জন্য এত সময় অপেক্ষা করতেন 
যে, তন্রাচ্ছন্ন হওয়ার কারণে তাদের ঘাড়সমূহ নীচের দিকে ঝুলে পড়ত। এমতাবস্থায় 
তাঁরা পুনরায় উযু না করে নামায পড়তেন। 

৪৯৫2 ঠা ডি বাপাতা চা 
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২০১। মৃসা ইব্‌ন ইসমাঈল-- ছাবেত আল-বানানী হতে বর্িত। আনাস ইব্‌ন টার 
বলেছেন, একদা এশার নামাযের ইকামত দেওয়া হয়। এমন সময় এক ব্যক্তি দণ্ডায়মান হয়ে 
বলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনার নিকট আমার একটি প্রয়োজন আছে। অতঃপর তিনি দাঁড়িয়ে 
তার সাথে গোপনে (আস্তে আস্তে) কথা বলতে থাকেন। এ সময় উপস্থিত সকলে বা কিছু লোক 
ঘুমের কারণে ঝিমাতে থাকে। অতঃপর তিনি তাদের নিয়ে নামায আদায় করেন এবং রাবী উযূর 
কথা উল্লেখ করেননি। 
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২০২। ইয়াহইয়া ইবন সুন- ইব্‌ন আরাস (রা) হতে বর্ণিত। রি 
ওয়া সাল্লাম সিজদা করতেন (অর্থাৎ নামায পড়তেন) এবং ঘুম যেতেন এবং নাক ডাকতেন, 
অতঃপর দাঁড়িয়ে পুনরায় উযু করা ব্যতিরেকে নামায আদায় করতেন। রাবী বলেন, আমি তাঁকে 
বলি, আপনি ঘুমানোর পর উযু না করে নামায পড়লেন? তিনি বলেন, উযু করা এ ব্যক্তির জন্য 
প্রয়োজন, যে আরামের সাথে হেলান দিয়ে ঘুমায়।১ 

উছমান ও হান্নাদের বর্ণনায় আরো আছে যে, “কেননা কেউ পার্শদেশে ভর দিয়ে শয়ন করলে তার 
দেহের বাধন টিলা হয়ে যায়!” আবু দাউদ (রহ) বলেন, “যে ব্যক্তি পার্শদেশে ভর দিয়ে ঘুমায় 
তাকে উধু করতে হবে”- হাদীছের এই অংশটুকু মুনকার (প্রত্যাখ্যাত)। কাতাদার সূত্রে ইয়াবীদ 
আদ-দালানী ব্যতীত অপর কেউ তা বর্ণনা করেনি। কিন্তু হাদীছের প্রথমাংশ একদল রাবী ইব্‌ন 
আবাস (রা)-র সূত্রে রিওয়ায়াত করেছেন এবং তাঁরা উপরোক্ত কথার কিছুই উল্লেখ করেননি। 
ইব্‌ন আববাস (রা) বলেন, মহানবী (স) (অসতর্কতা থেকে) নিরাপদ ছিলেন। আয়েশা (রা) বলেন, 
মহানবী সে) বলেছেনঃ "আমার দুই চোখ ঘৃমালেও আমার অন্তর ঘৃমায় না।” শোবা বলেন, 
কাতাদা (রহ) আবুল আলিয়ার নিকট চারটি হাদীছ শুনেনঃ ইউনুস ইবৃন মাত্তার হাদীছ, নামায 
সম্পর্কে ইব্ন উমার রো)-র হাদীছ, তৃতীয় হাদীছ বিচারক তিন শ্রেণীর এবং চতুর্থ ইব্‌ন 
আবাস (রা)-র হাদীছ। 


১" দীড়ানো বা বসা অবস্থায় ঘুম এলে উযু নষ্ট হবে না। তবে কোন কিছুতে হেলান দিয়ে ঘৃমালে উযু নষ্ট হবে। 
কেননা হেলান দিয়ে ঘুমালে শরীরের বাধন টিলা হয়ে খায় এবং এমতাবস্থায় বায় নির্গত হলেও অনুভব করা যায় 
না। - (অনুবাদক) 


কিতাবুত তাহারাত ১০৫ 
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২০৩। হায়ওয়াত ইব্‌ন শুরায়হ্‌-” হযরত আলী ইব্‌ন আবু তালিব (রা) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্‌ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম বলেছেনঃ চক্ষু হল পশ্চাঘ্ধারের সংরক্ষণকারী। অতএব যে ব্যক্তি 

চোখ মুদে নিদ্রা যায় সে যেন উযু করে। 
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৮১. অনুচ্ছেদঃ ময়র্লা (নাপাক) দ্রব্যাদি পদদলিত করা সম্পর্কে 
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২০৪। হান্নাদ-- শাকীক থেকে বর্ণিত। আবদুল্লাহ্‌ (রা) বলেছেনঃ খালি পায়ে রাস্তা পদদলিত 
করা সত্বেও আমরা উযু করতাম না এবং আমাদের চুল ও কাপড় নামাযের মধ্যে গুটিয়ে 
রাখতামনা। 


5৮৭1 ০০ ১০০০১ ০৫ ঠা 
৮২. অনুচ্ছেদঃ 2 


টি ৬৩১ 


3630৫ 2172 ৬৮০০ ১০০৯৪ 
আবু দাউদ শরীফ (১ম খণ্ড)___১৪ 


১০৬ সুনানে আবু দাউদ (রহ) 
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২০৫। উছমান-. আলী ইবৃন তলক (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া 
সাল্লাম ইরশাদ করেনঃ যখন কোন ব্যক্তি নামাযের মধ্যে নিঃসাড়ে পশ্চাৎ-ঘার দিয়ে বায়ু নির্গত 


করে, তখন তার উচিত পুনরায় উযু করে নামায আদায় করা। 


৮৩. অনুচ্ছেদঃ মী বৌর্যরস) সম্পর্কে 
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২০৬। কুতায়বা ইব্ন সাঈদ-- আলী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আমার প্রায়ই মযী১ 
নির্গত হত এবং আমি গোসল করতাম- এমনকি এ কারণে (অধিক গোসলের ফলে 
ঠান্ডাবশতঃ) আমি আমার পৃষ্ঠদেশে ব্যথা অনুভব করতাম। অতঃপর আমি বিষয়টি নবী করীম 
সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের খেদমতে উল্লেখ করি অথবা (রাবী বলেন) অন্য কারো দ্বারা 
পেশ করি। রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম বলেন, তুমি এরূপ করবে না। বরং যখনই 
তুমি তোমার লিংগাণ্ধে মী দেখবে, তখনই তা ধৌত করবে এবং নামায আদায়ের জন্য উযু 
74527757777 গোসল করবে। ্‌ 


পাপ পা রি? পুর্ঘহত 


০ চি৮208525136540144815244 


১. পেশাবের আগে অথবা পরে এবং সামান্য কামোন্তেজনার ফলে যে পাতলা আঠাল পানি পুরুষাংগ হতে নির্গত 
হয় তাকে মযী বলে। তা বের হলে উধু ভগ হয়। 


কিতাবুত তাহারাত ১০৭ 


৫০০৯৭ 


13 এ ৩০ ০১১৪১ ১০ 0১ 014৯০ 7546 এ।৩এ। 
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২০৭। আবদুল্লাহ্‌ ইব্ন মাসলামা-” মিকদাদ ইব্নুল আস্ওয়াদ (রা) থেকে বর্ণিত তিনি 
বলেছেন, আলী ইব্ন আবু তালিব (রা) আমাকে নির্দেশ দেন যে, আমি রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহে ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞাসা করি যে, কোন ব্যক্তি তার স্ত্রীর নিকটবর্তী হলে 
(উত্তেজনাবশত) মযী নির্গত হয়। এমতাবস্থায় করণীয় কি? আলী (রা) বলেন, যেহেতু তাঁর কন্যা 
আমার পত্রী, সে কারণে আমি নিজে তাঁকে এ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করতে লজ্জাবোধ করি। 
মিক্দাদ (রা) বলেন, অতঃপর আমি রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামকে এ ব্যাপারে 
জিজ্ঞাসা করি। তিনি বলেন, তোমাদের কারো যখন এরূপ অবস্থা হবে তখন তার উচিত স্বীয় 
লিংগ ধৌত করা; অতঃপর নামাযের উযুর ন্যায় উযু করা। 
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4৩০41 পলি ১০05 55598012212 20 ১০ 4০02 


পু 
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২০৮। আহ্মাদ ইব্‌ন ইউনূস-- উরওয়া (রহ) হতে বর্ণিত। হযরত আলী ইব্‌ন আবু তালিব (রা) 
হযরত মিকদাদ রো)-কে বলেন” অতঃপর পূর্বোক্ত হাদীছের অনুরূপ বর্ণনা দেন। রাবী বলেন, 
মিকদাদ (রা) তীকে (স) এতদসম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে- রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া 
সাল্লাম বলেনঃ এ ব্যক্তির স্বীয় লিংগ ও অন্ডকোষ ধৌত করা উচিত- (নাসাঈ, ইব্‌ন মাজা)। 


টা 
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১০৮ সুনানে আবু দাউদ (রহ) 


প তপঠল্ 2০ চর 8299 
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ভিত তি ৮০৮ 


২০১। আবদুল্লাহ্‌ ইব্ন মাসলামা-” আলী ইব্‌ন আবু তালিব (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি 
মিকদাদকে বললাম, এরপর যুহায়েরের সুত্রে বর্ণিত হাদীছের অনুরূপ অর্থের হাদীছ বর্ণনা 
করেন। ইমাম আবু দাউদ (রহ) বলেন, এই হাদীছ আল-মুফাদ্দাল ইব্‌ন ফুদালা, ছাওরী ও ইব্‌ন 
উয়ায়না- হিশামের সূত্রে, তিনি তাঁর পিতার সূত্রে এবং তিনি হযরত আলী (রা)-র সূত্রে বর্ণনা 
করেন। অনুরূপভাবে এই হাদীছ ইব্‌ন ইসৃহাক- হিশাম ইব্‌ন উরওয়ার সূত্রে, তিনি তাঁর পিতার 
সৃত্রে, তিনি মিকদাদ (রা)-র সূত্রে এবং তিনি নবী করীম (স)-এর নিকট থেকে বর্ণনা করেন_ 
(নাসাঈ, ইবন মাজা) এই বর্ণনা ধারায় 4৯) বা "অন্ভকোষদবয়” শব্দটির উল্লেখ নাই। 
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২১০। মুসাদ্দাদ-” সাহ্‌ল ইব্‌ন হুনাইফ রো) হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আমার অত্যধিক মযী 
নির্গত হত। তাই আমি অধিক গোসল করতাম। অতঃপর আমি এ ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহে ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞাসা করি। তিনি বলেন, মধী বের হওয়ার পর উযু করাই যথেষ্ট। 
তখন আমি বলি, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমার কাপড়ে মযী লাগলে কি করব? তিনি বলেনঃ 

কাপড়ের যে যে স্থানে মযীর নিদর্শন দেখবে, এক আজলা পানি নিয়ে উক্ত স্থান হালকাভাবে : 
ধুয়ে নিবে, যাতে তা দূরীভূত হয়- (ইবৃন মাজা, তিরমিযী)।১ 

১ ইমাম আহ্মাদ ইবৃন হাঙ্ল (রহ)-এর মতে কাপড়ে মযী লাগলে কাপড় ধৌত করার প্রয়োজন নেই। 

কেবলমাত্র সংশ্লিষ্ট স্থানে পানি ছিটিয়ে দিলে হবে। অপরপক্ষে ইমাম আবু হানীফা রেহ), ইমাম শাফিঈ (রহ) ও 

অপরাপর ইমামদের মতে- কাপর ধৌত করতে হবে। -(অনুবাদক) 


৮০০৭০৪৪৪৪৯০ ৬ 


কিতাবুত তাহারাত ১০৯ 
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৮৮০ 4০ ১১525 এ 


বীনা আবদুল্লাহ্‌ ইব্ন সাদ আল-আনসারী রো) থেকে বর্ণিত। তিনি 
বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামকে গোসল ফরজ হওয়ার কারণ 
জিজ্ঞাসা করি এবং পেশাবের পর মযী নির্গত হওয়ার ব্যাপারেও জিজ্ঞাসা করি। তিনি বলেন, 
এটা হল মযী এবং যখন পুরুতাঙ্গ থেকে মযী নির্গত হয়, তখন তুমি তোমার লজ্জাস্থান ও 
অভ্ডকোষঘয় ধৌত করবে, অতঃপর নামায আদায়ের জন্য উযু করবে। 


54153 ০৯০০ ৮৮5৫০ 2 ০০. / 
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২১২। হারূন ইব্‌ন মুহাম্মাদ-" হারাম ইব্‌ন হাকীম থেকে তাঁর চাচার সুত্রে বর্ণিত। তিনি চাচা) 
রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞাসা করেন- আমার স্ত্রী যখন খতৃবত্তী হয়, 
তখন সে আমার জন্য কতটুকু হালাল? তিনি (স) বলেনঃ তুমি কাপড়ের উপর দিয়ে যা কিছু 

করতে পার১ উিত্বহী ীলোরের মাহে বানা হিদার বৈরী সপর্েও মালোছনা বরো 
-(তিরমিযী)। 


১" খতৃবত্ী স্ত্রীলোকের সাথে সহবাস করা হারাম। তবে তাদের সাথে একত্রে উঠাবসা, খাওয়া-দাওয়া 
ও ঘুমানো বৈধ। খতুবত্তী স্ত্রীর সাথে সংগম ব্যতীত তার সাথে অন্যান্য যাবতীয় আচার-আচরণ বৈধ। 
-(অনুবাদক) 


১১৩ সুনানে আবু দাউদ (রহ) 
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২১৩। হিশাম ইবৃন আবদুল মালিক” মুআয ইব্‌ন জাবাল (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি 
রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞাসা করি যে, খতুবত্তী অবস্থায় স্ত্রীলোক 
পুরুষের জন্য কতটুকু হালাল? তিনি বলেন, কাপড়ের উপর যতটুকু সম্ভব। তবে এটা থেকেও 


বেঁচে থাকা উত্তম। 
আবু দাউদ (রহ) বলেন, সনদের দিক থেকে হাদীছটি খুব শক্তিশালী নয়। 
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২১৪। আহ্মাদ ইব্‌ন সালেহ.” উবাই ইব্‌ন কাব (রা) থেকে বর্ণিত। ইসলামের প্রাথমিক যুগে 
মুসলমানদের কাপড়-চোপড়ের স্বল্পতা হেতু রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম 
লোকদের স্ত্রী-সহবাসে বীর্যপাত না ঘটলে গোসল করার ব্যাপারে স্বাধীনতা প্রদান করেন। 
অতপর তিনি গোসলের নির্দেশ দেন এবং পূর্বোক্ত অনুমতি রহিত করেন। ইমাম আবু দাউদ (রহ) 
বলেন, বীর্যপাত হলে গোসল করতে হবে- (বুখারী, মুসলিম, তিরমিযী, নাসাঈ, ইবৃন মাজা)। 


কিতাবৃত তাহারাত ১১১ 
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২১৫। মুহাম্মাদ ইব্ন মিহরান-” সাহ্ল ইব্ন সাদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, উবাই ইনূন 
কাব (রা) আমাকে বলেছেন যে, মুফতীগণ এরূপ ফাতওয়া দিতেন যে, বীর্যপাত হলেই গোসল 
করতে হবে (অন্যথায় নয়)। ইসলামের প্রাথমিক যুগে রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম 
গোসলের ব্যাপারে স্বাধীনতা প্রদান করেন। তিনি সে) পরবর্তী কালে স্ত্রী সহবাস করলেই 
(বীর্যপাত হোক বা না হোক) গোসলের নির্দেশ দেন- (বুখারী, মুসলিম, তিরমিযী, ইবৃন মাজী)। 
89৫ ১০ 8২০০ ৪ (50854১৯1081 2১109102124 (০ 7৮১৭ 
08 4০326 ০: ০812০825 হে ১০৯০১০১০০১০ 
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২১৬। মুসলিম ইবৃন ইব্রাহীম-- আবু হুরায়রা (রা) নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া 
সাল্লামের নিকট থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, যখন কোন ব্যক্তি তার কামস্পৃহা চরিতার্থ 
করার উদ্দেশ্যে স্ত্রীর উপর "সমাগম হবে এবং পুরুষের গুপ্তস্থান স্ত্রী-অংগে প্রবেশ করাবে 
(সহবাস করবে)- তার উপর গোসল ওয়াজিব হবে_(বৃখারী, মুসলিম, ইব্‌ন মাজা, নাসাঈ)। 
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২১৭। আহ্মাদ ইব্‌ন সালেহ্‌- আবু সাঈদ আল-খুদরী (রা) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহে ওয়া সাল্লাম বলেছেনঃ পানির বৌর্যপাতের) কারণেই পানি (গোসল) অপরিহার্য হয়। . 
আবু সালামা (রহ) এ্ররূপ ফাতওয়া দিতেন (অর্থাৎ বীর্যপাত হলেই গোসল ফরজ হয়। স্ত্রী 
সহবাসের দরুন হোক বা স্বপ্নদোষ বা অন্য কোন উপায়েই হোক)-মুসলিম)। 


১১২ সুনানে আবু দাউদ রেহ) 
২৩০ সক) এ ০68৩ 
৮৫. অঃ জী সংগমের পর গোলের পূর্বে পনি সংগম রক 
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২১৮। মুসাদ্দাদ"- আনাস (রা) হতে বর্ণিত। ছিটে রহ তা 
তাঁর স্ত্রীদের সাথে সহবাসের পর একবার গোসল করেন- (বুখারী, মুসলিম, তিরমিযী, নাসাঈ)। 


25201500] রিনি /5 
৮৬. অনুচ্ছেদঃ চি ররর লেপ পে 
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২১৯। মূসা ইব্‌ন ইসমাঈল-- আবু রাফে রো) হতে বর্ণিত। একদা নবী করীম সাল্লাল্লাহু 
আলাইহে ওয়া সাল্লাম তীর স্ত্রীদের সাথে সহবাস করেন! এক স্ত্রীর সাথে সহবাসের পর অপর 
স্ত্রীর সাথে সহবাসের পূর্বে তিনি গোসল করেন। রাবী বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহ আলাইহে 
ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞাসা করলাম- আপনি কেন একবার গোসল করলেন না (সবশেষে একবার 
গোসল করলেই তো হত- কেন আপনি বারবার গোসল করলেন)? তিনি (স) বলেন, এরূপ 
করা অধিকতর পবিত্র, উত্তম ও উৎকৃষ্ট-(ইব্ন মাজা)। আবু দাউদ (রহ) বলেন, এ হাদীছের 
তুলনায় আনাস (রা)-র হাদীছ অধিকতর স্হীহ্‌। 


কিতাবৃত তাহারাত ১১৩ 


১০০০৫।/৮০ ৩০০৬ ৬০০ 3১১1১৮2 ১৬১এ (852 ৭, 
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২২০। আমর ইব্‌ন আওন-- আবু সাঈদ আল-খুদরী (রা) নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া 
সাল্লাম হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি (স) বলেনঃ কোন ব্যক্তি নিজ স্ত্রীর সাথে একবার সহবাসের 
পর পুনরায় সংগম করতে চাইলে- সে যেন মাঝখানে একবার উযু করে নেয়-(মুসলিম, 
তিরমিযী, ইবৃন মাজা, নাসাঈ)। 
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২২১। আবদুল্লাহ্‌ ইবন মাসলামা--" আবদুল্লাহ্‌ ইব্ন উমার (রো) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, হযরত 

উমার ইব্নুল খাত্তাব (রা) রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের খিদমতে আরজ করেন 

যে, তিনি রাতে স্ত্রী সঙ্গমে অপবিত্র হন! রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম বলেনঃ 
তোমার গুপ্তাংগ ধৌত কর, উযু কর, অতঃপর ঘুমাও-(বুখারী, মুসলিম, ইব্‌ন মাজা, নাসাঈ)। 

এ 2211 085 

৮৮. টার রা 
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জব দাউদ শরীফ (১ম খণ্ড)___১৫ 


১১৪ সুনানে আবু দাউদ (রহ) 


২২২। মুসাদ্দাদ-্" আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া 
সাল্লাম অপবিত্র অবস্থায় ঘুমাতে চাইলে নামাষের উদর ন্যায় উদ্ু কলে নিতেন-মুসলিম, ইব্‌ন 
মাজা, বুখারী, নাসাঈ) 
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২২৩। মুহাম্মাদ ইব্নুস্‌ সারাহ্‌-- ইউনুস থেকে যুহরীর সূর্রে পূর্বোক্ত হাদীছের অনুরূপ বর্ণনা 
ধারায় ও অর্থে বর্ণনা করেছেন। এই সনদসুত্রে উল্লেখ আছে যে, নবী করীম (স) যখন অপবিত্র 
অবস্থায় খাদ্য গ্রহণের ইচ্ছা করতেন, তখন উভয় হাত ধৌত করতেন- (বুখারী, মুসলিম, নাসঙ্গি, 


ইব্নমাজা)। 
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২২৪। মুসাদ্দাদ-- আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত তিনি বলেছেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে 
ওয়া সাল্লাম অপবিত্র অবস্থায় খাদ্য গ্রহণ অথবা ঘুমানোর পূর্বে উযু করতেন- (বুখারী, মুসলিম, 
977 
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. কিতাবুত তাহারাত | ১১৫. 
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২২৫। মুসা ইব্ন ইসমাঈল” আম্মার ইবন ইয়াসির (রা) হতে বর্ণিত। নবী করীম সাল্লাল্লাহু 
আলাইহে ওয়া সাল্লাম অপবিত্র অবস্থায় পানাহার ও ঘুমানোর পূর্বে উযু করা বানাকরার 
স্বাধীনতা প্রদান করেছেন-(তিরমিযী, আহ্মাদ, তাইয়ালিসী)। ও 

আলী ইব্‌ন আবু তালিব, আবদুল্লাহ্‌ ইব্ন আমর ও আবদুল্লাহ্‌ ইব্ন উমার (রা) বলেছেন, অপবিত্র 
অবস্থায় কেউ কিছু আহার করতে চাইলে উযু করে নিবে। 
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২২৬ মুসাদ্দাদ-- গুদাইফ ইব্নুল হারিছ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আয়েশা (রা)-কে 
জিজ্ঞাসা করি যে, রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম অপবিত্র হওয়ার পর রাতের 


১১৬ | সুনানে আরু দাউদ (রহ) 


প্রথমাংশে গোসল করতেন না শেষাংশে? তিনি বলেন, তিনি (স) কখনও রাতের প্রথমাংশে 
এবং কখনও শেষাংশে গোসল করতেন। তখন আমি খুশীতে "আল্লাহু আকবার আলহামৃদু 
লিল্লাহিল্লাধী জাআলা ফিল-আমরে সাআতান” বলি (আল্লাহ্‌ মহান, সমস্ত প্রশংসা তারই- যিনি 
এ কাজের জন্য প্রচুর সুযোগ রেখেছেন)। 


আমি পুনরায় জিজ্ঞাসা করি, আপনি কি দেখেছেন যে- রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া 
সাল্লাম রাতের প্রথমাংশে বেতেরের নামায আদায় করতেন না শেষাংশে? তিনি আয়েশা) বলেন, 
কখনও রাতের প্রথমাধশে এবং কখনও কখনও শেষাংশে পড়তেন। আমি বললাম, আল্লাহু 
আকবার আল্হামৃদু লিল্লাহিন্লাধী জাআলা ফিল-আমরে সাআতান। অতঃপর আমি তাঁকে পুনরায় 
জিজ্ঞাসা করি, বলুন তো- রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহ আলাইহে ওয়া সাল্লাম কুরআন তিলাওয়াত 
উচ্চন্বরে করতেন না চুপে চুপে? তিনি বলেন, কখনও উত্ন্বরে এবং কখনও নিঃশব্দে! তখন 
আমি বলি, "আল্লাহু আকবার আলহামদু লিল্লাহিপ্লাধী জাআলা ফিল-আমরে সাআতান”_ 
নোসাঈ,ইব্নমাজা)। 


22১ পা ০১০১৮ ১৯৮০ ০০ কি ৩৯০৬৫ ০০০৫ ৬ 
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২২৭ হাফুস ইব্‌ন উমার-- হযরত আলী (রা) থেকে বর্ণিত। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে 
ওয়া সাল্লাম বলেনঃ যে ঘরে ছবি, কুকুর ও অপবিত্র লোক থাকে- সেখানে রহমতের 
ফেরেশতাগণ (নতুন রহমতসহ) প্রবেশ করেন না- (নাসাঈ, ইবৃন মাজা)। 


: ৮:9৫ ৫৪ ৩ 5 0৩ পর্ণ পা সপ 22852 
রিলিস নো 
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২২৮। মুহাম্মাদ ইব্‌ন কাছীর-- আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রামূলুল্লাহ্‌ সান্নান্লাহ 


কিতাবুত তাহারাত | ১১৭ 


আলাইহে ওয়া সাল্লাম কখনও) অপবিত্র হওয়ার পর পানি স্পর্শ না করেই ঘুমিয়ে যেতেন ১ 
-(তিরমিযী, ইব্‌ন মাজা, নাসাঈ)। 
১181 108 77 ৭ 
৯১. অনুচ্ছেদঃ অপবিত্র অবস্থায় কুরআন তিলাওয়াত সম্পর্কে 
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২২৯। হাফ্স ইব্‌ন উমার” আবদুল্লাহ্‌ ইব্ন সালামা (রহ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি এবং 
অপর দুই ব্যক্তি একজন আমার স্বগোত্রীয় এবং অপরজন সম্ভবতঃ বান আসাদ গোত্রের- 
হযরত আলী (রা)-র নিকট যাই। আলী (রা) উক্ত ব্যক্তি্বয়কে কোন কাজে পাঠিয়ে দেয়ার সময় 
বলেন, তোমরা উভয়েই সক্ষম ব্যক্তি। কাজেই তোমরা তোমাদের দীনকে নিরোগ করে 
প্রতিষ্ঠিত করবার জন্য সচেষ্ট হও। অতঃপর তিনি (আলী) পায়াখানায় যান এবং সেখান থেকে 
প্রত্যাবর্তন করে পানি চেয়ে নিয়ে হাত) ধৌত করেন। অতঃপর তিনি কূরআন তিলাওয়াত শুরু 
করেন। সমবেত লোকেরা তা অপছন্দ করলে তিনি বঙ্গেন, রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহ আলাইহে ওয়া 
সাল্লাম পায়াখানা হতে বের হয়ে আমাদেরকে কুরআন শিক্ষা দিতেন এবং আমাদের সাথে 
গোশতও খেতেন। স্ত্রী-সহবাস জনিত অপবিভ্রতা ছাড়া অন্য কোন অপবিভ্রতা তাঁকে কুরআন 
তিলাওয়াত থেকে বিরত রাখতে পারত না-(তিরমিষী, ইবৃন মাজী, নাসাঈ)। 


১যে সব লোক অলসতা হেত প্রায়ই অপবিত্র অবস্থায় ঘুমায় এবং নামাযের সময় ঠিকতাবে নামায আদায় করে 
না- তাদের ঘরে রহমতের ফেরেশতা প্রবেশ করে না। উপরোক্ত হাদীছের আলোকে জানা যায় যে, রাসূলে করীম 
(স) অপবিত্র অবস্থায় ঘুমিয়েছেন- এটা উম্মাতের কষ্ট লাঘবের উদ্দেশ্যে করেন, এটা অলসতা হেতু নয়। 
(অনুবাদক) | 


১১৮ ৃ সুনানে আবু দাউদ (রহ) 
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২৩০। মুসাদ্দাদ”” হ্যায়ফা (রা) হতে বর্ণিত। একদা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া 
সাল্লামের সাথে তাঁর সাক্ষাত হয়। তখন তিনি (স) তাঁর সাথে মুসাফাহা করার উদ্দেশ্যে হাত 
বাড়িয়ে দেন। তখন হুযায়ফা (রা) বলেন, আমি অপবিভ্র। নবী করীম (স) বলেন, মুসলিম ব্যক্তি 
কখনও অপবিত্র হয় না (অর্থাৎ মুসলমান কখনও এমন অপবিত্র হয় না- যার ফলে তার সাথে 
7 নাসাঈ, ইব্ন মাজা)। 

১০৫০ তো ৩০০৫ ০০৯০৯ ০০১৯০ ০০ (55065: ১৯158 


পণ ৪ 559 ৯ পা পীর পারা চিত 


০০৯ ০০৫১৮ 0৪ 0০ ০ 1৮০০ ৭]। ০১০০ ত্র 0 ৯৮০৯2 


5 পা পবা & 


৫5 চো 08 ০১৯০০4৫৭৩০১ লই ৪9 জএ৭। 
08105 2 ডি ৪৫৪০৫392। ০1 


পা হি 


২৩১। মুসাদ্দাদ-” আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, মদীনার কোন একরাস্তায় 
রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের সাথে অপবিত্র অবস্থায় আমার সাক্ষাত হয়। আমি 
একটু পিছনে হটে যাই। অতঃপর গোসল করে তাঁর খেদমতে আসি। তখন তিনি বলেনঃ হে আবু 
হুরায়রা! তুমি এতক্ষণ কোথায় ছিলে? আমি বলি, আমি অপবিত্র ছিলাম- এমতাবস্থায় আপনার 
নিকট উপবেশন করা তাল মনে করিনি। তিনি বলেনঃ সুব্হানাল্লাহ্‌! মুসলমান কখনও অপবিত্র 
হয় না-(বুখারী, মুসলিম, তিরমিযী, ইব্‌ন মাজা)। 

১এা 0৯ সী ০০ ৩৫১৯ 
৯৩. অনুচ্ছেদঃ সহবাস জনিত অপবিত্র অবস্থায় মসজিদে প্রবেশ নিষিদ্ধ 


কিতাবুত তাহারাত ১১৯ 
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২৩২1 মুসাদ্দাদ-" আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, ছি 
সাল্লাম মসজিদে নববীতে এসে দেখতে পান যে, তাঁর সাহাবীদের ঘরের দরজা মসজিদমুখী 
(অর্থাৎ তাদের ঘরে যাতায়াতের পথ ছিল মসজিদের ভেতর দিয়ে)। তখন তিনি বলেন, তোমাদের 
ঘরের দরজা মসজিদের দিক থেকে ফিরিয়ে নাও। অতঃপর নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া 
সাল্লাম মসজিদে নববীতে প্রবেশ করেন। সাহাবীরা এই আশায় ঘরের দরজা পরিবর্তন করেন 
নাই, হয়ত এ ব্যাপারে আল্লাহ্‌র পক্ষ হতে রোখছত (অব্যাহতি) সূচক কোন নির্দেশ নাহিল হতে 
পারে! অতঃপর নবী করীম (স) বের হয়ে পুনরায় নির্দেশ দেনঃ তোমাদের গৃহের দরজা 
যসজিদের দিক হতে অন্যদিকে ফিরাও। কেননা বতুবত্তী স্ত্রীলোক ও অপবিত্র ব্যক্তিদের জন্য 
মসজিদে প্রবেশ করা আমি হালাল (বৈধ) মনে করি না-ইৈবৃন মাজী)। 
০০১৩ 1৩80 পস্ঠি অলী ০ 225 
৯৪. অনুচ্ছেদঃ ভুলবশতঃ অপবিত্র অবস্থায় নামাযে ইমমিতি করলে 
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২৩৩। মুসা ইব্ন ইসমাঈল-” আবু বাক্রাহ্‌ (রা) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহে 
ওয়া সাল্লাম ফজরের নামায আরম্ত করে ( হঠাৎ তা ছেড়ে দিয়ে) লোকদের হাতের ইশারায় 


১২০. সুনানে আবু দাউদ (রহ) 


স্ব-স্বস্থানে বসতে নির্দেশ দেন। অতঃপর তিনি এমন অবস্থায় ফিরে আসেন যে, তাঁর মাথা 
থেকে পানি টপকে পড়ছিল। অতঃপর তিনি তাদের (সাহাবীদের) নিয়ে নামায আদায় করেন। 
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২৩৪। উছমান-- হাম্মাদ ইব্ন সালামা হতে এই সূত্রে উপরোক্ত সনদ ও অর্থের মর্মানুযায়ী 
বর্ণিত। এই হাদীছের প্রথমাংশে তিনি বলেছেন- “নবী করীম (স) "তাকবীরে তাহ্রীমা” বাঁধেন” 
এবং হাদীছের শেষাংশে উল্লেখ আছে যে, নবী করীম (স) নামায শেষে বলেনঃ "আমি 
তোমাদের মতই একজন মানুষ এবং আমি (সহবাস জনিত কারণে) অপবিত্র ছিলাম।” আর 
হযরত আবু হুরায়রা রো) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম (স) যখন নামাযের জন্য 
দন্ডায়মান হন, তখন আমরা তীর তাক্বীর ধ্বনি শোনার আপক্ষায় ছিলাম। এমতাবস্থায় হঠাৎ 
তিনি (আমাদের দিকে) ফিরে বলেনঃ তোমরা স্ব-স্ব স্থানে অবস্থান কর। আর মুহাম্মাদ (ইব্‌ন 
সীরীন)-এর বর্ণনায় নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম হতে বর্ণিত আছে- রাবী 
বলেন, নবী করীম (স) "তাকবীরে তাহ্রীমা' বাঁধার পর পরই মুসল্লীদের ইশারায় বলেন, তোমরা 
বসে থাক। অতঃপর তিনি বাইরে গিয়ে গোসল করেন।১ 

১" উপরোক্ত হাদীছসমূহ রাসূলুল্লাহ্‌ (স) কর্তৃক ভুলবশতঃ অপবিত্র অবস্থায় থাকাকালে নামায আদায়ের যে 
সমস্ত বর্ণনা এসেছে তার মুখ্য উদ্দেশ্য এই যে- মানুষ হিসাবে এরপ ভুল হওয়া অস্বাভাবিক নয়। এমতাবস্থায় 
তাঁর উম্মাতেরা ভুলবশতঃ যদি এরূপ করে ফেলে, তবে কি করবে? তাই তিনি নিজেই এর সমাধান বাস্তব 
জীবনে পেশ করেছেন। (অনুবাদক) 
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২৩৫। আমর ইব্‌ন উছুমান-- আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা নামাযের 
ইকামত হওয়ার পর লোকেরা যখন কাতারবদ্ধ হয়ে দণ্ডায়মান হয়, তখন রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহে ওয়া সাল্লাম উপস্থিত হয়ে নিজ স্থানে দীড়ান। এমতাবস্থায় তিনি বলেন যে, তিনি 
অপবিত্রতার গোসল করেন নি। তিনি লোকদের স্ব-স্ব স্থানে অবস্থানের নির্দেশ দান করে ঘরে 
প্রবেশ করেন। অতঃপর তিনি গোসলের পর আমাদের নিকট প্রত্যাবর্তন করেন, তখন তাঁর মাথা 
হতে পানির ফৌঁটা ঝরে পড়ছিল। আমরা সকলে তখনও কাতারবদ্ধ অবস্থায় ছিলাম। উপরোক্ত 
বর্ণনাহযরত ইব্নহারবের। 
হযরত আইয়্যাশ তাঁর বর্ণিত হাদীছে উল্লেখ করেছেন যে, “তিনি গোসল করে প্রত্যাবর্তন না করা 
পর্যন্ত আমরা তাঁর জন্য কাতারবদ্ধ অবস্থায় অপেক্ষা করতে থাকি”- (বুখারী, মুসলিম, নাসাঈ)। 
2১65 25 হানি ১85১০ ০০ ০৫, ৭০ 
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১২২ সুনানে আবু দাউদ (রহ) 
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২৩৬। কুতায়বা-” আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত। ভিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া 
সাল্লামকে এক ব্যক্তি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হয় যে, সেস্বপ্নুদোষের কথা স্মরণ করতে 
পারছে না- অথচ তার কাপড় বীর্যপাতের কারণে) ভেজা মনে হয়। জবাবে তিনি বলেন, তাকে 
গোসল করতে হবে। অতঃপর তাঁকে এক ব্যক্তি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হয় যে, তার স্বপ্রদোষ 
হয়েছে বলে মনে হয়, কিন্তু সে তার কাপড়ে কোন চিহ্, দেখতে পায় না। জবাবে তিনি বলেন, 
এ ব্যক্তির গোসল করার প্রয়োজন নাই।* অতঃপর উম্মে সুলাইম (রা) জিজ্ঞাসা করেন, ্‌ 
মহিলাদের যদি স্বপ্রুদোষ হয়- তবে তাদের গোসল করতে হবে কি? জবাবে তিনি (স) বলেনঃ 
হাঁ, (গোসল করতে হবে)। কেননা মহিলারাও পুরুষদের অর্ধাথগিনী বিশেষ-(তিরমিযী, ইব্‌ন 
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৯৬. অনুচ্ছেদঃ মহিলাদের যদি পুরুষদের মত স্বপ্রুদোষ হয় 
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| নি আয়েশা (রো) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা হযরত আনাস ইব্‌ন মালেক 
(রা)-এর মাতা উম্মে সুলাইম (রা) যিনি আনসারী মহিলা ছিলেন, রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহে ওয়া সাল্লামকে বলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আল্লাহ তাআলা সত্য প্রকাশে লজ্জাবোধ 
করেন না। এ ব্যাপারে আপনার অতিমত.কি- কোন মহিলার পুরুষের ন্যায় স্বপ্ুদোষ হলে সে 
. গোসল করবে কি না? আয়েশা (রা) বলেন, জবাবে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম 
ইরশাদ করেনঃ হাঁ, তাকে গোসল করতে হবে, যদি সে বীর্যের চিহ দেখতে পায়। হযরত 
আয়েশা (রা) বলেন, আমি উম্মে সুলাইম (রা)-কে লক্ষ্য করে বলি, আপনার জন্য দুঃখ হয়, 
মহিলারা কি এরূপ দেখে থাকে (অর্থাৎ তাদের কি স্বপ্রদোষ হয়)? তখন রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহে ওয়া সাল্লাম আমার নিকট এসে বলেনঃ হে আয়েশা! তোমার ভান হাত ধুলায় ধূসরিত 
হোক। স্ত্রীলোকদের বীর্য না থাকলে সন্তান কিরূপে মাতার আকৃতি প্রাপ্ত হয়? (মুসলিম, 
তিরমিযী)। ূ 
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৯৭. অনুচ্ছেদঃ যে পরিমাণ পাঁনি দ্বারা গোসল করা সম্ভব 
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২৩৮। আবদুল্লাহ” আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম 
একটি পাত্রের- যাতে ফারাক পরিমাণ পানির সংকুলান হত- দ্বারা অপবিভ্রতার গোসল 
করতেন। অপর বর্ণনায় হযরত আয়েশা (রা) হতে উল্লেখ আছে যে, আমি ও রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু 


১২৪ সুনানে আবু দাউদ রেহ) 


আলাইহে ওয়া সাল্লাম একই পাত্রের পানি দিয়ে গোসল করতাম। এ পাত্রে এক ফারাক পরিমাণ 
পানি ধরতো- (বুখারী, মুসলিম, নাসাঈ)। 
হযরত আহ্মাদ ইবৃন হাম্বল (রহ)- এর মতানুযায়ী এক ফারাক হল যোল রতলের সম- 
পরিমাণ ওজনের এবং ইবৃন আবু যিবের মতে ফারাকের পরিমাণ হল- ১৫২রতল। ইমাম আবু 
দাউদ (রহ) বলেন, যারা এক ফারাককে আট রতলের সম-পরিমাণ ধার্য করেন- তাদের কথা 
সংরক্ষিত নয় বলে গ্রহণযোগ্য নয়। ট্রি ০: 
0211 ০০ এ এ ০৫ ৭৪ 
৯৮. অনুচ্ছেদঃ অপবিব্রতার গেঁসিল সম্পর্কে 
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২৩৯। আবদুল্লাহ্‌ ইব্ন মুহাম্মাদ আন-নুফায়লী-- জুবায়ের ইব্ন মুতইম রো) হতে বর্ণিত। 

একদা তাঁরা রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের নিকট অপবিভ্রতার গোসল সম্পর্কে 

উল্লেখ করেন। তখন রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম বলেন, আমি আমার মাথার 

উপর তিনবার পানি ঢেলে থাকি। এই বলে তিনি নিজের দুই হাতের দিকে ইশারা করেন- 


বুখারী, মুসলিম, নাসাঈ, ইব্‌ন মাজা)। 
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২৪০। মুহাম্মাদ ইবনুল মুছান্না- আয়েশা রো) হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহে ওয়া সাল্লাম অপবিত্রতার গোসল করবার জন্য "হিলাব-পাত্রে”১ যে পরিমাণ পানি ধরে 
ততটুকু পানি চাইতেন। অতঃপর তিনি হাতে পানি নিয়ে মাথার ডানদিকে ঢালতেন, পরে বাম 
দিকে পুনরায় উভয় হাতে পানি নিতেন। রাবী বলেন, তিনি উর হাতে পানি নিয়ে মাথা 
ঢালতেন- (বুখারী, মুসলিম, নাসাঈ)। 
১. 'হিলাব” একটি পাত্র, যাতে উদ্ভীর দুধ দোহন করা হত। - (অনুবাদক) 


কিতাবৃত তাহারাত ১২৫ 
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২৪১ ইয়াকৃব ইব্ন ইবরাহীম”” জুমাই ইব্‌ন উমায়ের (রহ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আখি 
আমার মাতা ও খালা সমতিব্যাহারে হযরত আয়েশা (রা)-র খিদমতে উপস্থিত হলাম। তাঁদের 
কোন একজন আয়েশা (রা)-কে জিজ্ঞাসা করেন, আপনারা কিভাবে গোসল করতেন? আয়েশা 
(রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম গোসলের পূর্বে নামাযের উযুর ন্যায় উবু 
করতেন, অতপর মাথায় তিনবার পানি ঢালতেন এবং আমাদের চুল বাঁধা থাকার কারণে আমরা 
নিজেদের মাথায় পাঁচবার করে পানি ঢালতাম-(নাসাঈ, ইব্‌ন মাজী)। 
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২৪২। সুলায়মান. আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া 
সাল্লাম অপবিত্রতার গোসলের সময়- সুলায়মানের বর্ণনানুযায়ী- ডান হাত দিয়ে পানি ঢালা শুরু 
করতেন এবংরাবী মুসান্দাদের বর্ণনা মতে- তিনি (স) উভয় হাত ধৌত করার পর ডান হাতে 
পানি ঢালতেন। অতঃপর উভয় রাবী এই পর্যায়ে এক্যমত পোষণ করেন যে, অতঃপর তিনি (স) 
স্বীয় লজ্জাস্থান ধৌত করতেন। 


১২৬ সুনানে আবু দাউদ (রহ) 


রাবী মুসাদ্দাদ বলেন, (ডান হাতের পর) বাম হাতে পানি ঢালতেন, কখনও কখনও হযরত 
আয়েশা (রা) সরাসরি ০১৪ (পুরত্যাঙ্গ) শব্দ ব্যবহার না করে তদস্থলে অন্য শব্দ ব্যবহার করতেন। 
অতঃপর তিনি নামাযের উযুর ন্যায় উযু করতেন। তিনি উভয় হাত পাত্রের মধ্যে প্রবেশ করিয়ে 
পানি নিতেন এবংশরীরের লোমকুপ (চুল) মর্দন করতেন। এতাবে যখন তিনি দেখতেন যে, 
সর্বাধগে পানি পৌঁছেছে অথবা সমস্ত শরীর পবিত্র হয়েছে- তখন তিনি মাথায় তিনবার পানি 
ঢালতেন। অতপর পানি অবশিষ্ট থাকলে তা মাথায় ঢালতেন_ (বুখারী, মুসলিম, তিরমিযী, ইব্ন 
মাজা)। 
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২৪৩। আমর ইব্‌ন আলী”” আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহে ওয়া সাল্লাম যখন অপবিত্রতার গোসল করবার ইচ্ছা করতেন, প্রথমে তিনি উভয় 
হাতের কজি পর্যন্ত ধৌত করতেন, অতঃপর শরীরের সংযোগ স্থানসমূহ পানি দিয়ে ধৌত 
করতেন, অতঃপর উভয় হাত পবিত্র হওয়ার পর দেওয়ালের দিকে বিস্তৃত করতেন২, অতঃপর 
উযু করতেন এবং মাথায় প্লানি ঢালতেন- (বুখারী, মুসলিম, তিরমিযী, ইব্‌ন মাজী)। 
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২৪৪। আল-হাসান ইব্‌ন শাওকার”” শাবী রেহ) বলেন, আয়েশা (রা) বলেছেন, যদি তোমরা 
চাও, তবে আমি তোমাদেরকে দেয়ালের মধ্যে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের 
_ হাতের চিহ্ দেখাতে পারি- যেখানে তিনি অপিবত্রতার গোসল করতেন। 
২" নবী করীম (স) পানি দ্বারা হাত ধোয়ার পরও দেয়ালের দিকে হাত প্রসারিত করার উদ্দেশ্য এই ছিল যে, 
দুরগনবযুক্ত বস্তু দেয়ালে হাত ঘসিয়ে সঠিকতাবে পরিষ্কার করা। কেননা মনী বা অন্য জাতীয় নাপাক জিনিসের 
দুর্গন্ধ কেবলমাত্র পানি দ্বারা ধৌত করলেও অনেক সময় দূরীভূত হয় না। -(অনুবাদক) 


কিতাবুত তাহারাত | ১২৭ 
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২৪৫। মুসাদ্দাদ-- কুরায়েব হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, ইব্‌ন আব্বাস (রা) তীর খালা হযরত 
মায়মুনা (রা) হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন, আমি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া 
সাল্লামের জন্য গোসলের পানি রাখলাম। তা দিয়ে তিনি অপবিভ্রতার গোসল করেন। নবী করীম 
(স) বদনা নিজের ডান হাতের উপর কাৎ করে তা দুই বা তিনবার ধৌত করেন। অতঃপর তিনি 
তাঁর লজ্জাস্ানের উপর পানি ঢেলে বাম হাত দিয়ে ধৌত করেন| পরে তিনি মাটির উপর হাত 
ঘষে (দুর্ন্বমুক্ত হওয়ার জন্য) তা পানি দিয়ে ধৌত করেন। অতঃপর তিনি কুল্লি করেন এবং নাক 
- পরিষ্কার করেন। অতঃপর মুখমন্ডল ও দুই হাত ধৌত করেন। অতঃপর তিনি স্বীয় মাথা ও 
সর্বাংগে পানি ঢালেন। পরে তিনি উক্ত স্থান হতে অল্প দূরে সরে গিয়ে উভয় পা ধৌত করেন। 
তখন আমি তাঁর. দিকে রুমাল এগিয়ে দেই। কিন্তু তিনি তা গ্রহণ করেননি, বরং নিজের হাত 
দিয়ে শরীর হতে পানি ঝারতে থাকেন। রাবী বলেন, অতঃপর আমি এ সম্পর্কে ইব্রাহীমকে 
জিজ্ঞাসা করলে তিনি বলেন, সাহাবায়ে কিরামগণ রুমাল ব্যবহার করা অপছন্দ করতেন না, 
বরং তাঁরা এটাকে (রুমাল ব্যবহার) অভ্যাসে পরিণত করা খারাপ মনে করতেন- (বুখারী, 
2৮ মি নি রা 


6 24৫1-541 ও ০৫০4৫০০ 2 ঠ 3৫ বা 


পা পাশ ল 2 পা পপ পাপ ১০4 নে 


168-6304485 5445475845০ 


পর্ণ তা 


১২৮ সুনানে আবু দাউদ (রহ) 
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২৪৬1 হুসায়ন”” শোবা হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, ইব্ন আরাস (রো) অপবিভ্রতার গোসল 
করাকালে ডান হাত দিয়ে বাম হাতের উপর সাতবার পানি ঢালতেন। অতঃপর তিনি স্বীয় 
লজ্জাস্থান ধৌত করতেন। একদা তিনি গোসলের সময় কতবার পানি ঢেলেছেন তার সংখ্যা ভূলে 
গিয়ে আমাকে জিজ্ঞাসা করেন- কতবার পানি ঢেলেছি? আমি বললাম, আমার জানা নেই। তিনি 
বলেন, তোমার ক্ষতি হোক। তুমি কেন হিসাব রাখলে না? অতঃপর তিনি নামাযের উযুর ন্যায় 
উযু করেন, অতঃপর সবাঙ্গে পানি ঢেলে দিয়ে বলেনঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম 
এরূপেই পবিত্রতা অর্জন করতেন। 
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২৪৭। কুতায়বা”” আবদুল্লাহ ইব্‌ন উমার (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, প্রথমাবস্থায় নামায 
পঞ্চাশ ওয়াক্ত ফরজ ছিল এবং অপবিভ্রতার গোসল সাতবার ও পেশাবযুক্ত কাপড়াদি সাতবার 
ধৌত করতে হত। অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওধা সাল্লাম এই সংখ্যা কমানোর 
জন্য আল্লাহ্‌র নিকট দুআ করতে থাকেন। অবশেষে পাঁচ ওয়াক্তের নামায ফরজ করা হয় এবং 
অপবিভ্রতার গোসল একবার ও পেশাবযুক্ত কাপড়১ একবার ধৌক করার নির্দেশ দেয়া হয়। 
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১" ইমাম শাফিঈ (রহ!-এর মতে পেশাবযুক্ত কাপড় একবার ধৌত করলেই চলবে। কিন্তু ইমাম আবু হানীফ' 
(রহ)-এর মতানুসারে তা তিনবার ধৌত করতে হবে। এই বক্তব্যের স্বপক্ষে হাদীছও বর্ণিত আছে। -অনুবাদক 
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১০ টি ৫০০ 
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থু 
রা 


২৪৮। নাসর ইব্‌ন আলী”- আবু হুরায়রা রো) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহে ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেনঃ শরীরের প্রতিটি লোমকুপের নীচে অপবিত্রতা রয়েছে। 
অতএব তোমরা প্রতিটি পশম ধৌত কর২ এবং শরীরের চামড়া পরিষার কর-(তিরমিযী, ইব্‌ন 
মাজা)। 

আবূ দাউদ (রহ) বলেন, আল-হারিছ ইব্‌ন ওয়াহীহ কর্তৃক বর্ণিত হাদীছটি মুনকার এবং তিনি 
হাদীছ শাস্ত্রে দুর্বল। 


১20199১5৯55 0205 813 64৮৮৭ ৫: (5১2 ৫৭ 
১:০০২৩৯৮৪৪১০৩৪৫০৫০৭। ০4 রি 19946 
০০৭55551855 63554105 3 (১৪ (15275 রর 
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২৪৯। মূসা" আলী (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া 
সাল্লাম বলেছেনঃ যে ব্যক্তি অপবিত্রতার গোসলের সময় একটি পশম পরিমাণ স্থান ধৌত করা 
পরিত্যাগ করে- তার উক্ত স্থান জাহান্নামের আগুনে দগ্ধ হবে। আলী (রা) বলেন, এটা শুনার পর 
হতে আমি আমার মাথার সাথে শত্রতামূলক ব্যবহার আরস্ত করে দেই। আমি তখন হতে 
আমার মাথার সাথে শত্রুতামূলক ব্যবহার আরম্ভ করে দেই। এরূপ উক্তি তিনি তিনবার 
উচ্চারণ করেন। রাবী বলেন, (এ কারণেই) আলী (রা) নিজ মাথার চুল কামিয়ে ফেলতেন 
(কথিত আছে যে, হযরত আলী (রা) প্রতি সপ্তাহে একবার মাথার চ্‌ল যুন্ডন করতেন)- 
(ইব্নমাজা)। 
ভু ০০৪, ৭৭ 
৯৯. অনুচ্ছেদঃ গোসলের পর উযু করা সম্পর্কে 


২" অপবিভ্রতার গোসলের সময় যদি শরীরের একটি পশম পরিমাণও শুকনা থাকে তবে গোসল হবে না। 
-(অনুবাদক) 


আবু দাউদ শরীফ (১ম খণ্ড)-__১৭ 


১৩০ সুনানে আবু দাউদ (রহ) 


:১০১০1১০৪৯এরা চুরি 32৮ ২০৮ এ ০12, 
০91 75254181525 


১০ পাপী 2 
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২৫০। আবদুল্লাহ-- আয়েশা রো) হতে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া 
সাল্লাম গোসল করে দুই রাকাত নামায আদায় করতেন। অতঃপর তিনি ফজরের নামায পড়তেন। 
তাঁকে আমি গোসলের পর আর নতুনভাবে উযু করতে দেখি নাই- (তিরমিযী, নাসাঈ, 
ইবৃনমাজা)। 


০৮8। ২3০ 1১০৮৬ ০৯85 05 চান ০ ৫০১০ 

১০০. অনুচ্ছেদঃ স্রীলাকের গোসলের সময় চুল ছাড়া সম্পর্কে 
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২৫১। যুহায়ের”- উম্মে সালামা রো) হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, একজন মুসলিম মহিলা 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামকে জিজাসা করেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমার মাথার 
চুল অতি ঘন১। কাজেই অপবিভ্রতার গোসলের স্ময় আমি কি বেনী বা খোপা খুলে দেব? 
রাসূলুল্লাহ (স) বলেনঃ তোমার জন্য তার উপর তিনবার তিনকোশ পানি ঢালাই যথেষ্ট। রাবী 
যুহায়েরের বর্ণনায় আছে- তুমি তোমার চুলের উপর তিনবার পানি ঢালবে। অতঃপর তোমার 
সর্বাঙ্গে পানি ঢালবে; তবেই তুমি পবিত্র হবে- (মুসলিম. তিরমিযী, নাসাঈ, ইবন মাজা)। 


১* যে সমস্ত স্ত্রীলোকের চুল লহ্বা এবং ঘন, তাদের জন্য অপবিত্রতার গোস-লর সময় গোড়া ভিজলেই যথেষ্ট। 
বেনী অথবা খোপা খুলেও তা করা যায়। -(অনুবাদক) | | 


কিতাবুত তাহারাত ১৩১ 
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২৫২। আহ্মাদ”” উন্মে সালামা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একজন মহিলা উদ্মে সালামা 
(রা)-র নিকট এই হাদীছ জানার জন্য আগমন করেন। উম্মে সালামা (রা) বলেন, অতঃপর 
তাঁর ব্যাপারে আমি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞাসা করি "পূর্ববর্তী 
হাদীছের অনুরূপ। এ সম্পর্কে তিনি বলেন, প্রত্যেকবার পানি ঢালার সময় তুমি তোমার খোপার 
নীচে আংগুল প্রবেশ করিয়ে চুলের গোড়ায় ঘষিয়ে পানি পৌঁছাবে- মিম, ভিন, নসাঈ 
ইব্নমাজা)।২ 


রি ঞ&০ এ পাটি ১৩ পক লা পান্টি »:45+ 4 
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২৫৩। উছমান-- আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমাদের কেউ অপবিত্র হলে সে তিন 
কোষ পানি নিয়ে এইরূপে অর্থাৎ দুই হাতের কোশ দ্বারা মাথার উপর পানি ঢালতেন। অতঃপর 
তিনি হাত দ্বারা পানির পাত্র থেকে পানি নিয়ে শরীরের একাংশে একবার এবং অপরাংশে 
একবার পানিঢালতেন- বুখারী)। 


25০০০ ২4১১০০৬০৬০৪ । ১ ০০৬০৪ (84 _৫০£ 
৯টি ক পাকা এ পারত পে পা পু ৩৬ পপ পরেও কপ ৯প 
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পভ পায়ে পাত ৩৫ পাত 5৬ 


55507770250 


২" উক্ত হাদীছে এটাই প্রতীয়মান হয় যে, অপবিত্রতার গোসলের সময় মাথার প্রতিটি চুলের গোড়ায় পানি 
পৌছান অবশ্য কর্তব্য। -(অনুবাদক) 


১৩২ সুনানে আবু দাউদ (রহ) 


২৫৪। নাস্র ইব্ন আলী-- আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা মাথার চুল কাপড়ে 
বাঁধা অবস্থায় গোসল করতাম। তখন আমাদের কেউ কেউ ইহরাম বাঁধা অবস্থায় এবং কেউ 
কেউ ইহরাম বিহীন অবস্থায়- রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের সাথী ছিলাম। 
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২৫৫। মুহাম্মাদ ইব্ন আওফ"” শুরায়হ ইব্‌ন উবায়েদ রেহ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, জুবায়ের 
ইব্‌ন নুফায়ের (রহ) আমার নিকট অপবিভ্রতার গোসল সম্পর্কে বলেছেন যে, হযরত ছাওবান 
(রা) তাদের নিকট বর্ণনা করেছেন- একদা তারা এ সম্পর্কে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে 
ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞাসা করেন। তিনি (স) বলেনঃ পুরুষ লোক অপবিভ্রতার গোসলের সময় 
এমনভাবে চুল ছেড়ে দিয়ে গোসল করবে- যেন তার প্রতিটি চুলের গোড়ায় পানি পৌছে। 
অপরপক্ষে মহিলাদের জন্য গোসলের সময় চুল ছেড়ে দেয়ার প্রয়োজন নেই। তারা অপিবত্রতার 
গোসলের সময় উভয় হ'তে তিনবার তিন কোষ পানি নিয়ে মাথার উপর ঢালবে। 


চা 


৮১১) 44০ 04 সা ০০ ০০, ১1 
১০১. অনুচ্ছেদঃ খেত্মী মিশ্রিশু পানি দ্বারা অপবিভ্রাবস্থায় মাথা ধৌত করা 
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২৫৬। মুহাম্মাদ ইবৃন জাফর-- আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া 


কিতাবুত তাহারাত ১৩৩ 


সাল্লামখেত্মী৯ মিশ্রিত পানি দ্বারা অপবিত্রতার গোসলে মাথা ধৌত করতেন এবং এটাকেই 
যথেষ্ট মনে করতন। অতঃপর তিনি মাথায় আর পানি ঢালতেন না। 


দিরিরেরালোরিরার ররর 
১০২. অনুচ্ছেদঃ স্ত্রী ও পুরুষের বীর্য স্বলিত হওয়ার পর তা ধৌত করা 
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২৫৭। মুহাম্মাদ ইব্‌ন রাফে-- আয়েশা (রা) জিরা তাঁকে জিত 
হওয়ার পর তা ধৌত করা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হল। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহে ওয়া সাল্লাম এক কোষ পানি নিয়ে স্থলিত বীর্যের উপর ঢালতেন। অতঃপর আরো 
এক কোশ পানি নিয়ে এর উপর ঢেলে পরিষ্কার করতেন। 


চা 
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টিটি ১ ১১ ১১0 
১" খেতমী হলঃ আরবদেশে প্রাপ্য সুগন্ধিযুক্ত এক প্রকার ঘাস। এটা সাবানের কাজ দেয় ও শরীর পরিষ্কার 
করে। মাঝে মাঝে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম এই সুগন্ধিযুক্ত ঘাস মিশ্রিত পানি দিয়ে গোসল 


করতেন। এতে জানা যায় যে, যে কোন সুগন্ধি মিশ্রিত পানি যথা- গোলাপজল বা সাবান দ্বারা গোসল করলে 
পুনরায় বিশুদ্ধ পানি দ্বারা গোসলের প্রয়োজন নেই। -(অনুবাদক) 


১৩৪ সুনানে আবু দাউদ (রহ) 
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নিন নে 
২৫৮। মুসা ইব্ন ইসমাঈল”- আনাস ইব্‌ন মালেক (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, ইহ্দীদের 
অবস্থা এই যে, তারা খতুবতী স্ত্রীদের খতুর সময় ঘর হতে বের করে দেয় এবং তাদের সাথে 
একত্রে পানাহার-ও এক ঘরে বসবাস করে না। রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামকে এ 
সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে আল্লাহ্‌ তাআলা এ ব্যাপারে আয়াত অবতীর্ণ করেন- লোকেরা 
তোমাকে খতুম্রাব সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে। তুমি বল, তা অশুচি। অতএব তোমরা খতুম্াব 

চলাকালে স্ত্রীসংগম বর্জন করবে” ” -.সূরাঃ বাকারাঃ ২২২)। 

অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম বলেন, তোমরা তোমাদের স্ত্রীদের সাথে 
ংগম ছাড়া খতু চলাকালীন একত্রে এক ঘরে বসবাস এবং সব কিছুই করতে পার। এটা শুনে 
ইহুদীরা বলাবলি করতে লাগল যে, এই ব্যক্তি (রাসূলুল্লাহ) আমাদের প্রতিটি কাজেরই 
বিরদ্ধাচরণ করে থাকে। এ সময় উসায়েদ ইব্‌ন হুদায়ের (রা) এবং আবাদ ইব্‌ন বিশ্র (রা) নবী 
করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের খিদমতে উপস্থিত হয়ে বলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! 
ইহুদীরা এইরূপ সমালোচনা করছে। আমরা কি আমাদের স্ত্রীদের সাথে সংগম করতে পারি? 
এতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের চেহারা পরিবর্তন হয়ে যায়। উপস্থিত 
সাহাবীগণ বলেন, আমরা ধারণা করলাম যে, নবী করীম (স) তাদের দুইজনের উপর অসন্তষ্ট 
হয়েছেন। তখন তাঁরা সেখান থেকে বের হয়ে গিয়ে এক সাহাবীর মাধ্যমে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ 
আলাইহে ওয়া সাল্লামের খেদমতে কিছু দুধ হাদিয়া প্রেরণ করলেন। অতঃপর নবী করীম (স) 
উক্ত ব্যক্তিদ্বয়কে ডেকে এনে দুধ পান করালেন। উপস্থিত সাহাবীগণ বলেন, তখন আমরা বুঝতে 
পারলাম যে, রাসূলুল্লাহ (স) তাঁদের উপর অসভুষ্ট নন- মুসলিম, তিরমিযী, ইব্ন মাজা, নাসাঈ) 
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২৫৯। মুসাদ্দাদ-- আয়েশা (রা) ইতি ভিন হি অবস্থায় হাড়ের 
গোশতের কিছু অংশ আহার করে বাকী অংশ নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামকে 
দিতাম। তিনি এ স্থানেই মুখ লাগিয়ে খেতেন, যেখান থেকে আমি খেয়েছি। আমি পানীয় পান 
করে এ পাত্র তাঁকে দিতাম। তিনি এ স্থানে মুখ লাগিয়ে পানীয় পান করতেন- যেখানে মুখ দিয়ে 
আমি পান করেছি- মুসলিম, ইব্‌ন মাজা, নাসাঈ)। 
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২৬০। মুহাম্মাদ ইব্ন কাছীর-- আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহে ওয়া সাল্লাম আমার খতু চলাকালীন আমার কোলে মাথা রেখে কুরআন মজীদ 
তিলাওয়াত করতেন- (বুখারী, মুসলিম, ইব্ন মাজা, নাসাঈ)। 


এ 2০ 085 ০৫০৭। 96৯5৫ 
১০৪. অনুচ্ছেদঃ খতুবতী অবস্থায় মসজিদ থেকে কিছু গ্রহণ সম্পর্কে 
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ভি 74112036 ১৫5 2595 22 ১৪ ০০০ 
2641 1-411051505 21 2158210 
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২৬১। মুসাদ্দাদ-- আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া 
সাল্লাম আমাকে মসজিদ থেকে চাটাই. এনে দেয়ার নির্দেশ দেন। জবাবে আমি বলি- আমি তো 


১৩৬ সুনানে আবু দাউদ (রহ) 


ঝতুবরতী। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম বলেনঃ তোমার খতু তো তোমার হাতে 
নয় (অর্থাৎ খতুবতী হওয়ার কারণে তোমার দুই হাত তো নাপাক হয়নি)- (মুসলিম, নাসাঈ, 
-ইবৃনমাজা)।১ 


£১2। ৮৪৪ 0১৯৫০]। ০5 3.5 
১০৫. অনুচ্ছেদঃ খতুকালীন নামাষের কাথা করার প্রয়োজন নেই 
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২৬২। মৃসা”” মুআযা হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, জনৈকা মহিলা আয়েশা (রা)-কে জিজ্ঞাসা 
করে যে, খতুবতী স্ত্রীলোকেরা খতুকালীন সময়ে পরিত্যক্ত নামাযের কাযা আদায় করবে কি? 
তিনি বলেন, তুমি কি হাররাং গ্রামের অধিবাসিনী? (জেনে রেখ) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে 
ওয়া সাল্লামের সময়ে আমরা খতুগ্রস্ত হলে- এঁ সময়ের কাযা নামায আদায় করতাম না এবং 
উক্ত সময়ের কাযা নামায আদায়ের জন্য আমরা আদিষ্টও হইনি- (বুখারী, মুসলিম, তিরমিযী, 
ইব্নমাজা, নাসাঈ)। 
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তা তাল বাজ বত করত 

মসজিদে প্রবেশ না করেই চাটাই আনা সম্ভব ছিল বিধায় এরূপ নির্দেশ দেয়া হয়েছিল। 

২ কৃফা নগরী থেকে দুই মাইল দূরে হারূরা নামক পল্লী অবহ্িত। সেখানকার খারিজী অধিবাসীবৃন্দ. যারা 

হযরত আনী (রা)-কে শহীদ করে- তাদের খতুবর্তী স্ত্রীদেরকে খতুকালীন সময়ের কাযা নামায আদায়ের জন্য 

কঠোরভাবে নির্দেশ দিত। এজন্য এই হাদীছে হযরত আয়েশা (রা) উক্ত স্ত্রীলোকটিকে সেখানকার অধিবাসিনী 
_কিনা- তাজানতে চেয়েছেন। -(অনুবাদক) ৃ 


কিতাবৃত তাহারাত ১৩৭ 


২৬৩। আল-হাসান ইব্ন আমর”- আয়েশা (রা)-র সূত্রে উপরোক্ত হাদীছের অনুরূপ বর্ণিত 
হয়েছে এবং এই সূত্রে আরো আছে- আমাদেরকে আমাদের খতৃকালীন সময়ের কাযা রোযা 
শা 


১০৬. অনুচ্ছেদঃ পলক 
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২৬৪। মুসাদ্দাদ-- ইব্ন আরাস (রা) থেকে বর্ণিত। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম 
এমন ব্যক্তি সম্পর্কে বলেন- যে নিজের হায়েয স্ত্রীর সাথে সংগম করে "সে যেন এক বা অধ 
দীনার দান খয়রাত করে”- (তিরমিযী, নাসাঈ, ইবৃন মাজী)। 
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২৬৫। আবদুস সালাম-” ইব্ন আরাস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, কোন ব্যক্তি স্ত্রীর ঝতু 
শুরু হওয়াকালীন তার সাথে সংগম করলে এক দীনার সদকা করতে হবে এবং খতুর শেষের 
দিকে সংগম করলে অর্ধ দীনার সদকা করতে হবে। 

১০ /০০০৯৯-০৯১০৬১৯৪৫ 21০৬1 ৮৫০, (8 7৯৭ 


পা পাঙ্গিরা পা ৯ 2 
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১৩৮ সুনানে আবু দাউদ (রহ) 
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২৬৬। মুহাম্মাদ ইব্নুস সারাহ-” ইবৃন আবাস (রা) থেকে বর্ণিত। নবী করীম সাল্লাল্লাহু 
আলাইহে ওয়া সাল্লাম বলেন, কোন ব্যক্তি তার বতুবতী স্ত্রীর সাথে সংগম করলে সে যেন 
অবশ্যই অর্ধ দীনার সদকা করে। ইমাম আবু দাউদ (রহ) বলেন, মিকসামের সূত্রে মুরসাল 
হাদীছ হিসাবে) মহানবী (স)-এর নিকট থেকে অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে। আর আবদুল হামীদ 
ইব্ন আবদুর রহমানের সূত্রে বর্ণিত আছে যে, মহানবী (স) বলেনঃ আমি একটি দীনারের পাঁচ 
ভাগের দুই ভাগ সদকা করার নির্দেশ দেই।১ 
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১০৭. অনুচ্ছেদঃ কোন ব্যক্তির খতুবততী স্ত্রীর সাথে সংগম ব্যতীত অন্যভাবে মিলন 
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২৬৭। ইয়াীদ- মায়মূনা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া 

সাল্লাম তাঁর ঝত্বতী স্ত্রীরদের কারো সাথে একত্রে মেলামেশা করতেন এমতাবস্থায়- যখন 

47975757757 মুসলিম, নাসাঈ)। 
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১* সম্ভবতঃ এ হছে বরকৃতসনদের শেষাংশের দুইজন রাবীর নামোন্লেখ নাই এবহক্হহদীজ্জে কও 
বর্ণনাকারী হলেন-_ হযরত উমার (রা)। -(অনুবাদক) 


কিতাবুত তাহারাত ১৩৯ 
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২৬৮। মুসলিম ইব্‌ন ইবরাহীম- আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লল্লাহু 
আলাইহে ওয়া সাল্লাম আমাদের কেউ খতুবত্তী হলে তাকে পাজামা পরিধানের নির্দেশ দিতেন। 
অতঃপর তিনি তাঁর সাথে একত্রে শয়ন করতেন। অন্য এক বর্ণনায় হযরত আয়েশা (রা) বলেন, 
তিনি (স) কখনও তাঁর সাথে একত্রে রাত যাপন করতেন- (বুখারী, টি তিরমিযী, ইব্‌ন 
মাজা,নাসাঈ)। 
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২৬৯। মুসাদ্দাদ”" আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমার হায়েয অবস্থায় আমি এবং 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম রাতে একই চাদরের নীচে ঘুমাতাম। আমার শরীর 
হতে নির্গত কোন কিছু অর্থাৎ হায়েযের রক্ত যদি তাঁর কাপড়ে লেগে যেত তবে তিনি শুধু এ 
স্থানটুকু ধুয়ে ফেলতেন। অতঃপর তা পরিবর্তন না করে সেই কাপড়েই নামায পড়তেন। আর যদি 
কিছু তাঁর দেহ হতে (অর্থাৎ মযী) তাঁর কাপড়ে লাগত- তবে এ স্থানটুকু শুধু ধৌত করতেন 
এবং উক্ত কাপড়ে নামায আদায় করতেন। 
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১৪০ | সুনানে আবু দাউদ রহ) 


২৭০। আবদুল্লাহ ইব্‌ন মাসলামা-” উমারা ইব্‌ন গুরাব হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, তাঁর ফুফু 
তাঁর নিকট বর্ণনা করেন যে, এক সময় তিনি হযরত আয়েশা (রা)-কে জিজ্ঞাসা করেনঃ 
আমাদের কারও কারও যখন হায়েয হয় তখন তার ও তার স্বামী পৃথকভাবে থাকার জন্য কোন 
আলাদা বিছানা নাই, বরৎ একই বিছানায় থাকতে হয়, এমতাবস্থায় করণীয় কি? জবাবে 
আয়েশা (রা) বলেন, এ সম্পর্কে আমি তোমার নিকট রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া 
সাল্লামের একটি ঘটনা বর্ণনা করব।' একদা রাতে তিনি আমার ঘরে প্রবেশ করেন, তখন আমি 
ঝতৃবত্তী ছিলাম। তিনি মসজিদে নববীতে যান। অতঃপর আমি ঘুমিয়ে যাওয়ার পর তিনি শীতে 
কাতর অবস্থায় ফিরে আসেন। তিনি আমাকে বলেন, আমার নিকটে এসো (আমার শরীরের সাথে 
মিশে যাও)। আমি বললাম- আমি তো খতুবতী। নবী করীম (স) বলেন, তুমি তোমার উরুদেশ 
উন্মুক্ত কর। তখন আমি আমার উরুদেশ উন্মুক্ত করি। তিনি তীর মুখমন্ডল ও কক্ষস্থল (গরম 
হওয়ার জন্য) আমার উরুদেশে স্থাপন করেন এবং আমিও তাঁর প্রতি ঝুঁকে পড়ি। অতঃপর 
তিনি শীতের তীব্রতা হতে মুক্ত হয়ে ঘুমিয়ে পড়েন। 
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২৭১। সাঈদ”” আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, খতুবতী হয়ে পড়লে আমি আমাদের 
একত্রে থাকার বিছানা পরিত্যাগ করে চাটাইয়ের উপর অবস্থান করতাম এবং পবিত্র না হওয়া 
পর্যন্ত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের নিকটবর্তী হতাম না।১ 
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১" উপরোক্ত হাদীছে হযরত আয়েশা (রা) রসূুাহ সারাহ আলাইহে জা সালামের নিকটবতী হতেন না 
বলে যে কথার উল্লেখ করেছেন তার অর্থ এই যে- হায়েয. হতে পবিত্র না হওয়া পর্যন্ত সহবাসের উদ্দেশ্যে তাঁরা 
মহানবী (স)-এর নিকটবতী হতেন না। উম্মুহাতুল মুমিনীন (রা) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলাইহে ওয়া সাল্লামের 
প্রতি সম্মান প্রদর্শন পূর্বক খতুকালীন সময়ে আলাদা বিছনায় থাকা শ্রেয় মনে করতেন। কিন্তু নবী করীম (স) 
যখন কাউকে তাঁর সাথে শোয়ার জন্য ডাকতেন, তখন তাঁরা যেতেন। (অনুবাদক) 


কিতাবৃত তাহারাত ১৪১ 


২৭২। মুসা ইব্‌ন ইসমাঈল-” ইক্রামা (রহ) থেকে উন্মুহাতুল মুমিনীদের কোন একজনের 
(সম্ভবতঃ মায়মূনা) সৃত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম যখন 
তাঁর খতুবতী স্ত্রীদের সাথে একত্রে থাকার ইচ্ছা করতেন, তখন তাঁর লজ্জাস্থান অতিরিক্ত 
977 
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২৪৩। উছমান"” আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া 
অতঃপর তিনি আমাদের সাথে একত্রে অবস্থান করতেন। (আয়েশা রা আরো বলেন), তোমাদের 
মধ্যে কোন ব্যক্তির কামোন্মাদনা নিয়ন্ত্রণ করার এমন ক্ষমতা আছে কি- যেরপ রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের ছিল? 
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১০৮, রক্ত প্রদরের রোগিনীর বর্ণনা এবং যে ব্যক্তি বলে_ এমন স্ত্রীলোক 
হায়েষের সমপরিমাণ সময় নামায ত্যাগ করবে- তার দলীল 
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১৪২ সুনানে আবু দাউদ (রহ) 


২৭৪। আবদুল্লাহ ইব্‌ন মাসলামা-” উম্মুল মুমিনীন হযরত উম্মে সালামা (রা) হতে বর্ণিত। 
তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের যুগে এক মহিলার (হায়েয-নিফাসের 
জন্য নির্ধারিত সময়ের পরেও) রক্ত প্রবাহিত হত। উম্মে সালামা (রা) এঁ স্ত্রীলোকের ব্যাপারে 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের নিকট বিধান জিজ্ঞাসা করেন। তিনি বলেন, 
এ স্ত্রীলোকটির কর্তব্য হল- ইতিপূর্বে প্রতি মাসের নির্ধারিত যে কয়দিন সে ঝতুবতী থাকত- 
তা নির্ধারণ করা। অতঃপর সে ততদিন নামায আদায় করা থেকে বিরত থাকবে। পূর্ব নির্ধারিত 
পরিমাণ সময় উত্তীর্ণ হওয়ার পর সে গোসল করে দকদাসথানে মন্রত ভাবে কাগছেন পরি বেধে 
নামায আদায় করবে।১ 
[5 103 ০০৬০১ ও] 45 0 এড 02952 (745 
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১২১ ৭:4১: 


২৭৫।কুতায়বা”” উদ্মে সালামা (রা) হতে বর্ণিত। এক মহিলার সর্বক্ষণ রক্তত্বাব হত 
পূর্বোক্ত হাদীছের অনুরূপ। তিনি বলেন, যখন কোন মহিলার হায়েয-নিফাসকালীন পূর্ব নির্ধারিত 
সময় অতিবাহিত হবে- তখন সে গোসল করে নামায আদায় করবে। 

নোনা লারা ২4১: ৩০ ৫৯-%, 


শপে 


চন্য পা ৯ পনি 


মরি ূ 


১*হায়েয অথবা নিফাসের জন্য নির্ঘারিত সময়ের পরেও যে সব স্ত্রীলোকের রক্তত্রাব হয়ে থাকে তাকে 
ইস্তেহাজা (রক্তপ্রদর) বলে। এরপ স্ত্রীলোকের জন্য শরীআতের হুকুম এই যে, তারা তাদের হায়েয- 
নিফাসকালীন পূর্ব নির্ধারিত স্বাভাবিক সময়সীমা উত্তীর্ণ হওয়ার পর গোসল করে নিয়মিতভাবে নামায আদায় 
করবে এবং প্রত্যেক নামাযের জন্য তাদেরকে উযু করতে হবে। অপরপক্ষে যে সমস্ত মহিলার খতুবত্তী হওয়ার 
প্রথম হতে "ইস্তেহাযা” দেখা দিবে তারা শরীআতের নির্ধারিত সময় (হায়েষের জন্য ১০ দিন এবং নিফাসের 
জন্য ৪০ দিন সর্বোচ্চ) অতিবাহিত হওয়ার পর গোসল করে নামায আদায় করবে। ইন্তেহাযার সময় স্রীসহবাস 


বৈধ। -(অনুবাদক) 


কিতাবুত তাহারাত ১৪৩ 


২৭৬। আবদুল্লাহ ইব্ন মাসলামা-” সুলায়মান ইব্‌ন ইয়াসার (রহ) থেকে আনসারদের মধ্য হতে 

এক সাহাবীর সূত্রে বর্ণিত। এক মহিলার সর্বক্ষণ রক্তত্বাব হত-- অতঃপর রাবী লাইছের 
হাদীছের অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে। 

রর ১০৪ র্‌ ১০৯9] ৬০ 0750 রি 51652 

3118 43 রি ৪৩০1 436 05 ১৩০০০ । ১৫১০০৫০2 2৯ 

গণ ডি রা 22518 214 | ০০ রা 

ভিউ লাইছের সনদে বরশিত হাদীছের 

অনুরূপ। মহানবী (স বলেনঃ "সে (হায়েষের) সমপরিমাণ সময় নামায ত্যাগ করবে। তারপর 

থেকে নামাযের ওয়াক্ত উপস্থিত হলে সে গোসল করবে, অতপর একটি কাপড়ের সাহায্যে পট্টি 
বাঁধবে, অতপর নামায পড়বে ।” 

নং ০০৪১9458228 62 ৪০০০৭ ৮৬ (১ -৫৬/, 
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২৭৮। নত (রা)_র সনদে চিনিনা নাভি এই 
বর্ণনায় আছে- মহানবী (স) বলেনঃ সে (হায়েষের পরিমাণ সময়) নামায ছেড়ে দেবে, 
এরপর থেকে গোসল করে কাপড়ের সাহায্যে (লজ্জাস্থানে) পট্টি বেঁধে নামায পড়বে। 
ইমাম আবু দাউদ (রহ) বলেন, এই হাদীছে উল্লেখিত রক্তপ্রদর রোগিণীর নাম- হাম্মাদ (রহ) 
হা টিরানি টিভি 


পপ পলা শি” পা এ ক পিল তপতি 18০ 
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১৪৪ ৃ সুনানে আবু দাউদ (রহ) 


তপসি পা পাশটি লা ঞপঠটিণ পা পর্গা তল ১৬৪ 
রর (২১ ০১ ২১১১ ০১০ ১৪৮০০৪1০৪ ১১ রে 
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২৭৯। কুতায়বা"" আয়েশা (রা) ইনি দার উম্মে চি নবী রী 
সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামকে হায়েষের রক্ত সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেন। হযরত আয়েশা (রা) 
বলেন, আমি তাঁর গোসলের পাত্র রক্তে পূর্ণ দেখেছি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম 
তাঁকে বলেন, তুমি তোমার হায়েষের নির্ধারিত সময় পর্যন্ত অপেক্ষা করে গোসল করবে। 
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২৮০। ঈসা ইব্‌ন হাম্মাদ” উরওয়া ইব্নুয-যুবায়ের (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, ফাতিমা 
বিন্তে আবু হুবায়েশ (রা) তাঁর নিকট বর্ণনা করেছেন যে, তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে 
ওয়া সাল্লামের নিকট রক্তত্রাবের অভিযোগ করেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম 
তাঁকে বলেন, তা ইরকের রক্ত (অর্থাৎ তা বিশেষ একটি শিরা হতে প্রবাহিত রক্ত- হায়েষের 
রক্ত নয়)। অতএব তুমি তোমার হায়েষের জন্য নির্ধারিত দিনগুলির অপেক্ষা কর এবং এ সময় 
তুমি নামায ছেড়ে দেবে। অতঃপর যখন তোমার হায়েযের নির্ধারিত দিনগুলি অতিবাহিত হবে- 
তখন তুমি গোসল করে পবিভ্রতা অর্জন করবে। অতএব তুমি তোমার এক হায়েষের সময় হতে 
00955585205 
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১৪৬ | সুনানে আবু দাউদ (রহ) 


82876 ৮০4 11530 রী (008. (891051 
২৮১। ইউসূফ ইব্‌ন মৃসা”” উরওয়া ইব্নুয-যুবায়ের (রহ) হতে বর্ণিত। ফাতিমা বিন্তে আবু 
হুবায়েশ রো) নিজের সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞাসা করার জন্য 
হযরত আস্মা (রা)-কে অনুরোধ করেন। নবী করীম (স) বলেন, সে হায়েযকালীন সময়ে নামায 
ত্যাগ করবে, 5765 28 
হযরত যয়নব বিন্তে উম্মে সালামা (রা) হতে বর্ণিত। উন্মে হাবীবা (রা) ইস্তেহাযাগ্রস্ত হওয়ার 
পর মহানবী (স) তাঁর হায়েষের জন্য নির্ধারিত সময়ে নামায ত্যাগ করার নির্দেশ দেন এবং 
হায়েষের সময় অতিক্রান্ত হওয়ার পর গোসল করে নামায আদায় করতে বলেন। 
আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত। উম্মে হাবীবা (রা) ইন্তেহাযাথ্স্ত হওয়ার পর এ সম্পর্কে নবী করীম 
সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞাসা করেন। নবী করীম (স) তীকে হায়েের নির্ধারিত 
সময় সীমার মধ্যে নামায আদায় না করার নির্দেশ দেন। 
ইব্‌ন উয়ায়নার সনদে বর্ণিত হাদীছে “সে হায়েষের সমপরিমাণ সময় নামায ত্যাগ করবে” 
কথাটার উল্লেখ নাই। | 
হযরত আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত আছে যে, ইস্তেহাযাগ্রস্ত মহিলাগণ তাদের হায়েষের জন্য 
নির্ধারিত সময়ে নামায পরিহার করবে এবং উক্ত সময় অতিবাহিত হওয়ার পর গোসল করবে। 
আবদুর রহমান ইব্নুল কাসিম থেকে তাঁর পিতার সূত্রে বর্ণিত হাদীছে উল্লেখ আছে যে, মহানবী 
(স) এঁ মহিলাকে হায়েষের কয়দিন নামায ত্যাগ করার নির্দেশ দেন। 
আদী ইব্‌ন ছাবেত রেহ) থেকে পর্যায়ক্রমে তাঁর পিতা ও দাদার সুত্রে বর্ণিত। নবী করীম সাল্লাল্লাহু 
আলাইহে ওয়া সাল্লাম বলেন, -ইস্তেহাযাগ্রস্ত মহিলাগণ তাদের জন্য নির্ধারিত হায়েষের 
দিনগুলিতে নামায ত্যাগ করবে; অতঃপর গোসল করে নামায আদায় করবে। 
হযরত জাফর (রহ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, হযরত সাওদা (রা) ইন্তেহাযাগ্রস্ত হওয়ায় নবী 
করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম তাঁকে নির্দেশ দেন যে, তাঁর জন্য হায়েষের নির্ধারিত 
দিনগুলি সমাপ্ত হলে- গোসল করে তাঁকে নামায আদায় করতে হবে। 
আলী (রা) ও ইব্‌ন আবাস (রা) হতে বর্ণিত। ইস্তেহাযাগ্রস্ত মহিলাগণ হায়েযের জন্য নির্ধারিত 
হযরত হাসান, আতা ও অন্যান্যদের মতানুসারে- ইস্তেহাযাগ্রস্ত মহিলাগণ তাদের জন্য নির্ধারিত 
হায়েষের সময়ে নামায পরিহার করবে। 
আবু দাউদ (রহ) বলেন, কাতাদা (রহ) উরওয়া (রহ)-এর নিকট কিছুই শুনেননি। 
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২৮২। আহ্মাদ ইব্‌ন ইউনৃস-” আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, ফাতেমা বিনতে আবু 
হুবায়েশ (রা) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের খিদমতে উপস্থিত হয়ে বলেন, আমি 
একজন ইস্তেহাযাগ্স্ত মহিলা। দীর্ঘদিন যাবত আমার রক্তম্বাব বন্ধ হচ্ছে না। এ সময় কি আমি 
নামায ত্যাগ করব? তিনি বলেনঃ এটা বিশেষ শিরা হতে নির্গত রক্ত, হায়েযের রক্ত নয়। 
অতএব তোমার যখন হায়েষের নির্থারিত সময় উপস্থিত হবে তখন নামায ত্যাগ করবে এবং এ 
সময় অতিক্রান্ত হলে প্রত্যেক নামাযের পূর্বে রক্ত ধৌত করে (উযু করে) নামায আদায় করবে। 
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২৮ত। আল-কানাবী-. হিশাম (রহ) যুহায়েরের সনদ ও অর্থে একই হাদীছ বর্ণনা করেছেন 
তিনি (স) বলেন, যখন তোমার হায়েযের নির্ধারিত সময় উপস্থিত হবে- তখন নামায ত্যাগ 
কাতর তিরডি রন পাহার সাজের বোস নর 
নামায আদায় করবে। 
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১৪৮ [ সুনানে আবু দাউদ (রহ) 


২৮৪। মুসা ইব্‌ন ইসমাঈল-” বুহাইয়্যা (রহ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি এক মহিলাকে 
অপর এক মহিলা সম্পর্কে হযরত আয়েশা (রা)-এর নিকট জিজ্ঞাসা করতে শুনেছি- যার 
হায়েষের গণ্ডগোল তাকে বিভ্রান্তিতে ফেলেছে যে, রক্তত্রাব বন্ধ হচ্ছে না। আয়েশা (রা) বলেন, 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম আমাকে নির্দেশ দেনঃ তুমি উক্ত মহিলাকে বল যে, 
ইতিপূর্বে প্রতি মাসের, নির্ধারিত যে দিনগুলিতে তার হায়েষের রক্ত প্রবাহিত হত- উক্ত 
দিনগুলিতে সে নামায আদায় করা হতে বিরত থাকবে। অতঃপর গোসল করে লজ্জাস্থানে কাপড় 
বাঁধে নামায আদায় করবে। 
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কিতাবুত তাহারাত ১৪৯ 


২৮৫। ইব্ন আবু আকীল-- আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, উন্মে হাবীবা বিনতে 
জাহ্‌শ (রা) যিনি উম্মুহাতুল মুমিনীন যয়ন্ব (রা)-র বোন ছিলেন এবং হযরত আবদুর রহমান 
ইব্‌ন আওফ (রা)-র স্ত্রী ছিলেন- তিনি একাধারে সাত বছর ইস্তেহাযাগ্রস্ত ছিলেন। এ ব্যাপারে 
তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞাসা করেন। নবী করীম (স) বলেনঃ 
এটা হায়েষের রক্ত নয়, বরং বিশেষ একটি শিরা হতে নির্গত রক্ত। অতএব তুমি গোসল করে 
নামায আদায় করবে। ্‌ 
হযরত আয়েশা (রা) হতে অন্য এক বর্ণনায় উল্লেখ আছে- শ্যখন তোমার হায়েষের জন্য 
নির্ঘারিত সময় উপস্থিত হবে- তখন নামায হতে বিরত থাকবে এবং উক্ত সময় অতিবাহিত 
হলে গোসল করে নামায আদায় করবে।” 
আবু দাউদ (রহ) বলেন, উপরোক্ত কথা আ-আওযাঈ (রহ) ব্যতীত ইমাম যুহ্রী (রহ)-এর 
আর কোন শ্াগরিদ বর্ণনা করেননি। এই হাদীছ যুহরীর সূত্রে আমর ইব্নুল হারিছ, লাইছ, 
এবং সুফ্য়ান ইব্‌ন উয়ায়না প্রমুখ রাবী বর্ণনা করেছেন। কিন্তু তারাও উপরোক্ত কথাটুকুর উল্লেখ 
করেননি। 
অপর এক বর্ণনায় উল্লেখ আছে যে, রাসূলুল্লাহ (স) উম্মে হাবীবা (রা)-কে নির্দেশ দেনঃ "তুমি 
তোমার হায়েষের জন্য নির্ধারিত দিনগুলিতে নামায ত্যাগ করবে।” 
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২৮৬। মুহাম্মাদ ইবনুল মুছান্না-- ফাতিমা বিন্তে আবু হুবায়েশ (রা) । হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, 
তিনি ইন্তেহাযাগ্রস্ত হওয়ায় নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম তাঁকে বলেন, হায়েযের 
রক্ত হল কালো রংয়ের। কাজেই যখন রক্তপ্রবাহের সময় কালো রং দেখা দিবে- তখন নামায 
ত্যাগ করবে এবং যখন কালো ছাড়া অন্য রং দেখা দিবে, তখন থেকে উযু করে নামায আদায় 
করবে। কেননা এটা বিশেষ শিরা হতে নির্গত রক্ত! 
আবু দাউদ (রহ) বলেন, ইবৃনুল মুছান্না বলেছেন- ইব্‌ন আবু আদী প্রথমে তাঁর কিতাব থেকে 
আমাদের নিকট অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। পরে তিনি তাঁর স্থৃতি থেকেও আমাদের নিকট 
একইরূপ বর্ণনা করেছেন যে, মুহাম্মাদ ইব্ন আমর” আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। ফাতিমা 
বিন্তে কায়েস (রা) ইস্তেহাযাগ্রস্ত হন”” অবশিষ্ট বর্ণনা পূর্ববৎ। 
আনীস ইব্‌ন সীরীন”” হযরত ইব্‌ন আবাস (রা) হতে ইস্তেহাযাগ্রস্ত মহিলা সম্পর্কে এরূপ 
উল্লেখ আছে যে, তিনি বলেন, যখন মহিলাদের খতুম্রাবের পরিমাণ খুবই বেশী ও গাঢ় হবে, 
তখন নামায ত্যাগ করবে এবং যখন পবিত্র অবস্থা দেখা যাবে, যদিও তা অল্প সময়ের জন্যও 
হয়, তখন গোসল করে নামায পড়তে হবে। 
হযরত মাক্হ্ল (রহ) বলেন, হায়েয সম্পর্কে স্ত্রীলোকদের কিছুই অজানা নেই। হায়েষের রক্ত 
গাঢ় (কৃষ্ণ বর্ণের) হয়ে থাকে। অতঃপর উক্ত রং পরিবর্তিত হয়ে যখন পাতলা হলুদ বর্ণ ধারণ 
করে- তখন বুঝতে হবে যে, সে ইস্তেহাযাগ্রস্ত। কাজেই তাকে গোসল করে নামায আদায় 
করতে হবে। 


কিতাবৃত তাহারাত ১৫১ 


হাম্মাদ ইব্‌ন যায়েদ”” সাঈদ ইব্নুল মাসাইয়্যাব (রহ) হতে ইস্তেহাযাগ্রস্ত মহিলাদের সম্পর্কে 
বর্ণিত আছে যে, যখন তাদের নির্ধারিত দিনে হায়েষের রক্ত দেখা দিবে, তখন তারা নামায 
পরিহার করবে। অতঃপর তা যখন বিদূরিত হবে তখন গোসল করে নামায আদায় করবে। 
সুমাই প্রমুখ সাঈদ ইব্নুল মুসাইয়্যাব থেকে বর্ণনা করেছেন যে- সে হায়েষের কয়েকদিন নামায 
থেকে বিরত থাকবে। হাম্মাদ ইব্‌ন সালামা (রহ) ইয়াহ্‌ইয়া ইব্‌ন সাঈদের সূত্রে সাঈদ ইব্নুল 
মুসাইয়্যাবের অনুরূপ মত বর্ণনা করেছেন। 

আবু দাউদ বলেন, ইউনুস (রহ) আল-হাসানের মৃত্রে বর্ণনা করেন যে, হায়েযপ্রস্ত মহিলার 
রক্তম্বাব অধিক দিন অব্যাহত থাকলে সে হায়েষের জন্য নির্ধারিত সময়সীমার পর এক বা দুই 
দিন নামায থেকে বিরত থাকবে। এরপর সে রক্তপ্রদরের রোগিণী গণ্য হবে। 
আত-তায়মী (রহ) কাতাদার সূত্রে বলেন, হায়েষের সময়কালের পরে পাঁচ দিন অতিবাহিত 
হওয়ার পর সে নিয়মিত নামায পড়তে থাকবে। 

আত-তায়মী আরও বলেন, আমি তা কমাতে কমাতে দুই দিনে এনেছি। অর্থাৎ (হায়েষের 
সীমার অতিরিক্ত) দুই দিনও হায়েষের মধ্যে গণ্য হবে। 

ইব্‌ন সীরীন (রহ)-কে এ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেন, এ ব্যাপারে মহিলারাই 
অধিক অভিজ্ঞ। 
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২৮৭। যুহায়ের ইব্ন হারব-- ইব্রাহীম থেকে তাঁর চাচা ইমরানের সুত্রে এবং তিনি তাঁর মাতা 
হুম্না বিন্তে জাহ্‌শ (রা) হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, আমার খুব বেশী রক্তম্তাব হত। 
তখন আমি এ সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামকে অবগত করাতে এবং তাঁর 
নিকট হতে সমাধান জানতে আসি। আমি তাঁকে আমার বোন যয়নব বিন্তে জাহ্‌শের ঘরে পেয়ে 
জিজ্ঞাসা করি- ইয়া রাসূলাল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম! আমার খুব অধিক পরিমাণে 
খতুস্রাব হয়ে থাকে; এ ব্যাপারে আপনার অভিমত কি? এই খতুস্রাব আমাকে নামায ও রোযা 
হতে বিরত রাখে। তিনি (স) বলেন, আমি তোমাকে কুরসুফ্‌ (তুলা) ব্যবহারের পরামর্শ দেই। 
কেননা তা রক্ত শোষণ করবে। তখন তিনি (মহিলা) বলেন, এর পরিমাণ তা হতেও বেশী 
(কোজেই তুলা দ্বারা তা বন্ধ করা সম্ভব নয়)। রাসূলুল্লাহ (স) বলেন, তবে তুমি এর উপর 
নেকড়া বাধবে। মহিলাটি বলেন, এর পরিমাণ তা থেকেও অধিক। তখন নবী করীম (স) বলেন 
তাহলে এর উপর একটা কাপড় বেঁধে নিবে। মহিলাটি বলেন, এর পরিমাণ তার চাইতেও 
অধিক; বরং আমার রক্তস্রাব অত্যধিক পরিমাণে হয়ে থাকে। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহে ওয়া সাল্লাম বলেন, আমি তোমাকে দুইটি কাজ সম্পাদনের জন্য পরামর্শ দিচ্ছি। এর 
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যে কোন একটি সম্পন্ন করলেই চলবে। কাজ দু”টি সম্পাদন করতে তুমি সক্ষম কিনা তা তুমিই 
জান। তিনি (স) বলেন, এটা শয়তানের চক্রান্ত। কাজেই (১ কাজ) তুমি প্রতি মাসে ছয় বা সাত 
দিনের জন্য তোমার হায়েষের নির্ধারিত দিন গণনা করবে, অতপর গোসল করবে এবং তুমি যখন : 
বুঝতে পারবে যে, তুমি উল্লেখিত দিনগুলি অতিক্রম করে পবিভ্রতা অর্জন করেছ- তখন তুমি 
প্রত্যেক মাসের ২৩/২৪ দিন নিয়মিতভাবে নামায আদায় করবে এবং রোযা রাখবে। এটাই 
তোমার জন্য যথেষ্ট। তুমি প্রত্যেক মাসে এরূপই করবে- যেরূপ অন্যান্য মহিলারা হায়েয হতে 
পবিত্রতা অর্জনের পর করে থাকে। ৃ 

(২য় কাজ) যদি তোমার সামর্থ থাকে, তবে তুমি একই গোসলে যুহর ও আসরের নামায একক্রে 
আদায় করবে- এইরূপে যে, যুহরের শেষ সময়ে উক্ত নামায এবৎ আসরের প্রারস্তিক সময়ে 
আসরের নামায পড়ে উভয় নামায একত্রে আদায় করবে। অতঃপর মাগ্রিবের নামায এর শেষ 
সময়ে এবং এশার নামায এর প্রথম সময়ে একই গোসলে পর্যায়ক্রমে আদায় করবে এবং 
একবার গোসল করে ফজরের নামায আদায় করবে।১ বর্ণিত উপায়ে সম্ভব হলে- তুমি 
নিয়মিতভাবে নামায আদায় করবে এবং রোযা রাখবে। অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে 
ওয়া সাল্লাম বলেন, এই দুইটি কাজের মধ্যে আমার নিকট শেষোক্তটি পছন্দনীয়। ৃ 
ইমাম আবু দাউদ রেহ) বলেন, আমর ইব্‌ন ছাবিত থেকে ইব্ন আকীলের সুত্রে বর্ণিত। তিনি 
বলেন, হুমনা (রা) বলেন, আমি বললাম, "এই দুটি বিকল্প ব্যবস্থার মধ্যে শেযোক্তটি আমার 
নিকট অধিক পছন্দনীয়।” তিনি (ইব্ন আকীল) এটাকে মহানবী (স)-এর বক্তব্য হিসাবে বর্ণনা 
করেননি, বরং হুমনা (রা)-র কথা হিসাবে উল্লেখ করেছেন। 

আবু দাউদ (রহ) বলেন, আমি ইমাম আহ্মাদ (রহ)-কে বলতে শুনেছি- হায়েয সম্পর্কিত 
বিষয়ে বর্ণিত ইব্ন আকীলের হাদীছের উপর আমার মন আশ্বস্ত হতে পারছে না। 

বর্ণনার ক্ষেত্রে বিশ্বস্ত। তবে ছাবিত ইব্নুল মিকদাম বিশ্বস্ত রাবী। ইয়াহ্‌ইয়া ইব্‌ন মুঈন থেকে 
এরূপ বর্ণিতআছে। - 
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১" এখানে পুনঃ পুনঃ গোসলেন কথা এজন্যই উল্লেখিত হয়েছে যে, বারবার গোসলে উক্ত মহিলার 
রক্তস্রাব বন্ধ হওয়ার সম্ভাবনা ছিল। অন্যথায় এই হায়েযান্তে একবার গোসল করাই যথেষ্ট। উপরোক্ত হাদীছে 
এই মহিলার জন্য নবী করীম (স) ছয় বা সাত দিন “হায়েষের দিন” হিসাবে ধার্য করার কারণ এই যে, পূর্বে 
তার হায়েযের জন্য এরূপ দিন নির্ধারিত ছিল। -(অনুবাদক) 
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নাসির 


রী রা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের স্ত্রী হযরত আয়েশা 
(রো) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, উম্মে হাবীবা বিন্তে জাহ্‌শ (রা) যিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
87884757615, 
ছিলেন- একাধারে সাত বছর ইস্তেহাযাগ্রস্ত ছিলেন। তিনি এ সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহে ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞাসা করেন। তিনি বলেন, এটা হায়েষের রক্ত নয়, বরং একটি 
বিশেষ শিরা হতে প্রবাহিত রক্ত। অতএব তুমি গোসলান্তে নামায আদায় করবে। আয়েশা (রা) 
বলেন, অতঃপর তিনি উম্মে হাবীবা) তীর বোন যয়নব বিন্তে জাহ্‌শের হজরাতে একটি বড় 
77778 
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২৮৯। আহমাদ ইব্ন সালেহ্‌- উদধেহাবীবা রো) হতে এই হাদীছটি বরশিত। আয়েশা রো) 
বলেন, উন্মে হাবীবা (রা) প্রত্যেক নামাযের জন্য গোসল করতেন। 
58 ০৪ তক ০১০০:| ১২১১৯১০২ ১ (54 _৭. 
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২৯০। ইয়াধীদ ইব্‌ন খালিদ--আয়েশা রো) হতে এই হাদীছ বর্ণিত। এখানে রাবী বলেন, 
উম্মে হাবীবা রো) প্রত্যেক নামাযের জন্য গোসল করতেন। ইব্‌ন উয়ায়নার বর্ণিত হাদীছে এ 
কথার উল্লেখ নাইঃ "মহানবী (স) তাঁকে গোসলের নির্দেশ দিয়েছেন।” 
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৯ তত 
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২৯১। মুহাম্মাদ ইব্‌ন ইসহাক”” আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, উম্মে হাবীবা (রা) 
ক্রমাগতভাবে সাত বছর ইস্তেহাযাগ্রস্ত ছিলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম তাঁকে 
গোসলের নির্দেশ দেন। তিনি প্রত্যেক নামাযের পূর্বে গোসল করতেন। ইমাম আওযাঈ (রহ)-ও 
অনুরূপ একটি হাদীছ বর্ণনা করেছেন এবং তিনি তাঁর হাদীছে হযরত আয়েশা (রা)_র সৃত্রে 
বলেন, তিনি উন্মে হাবীবা) প্রত্যেক নামাযের পূর্বে গোসল করতেন। 
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১৫৬ সুনানে আবু দাউদ (রহ) 
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২৯২। হান্নাদ”* আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, উম্মে হাবীবা বিন্তে জাহ্‌শ (রা) 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের সময় ইন্তেহাযাণ্রস্ত হওয়ায় রাসূলুল্লাহ (স) তাঁকে 
প্রত্যেক নামাযের সময় গোসলের নির্দেশ দেন।১ | 

আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, উম্মুল মুমিনীন যয়নব বিন্তে জাই্শ (রা) ইস্তেহাযাগ্রস্ত 
হওয়ায় নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম তাঁকে প্রত্যেক নামাযের সময় গোসলের 
নির্দেশদেন। 

ইমাম আবু দাউদ (রহ) বলেন, বিশিষ্ট মুহান্দিছ আবদুস সামাদ (রহ) সুলায়মান ইব্ন কাছীর 
হতে বর্ণনা করেন। তাতে আছেঃ "তোমাকে প্রত্যেক নামাযের জন্য উযু করতে হবে।” 

আবু দাউদ (রহ) বলেন, কিন্তু এটা আবদুস সামাদের অনুমান মাত্র এবং আবুল ওয়ালীদের 
রিওয়ায়াতই যথার্থ (অর্থাৎ প্রত্যেক নামাযের জন্য গোসল করতে হবে)। 
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্ ্জিন্নজ্ল হূদ বৃ এর মতে ইস্তেহাযাগ্রস্ত মহিলাদের প্রত্যেক নামাযের পূর্বে গোসলের 
প্রয়োজন নেই, নর সনির -জেনুবাদক) 
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ভারা ভা জাহির ভিন যয়নব বিন্তে 
আবু সালামা আমাকে বলেন যে, জনৈক মহিলা ইস্তেহাযাগ্রস্ত ছিলেন এবং তিনি হযরত আবদুর 
রহমান ইব্‌ন আওফ (রা)-এর স্ত্রী ছিলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম তাঁকে 
প্রত্যেক নামাযের পূর্বে গোসল করে নামায পড়ার নির্দেশ দেন। 
হযরত আবু সালামা আরো বলেন, উম্মে বাক্র তাঁকে আরো বলেছেন- আয়েশা (রা) বলেন, 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম বলেছেন, মহিলাগণ হায়েয হতে) পবিত্রতার পর 
এমন জিনিস (রক্ত) দেখে থাকে- যা তাকে সন্দেহযুক্ত করে (প্রকৃতপক্ষে তা হায়েষের রক্ত 
নয়), বরং তা বিশেষ একটি শিরা হতে নির্গত রক্ত; অথবা বিশেষ শিরাসমূহ হতে প্রবাহিত 
রক্ত। 
ইমাম আবু দাউদ (রহ) ইব্‌ন আকীলের বর্ণনাসূত্রে বলেন, নবী করীম (স) দুইটি কাজের জন্য 
নির্দেশ দিয়েছেন। (১) যদি তোমার সামর্থ থাকে তবে প্রত্যেক নামাযের জন্য গোসল করবে, (২) 
অথবা একত্র করবে- অর্থাৎ যুহর ও আসরের জন্য একবার, মাগরিব ও এশার জন্য একবার 
ই রদরের না এবার মোদির করবে। 
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১১২. অনুচ্ছেদঃ দুই ওয়াক্তের নামায একত্রে আদায় ও তার জন্য একবার 
গোসল করা সম্পর্কে 


পি পিপল পা ঞবান ৬ ০ পাসে ৮2৫ 
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১৫৮ সুনানে আবু দাউদ রেহ) 


২৯৪। উবায়দুল্লাহ-” আয়েশা (রো) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া 
সাল্লামের সময় জনৈক মহিলা এন্তেহাযাগ্রস্ত হলে তাকে নির্দেশ দেয়া হয় যে- সে যেন আসরের 
নামায তার প্রারভিক সময়ে এবং যুহরের নামায তার শেষ সময়ে একই গোসলে আদায় করে। 
একই ভাবে সে যেন মাগরিবের নামায বিলধিত করে এবং এশার নামায তার প্রারভ্তিক সময়ে 
একই গোসলে আদায় করে এবং ফজরের নামায আদায়ের জন্য একবার গোসল করে। 
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২১৫। আবদুল আযীয-* আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, সাহ্লা বিন্তে সুহায়েল (রা) 
ইস্তেহাযাগ্থস্ত হয়ে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের খিদমতে আগমন করলে তিনি 
তাকে প্রত্যেক নামাযের জন্য গোসলের নির্দেশ দেন। তার জন্য এটা কষ্টদায়ক হওয়ায় নবী 
করীম (স) তাঁকে যুহর ও আসরের জন্য একবার, মাগরিব ও এশার জন্য একবার এবং ফজরের 
নামাযের জন্য একবার গোসলের নির্দেশ দেন। | 
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২৯৬। চির আস্মা বিনতে উমায়েস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামকে বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! ফাতিমা বিনূতে আবু 
হুবায়েশ রো) এত এত দিন অর্থাৎ সাত বছর যাবত ইস্তেহাযাগ্রস্ত। এজন্য তিনি নামায আদায় 
করতে পারেন না। রামূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম বলেন, সুব্হানাল্লাহ্‌! এতো 
শয়তানের ধোঁকামাত্র। সে যেন একটি পানিপূর্ণ বড় পাত্রের মধ্যে বসে এবং যখন সে পানির উপর 
হলুদ বর্ণ দেখতে পাবে- তখন যেন যুহর ও আসর, মাগরিব ও এশা এবং ফজরের নামাযের 
জন্য একবার করে গোসল করে এবং এর মধ্যবতী সময়সমূহের জন্য উযু করে। 

ইমাম আবু দাউদ (রহ) বলেন, মুজাহিদ (রহ) ইব্‌ন আরাস (রা) হতে বর্ণনা করেছেন যে- 
প্রত্যেক নামাযের জন্য আলাদা আলাদাভাবে গোসল করা যখন তাঁর জন্য কষ্টদায়ক হল, তখন 
নবী করীম (স) তাঁকে দুই ওয়াক্তের নামায একত্রে আদায় করার নির্দেশ দেন। 


৯৪ 2 


৮ ০11 ১8৮ ০০০ 44555 0৩ ০০০৫ ০১)া 
১১৩, অনুচ্ছেদঃ ইন্তেহাযাধস্ত মহিলাদের হায়েযান্তে পবিত্রতা (গোসল) অর্জন 


2259102009০ 10 0148 8 ১ ৭৬ 
০০4১2428854 ১:58 ৮১০53 
পরত ত স্পণ 2 
4555 ৮৮ 51841 (5২০০৭ ০৪ 46 | পি 
জপ পণ 595 পণ ঞ& পিএ পরা ০১৯০ 824 পা ১ জপ 


৮০২১৩০০৩০০০ ১1১ ১1১ ১100- 5১০৫৫ 35596 058 


২৯৭। যুহাম্মাদ ইব্ন জাফর-- আদী ইব্‌ন ছাবেত রেহ) তাঁর পিতা ও দাদার সূত্রে এবং তিনি 
নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের নিকট থেকে ইস্তেহাযাগ্রস্ত মহিলাদের ব্যাপারে 
বর্ণনা করেছেন যে- তারা হায়েষের জন্য নির্ধারিত দিনসমূহে নামায ত্যাগ করবে, অতঃপর 
পবিত্রতার জন্য গোসল করে নামায আদায় করবে। এরপর প্রত্যেক নামাযের জন্য কেবলমাত্র উযু 
করতে হবে। 


১৬০ সুনানে আবু দাউদ (রহ) 
ইমাম আবু দাউদ 777777777 


পাঠ, ভি 2 টির 5 


পাত পাপা পারি ৩ রি রি 


নিরিিরারো ০১4 042% 


২৯৮। উছমান ইব্‌ন আবু শায়বা"- আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, ফাতিমা বিন্তে আবু 
হুবায়েশ (রা) রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের খিদমতে আগমন করেন। অতঃপর 
রাবী তাঁর পূর্ণ ঘটনা বিবৃত করেন। নবী করীম সে) বলেনঃ পবিভ্রতার জন্য একবার গোসল 
কর, পরে প্রত্যেক নামাযের পূর্বে উযু করে নামায আদায় কর। 


৯ প স্ব সপ ঠ এ 2০০ ও পাসে ত 


গা ০১ 221০০ 4২১১ ও 2৮91 ১৮।১৬০ 85175 58 


গ০ সিরা কে পালা নর ৪৪ ৯৩ 


2 ০১-৪৪০০০০৭ এ ৪4০৯8 76৯১12295 
- ৫৫58 72191 58155০০৪ 


২৯৯। আহমাদ ইব্‌ন সিনান"- আয়েশা (রা) হতে ইস্তেহাযাগ্রস্ত মহিলাদের গোসল সম্পর্কে 
বর্ণিত আছে। অর্থাৎ হায়েষের পর পবিত্রতা অর্জনের জন্য একবার মাত্র গোসল করা ওয়াজিব। 
অতঃপর পুনঃ হায়েযকালীন নির্ধারিত সময় আগমনের পূর্ব পর্যন্ত প্রত্যেক নামাযের পূর্বে উবু 
করবে। 
১০2০০ ০2 ব। শা এ্ 5526০৬৭৪ ৭ 5 
5208. ০0736 এ এন পি 252০১০৪৮০০০ 
28০ ১০ তত ৯পর্ি ০ ৯৯৫ টে 
হি ৭) এ ৯0১০৯ ০১০৮৪৬০৪৪৮০ ১১৯১ 


রা না 


ঠা ৯৫ হিলিতে ৯ পা সি এ পি এত পপান 
১০৪৯ 48591 ০:১৭ 2 ১১৫০১ 
০১৪১০ ০৩ ০ টে পের ৫ পস্তপ পপ টে 

ঞ& পাপা পার্স ৯. ৪০৮০ 
রর ১1৪) রিনি টির ্ ০৯০০০। চন (2 রি 
পেপে ০৯ ক পাপা পাপী পা পরাণ 


033০৬450238 55858% 8১৯64 


কিতাবৃত তাহারাত ১৬১ 


লা তা পাপ 


৩645 ১০৪০০ ০০৯৪।4৫১০। 138 ০১০ ৬:২৯ ০৯৭৯ 4০ 
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১০। ০০ ০৩০০ ২১১১৪ 52০: ০৪ ৭ 4০৩৩3 

০০ ০৯৩৩ ৪ 15 টি 5 ও 8০০১০ ৮ ৬2৯০০ 
১০৪১১০555585548 0504৮ 55৬2 
৬:১৯ 4০5 ৫ ৯১১০৫।১১৯১৮%০45 ১5? ২১০-। 31 
31 রি ৬ ০210৬ চি ০ টিটি নে 2 


»১৯%ি ২ ০2 ০৬৯০৫০ 


২1৪০০৪০০৪৮৭ 


৩০০। আহ্মাদ ইব্‌ন সিনান- আয়েশা (রা) নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম হতে 
পূর্ববর্তী হাদীছের অনুরূপ বর্ণনাকরেছেন। 

ইমাম আবু দাউদ (রহ) বলেন, আদী ইব্‌ন ছাবেত, আমাশ ও আইউবের হাদীছটি দূর্বল 
আয়েশা রো) হতে অন্য একটি বর্ণনায় উল্লেখ আছে যে, ইস্তেহাযাগ্রস্ত মহিলাদের প্রত্যেক 
নামাযের পূর্বে গোসল করতে হবে। অপর এক বর্ণনায় আছেঃ প্রত্যেক নামাযের সময় উযু করতে 
হবে। অপর এক বর্ণনায় আছেঃ ইন্তেহাযাগ্রস্ত মহিলাদের প্রত্যহ একবার গোসল করতে হবে। 
হিশাম ইব্‌ন উরওয়া (রহ) তাঁর পিতার সূত্রে ইস্তেহাযাগ্রস্ত মহিলাদের ব্যাপারে বর্ণনা করেছেন 
যে- তাদের প্রত্যেক নামাযের পূর্বে উযু করতে হবে। 

ইমাম আবু দাউদ (রহ)-এর বর্ণনামতে এই হাদীছের সনদ দূর্বল 


১4১ এ ৮৮১০ 0485 255৭) 05 ১০০০, ১১৫ 


১১৪. অনুচ্ছেদঃ ইন্তেহাযাগ্রস্ত মহিলা এক যুহর থেকে পরবর্তী যুহর পর্বস্ত একবার 
গোসল করবে 


প ৯প৯তুপ পনি পে প ৫০ টি চা ্ তুর্ঘত 
এটি পা 086 ০ ০ টে 


125 2 ০৪048 ৮৪৫ ব::2-274/44543 
আবু দাউদ শরীফ (১ম খু) __২১ 


১৬২ সুনানে আবু দাউদ (রহ) 


৯ পাপাতিপা ০৯ পা পাশার্ণ কি ওপা তে পপ ০৯৪১ 
“9১8০৭ ৫৪ ১৪০০০০৫৫৪৮৯ ৩০৮ ৬ 4০5 
০৯৯ পাপা পাতা লা নে 


৮ গো! ১৮ ০০৫০৫৪৩41০৯ ০০ ০০০ 52 ০০ 95 ২91১92140 
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এনি। 52540505287 0৫৮৮৮০/০। ১০৩৯ ০8 

রি ৫০ গো! ৫০ ০৭০৪ টি ১০০3 4১০০১ 
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৩০১। আল-কানাবী-- আল-কাকা এবং যায়েদ ইব্ন আসলাম (রহ) উভয়ই সুমায়্যিকে 
হযরত সাঈদ ইব্নুল মুসায়্যাবের নিকট ইস্তেহাযাগ্রস্ত মহিলাদের গোসলের ব্যাপারে জিজ্ঞাসা 
করতে প্রেরণ করেন। জবাবে তিনি বলেন, তাকে দেনিক এক যুহর থেকে পরবর্তী যুহর পর্যন্ত 
একবার গোসল করতে হবে (অর্থাৎ প্রত্যহ দুপুরের সময়)। তাকে প্রত্যেক নামাযের জন্য উহু 
করতে হবে। ইস্তেহাযার সময় অধিক রক্তত্রাব হলে স্ত্রীঅংগ নেকড়া দ্বারা মজবুত করে বেঁধে 
নিতেহবে। 
ইমাম আবু দাউদ (রহ) বলেন, ইব্‌ন উমার রা) এবং আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) হতে বর্ণিত 
আছে যে, ইন্তেহাযাস্ত মহিলাদের প্রত্যহ দুপুরের সময় এক যুহর থেকে পরবর্তী যুহর পর্যন্ত 
একবার গোসল করতে হবে। 
হযরত আয়েশা (রা) হতেও অন্য সূত্রে অনুরূপ বর্ণিত আছে। তবে সেই বর্ণনায় প্রত্যহ” শব্দটির 
উল্লেখ দেখাযায়। 
রাবী মালিক রেহ) বলেন, ইবনুল মুসায়্যাবের হাদীছে আমার ধারণামতে "১.1 _এর 
পরিবর্তে "১৮০১৮ বাক্যটি হবে। আবদুর রহমান ইব্ন ইয়ারবৃ-এর বর্ণনায় "১৮1১৮ 
বর্ণিত হয়েছে। অতঃপর লোকেরা তাতে পরিবর্তন করে *১৫৮%1১4৮" করেছে। 


৮৪০ ৯৭০৪ ১৩৮৪৪ তত 
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১১৫. অনুচ্ছেদঃ দুপুরের কথা উল্লেখ না করে প্রত্যহ গোসল করা সম্পর্কে 
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৩০২। আহ্মাদ ইব্‌ন হাল (রহ)”” হযরত আলী (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, ইস্তেহাযাগ্রস্ত 
যহিলাগণ তাদের হায়েষের জন্য নির্ধারিত সময় অতিক্রান্ত হওয়ার পর প্রত্যহ একবার গোসল 
করবে এবং তৈল ও ঘি মিশ্রিত বিশেষভাবে তৈরী নেকড়া লজ্জাস্থানে কুরসুপের পরিবর্তে 
ব্যবহারকরবে।১ ৃ্‌ 


শেল ঞ চে 
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9175784 গোসল করা সম্পর্কে 
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৩০৩। আল-কানাবী-- মুহাম্মাদ ইব্‌ন উছমান (রহ) কারি ইব্‌ন দা (রহ)-কে 


ইস্তেহাযাগ্রস্ত মহিলাদের সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেন। তিনি বলেন, তারা হায়েযষকালীন সময়ে 
নামায ত্যাগ করবে। এরপর গোসল করে নামায পড়বে এবং কয়েকদিন পরপর গোসল করবে। 


৪:১০ 01 75500 2০20.১% 


১১৭.অনুচ্ছেদঃ প্রত্যেক নামাযের সময় গোসল করা সম্পর্কে 
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১ ইস্তেহাযার রক্ত কম প্রবাহের জন্য সে যুগে আরবী মহিলাদের মধ্যে এ ধরনের বিশেষ নেকড়া ব্যবহারের 
প্রচলন ছিল এবং দৈনিক একবার গোসলের উদ্দেশ্যও একই! - (অনুবাদক) 


১৬৪ | সুনানে আবু দাউদ (রহ) 
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৩০৪। মুহাম্মাদ ইবনুল মুছান্না”- ফাতিমা বিন্তে আবু হুবায়েশ (রা) হতে বর্ণিত। তিনি 
ইন্তেহাযাগ্রস্ত মহিলা ছিলেন। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম তাঁকে বলেন, হায়েষের 
রক্তের পরিচিতি এই যে, তা কাল রং-এর হবে। যখন এই ধরনের রক্ত প্রবাহিত হবে তখন 
নামায ত্যাগ করবে এবং যখন অন্যরূপ রং দেখবে তখন উযু করে (গোসলান্তে) নামায আদায় 
করবে। শোবা (রহ) হতে বর্ণিত আছে যে- তাকে প্রত্যেক নামাযের জন্য উযু করতে হবে। 


৯১০৫ 


৬০০) ৩০ ৫ ৪1881 ১০৪৫, ১১/ 
হিরা নাত 


2৯৩৫ রাত সিঞ্েল পঞ্টীঠিত 
চা 2 ৪০৫1: ৩০০ _,০ 
র্‌ পি রা পবপবুতু কি 2 লক 


৯০০ ০৯ ৫৪ পারা তা 


252 25033030385 রি 
৩০৫। যিয়াদ ইব্‌ন আইউব-- ইকরামা (রহ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, উদ্মে হাবীবা বিন্তে 
জাহশ (রা) ইস্তেহাযাগরস্ত হওয়ায় নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম তাঁকে নির্দেশ 
দেন যে, তিনি যেন তীর হায়েষের জন্য নির্ধারিত সময়ে নামায আদায় করা হতে বিরত থাকেন। 
অতঃপর এ সময় অতিবাহিত হলে গোসল করে নিয়মিত নামায আদায় করতে থাকবে। একবার 
উযু করে এক ওয়াক্ত নামায আদায়ের পর যদি রক্ত প্রবাহিত হতে দেখা যায়- তবে পরের 
ওয়াক্তের নামায আদায়ের পূর্বে পুনরায় উযু করবে। 


১০৮০]। 5০54 25 38০৩ ২ এনি। ১০1522-8৭ 


৯৮১৪  পর্রিত তপ্ত 
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কিতাবৃত তাহারাত 


১৬৫ 
শি প ৯০ পু পরাণ চেঞেল ০ তু শন পপ পে ০০৫০০ পপ পি 
র্ পা রত তি শি 


৩০৬। আবদুল মালেক ইব্‌ন শুআয়ব"- লাইছ (রহ) রবীআর সূত্রে বর্ণনা করেন যে, 
ইস্তেহাযাগ্রস্ত মহিলাদের প্রত্যেক নামাযের পূর্বে উযু করার প্রয়োজন নাই। তবে রক্ত প্রবাহিত 


হওয়া ব্যতিরেকে যে সমস্ত কারণে উযু নষ্ট হয়- এরূপ কিছু হলে পুনরায় উযু করতে হবে। 
ইমাম আবু দাউদ (রহ) বলেন, এটা মালিক ইব্‌ন আনাসেরও অতিমত। 


1 22 87510 2০) 25 51501 ০৪ :5.514 


১১৯. অনুচ্ছেদঃ রক্তত্রীৰ হতে পবিত্রতার পর মহিলাদের হলুদ ও মেটে রং_এর 


৬৪ তা ঠা 


পা পাতা 


21০০ ১৪৫17 1৬০৪৪১০৩০ 3৬০ (8 ০০৬, (64০ -৮,$ 


67৫) 80 8 46 ভিড ০৫ রন রি 
৩০৭। মুসা ইব্‌ন ইসমাঈল-” উম্মুল হুযায়েল উম্মে আতিয়্যা হিরু 
নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের নিকট বাইআত হয়েছিলেন। তিনি বলেন 


তু 
রক্তম্বাব হতে পবিত্রতা অর্জনের পর আমরা হলুদ ও মেটে রং-এর ভ্রাব দেখলে তাকে 
হায়েয হিসাবে গণনা করতাম না। 


5 4 ৩০৯ পরতে ত 
র্ রন র্‌ 

2 ১) (১১৬ _১/ 
রা রা পি রা শা রী শত ৯ 

দি 45 গান ১ না 
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৮৯৫ হা 


০০০ ১০ ৪১5 
৩০৮। মুসাদ্দাদ-- মুহাম্মাদ ইব্‌ন সীরীন (রহ) উদ্মে আতিয়্যা (রা) হতে পূর্বোক্ত হাদীছের 


অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। ইমাম আবু দাউদ (রহ) বলেন, উচ্মে হ্যায়েল হলেন হাফসা বিনতে 
সীরীন। তাঁর পৃত্রের নাম হুযায়েল এবং স্বামীর নাম আবদুর রহমান। 


১৬৬ সুনানে আবু দাউদ (রহ) 


চাও রহ 


১২০. অনুচ্ছেদঃ ফি মা সাথে বা রা 


৫355 ০20০, 06 টা 


গলপ টনি চে ৮১৫ 


৩০৯। ইব্রাহীম ইব্‌ন খালিদ-- আশ-শায়বানী সাকির উদদে বীনা 

রো) ইস্তেহাযাগ্রস্ত থাকা অবস্থায় তাঁর স্বামী তাঁর সাথে সংগম করতেন। 

ইমাম আবু দাউদ (রহ) বলেন, রাবী ইব্‌ন মুঈনের মতানুযায়ী এই হাদীছের অন্যতম রাবী মুআল্লা 

ছিকা অর্থাৎ নির্ভরযোগ্য। অবশ্য আহ্মাদ ইব্‌ন হাল (রহ) তার নিকট হতে কোন হাদীছ বর্ণনা 

করেননি। কেননা তিনি নিজন্ব প্রজ্ঞা বা বিবেকের উপর আস্থাশীল ছিলেন। 

১২০৮ 3121 ১ 2565501552৮ ০ 9, 
২205 রি ০৪৫ $7,১০৯৬২-০১০২০০১১০০০০০৪৩ 


পা ঞ্জে পঞেতি লা তা পে 
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৩১০। আহমাদ ইব্‌ন আবু সুরায়জ-- ইক্রামা (রহ) হামনা বিনৃতে জাহাশ হতে বর্ণনা করেন 
যে, তিনি ইস্তেহাযাগ্রস্ত থাকাবস্থায় তাঁর স্বামী তর সাথে সংগম করতেন। 


ঞা 


০০৫৪। ০০০০০ (* 3. ১ 
১২১. অনুচ্ছেদঃ নিফাসের সময় সম্পর্কে 


রি ১০০০৫ 2০5 এ 6০ ৪০৭৩ জি চএ 7) 
র্‌ পান 4০454০041০৫ ও 44০5 ?1 ০০ রে 


৮৩০৮০ ন্টিবিগিনে পাতা কতা 


পা পাস ডেড পিল পাণ্ডে ৩ টি 
টি ০1৮১ 0৫3 44০১২) | ১০: (৫.4, ৯৩ 2 


কিতাবুত তাহারাত ১৬৭ 


হিপ ০ 


৩১১। আহ্মাদ ইব্‌ন ইউনুস-- রাহ রন 
যে, রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের সময় নিফাস্রস্ত হওয়ার (অর্থাৎ সন্তান 
ভূমট্টের) পর মহিলারা চল্লিশ দিন রাত অপেক্ষা করতেন।১ রাবী বলেন, আমরা আমাদের 
হরর কাল দান উঠার নয করলে ওয়ারস' 2 


রর যি 9 336 49285. 8৪ ১4৫ 


হি এ 2০৮০ রি 2 সত ০৮০24 তা পা রা মির ৯112 


রি নি 280 ৫৫১৪৫ £90০:20212 


রা 
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রা ০ (ধু ০ ০০1০০ এ তি কত আ। পি তি 
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৯০ রদ পাপ পপি পরা পাত ৫2 2 5 রী 
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৩১২। হাসান ইব্‌ন ইয়াহ্ইয়া-- কাছীর ইব্‌ন যিয়াদ মুস্সাহ্‌ হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, 
আমি একদা হজ্জব্রত পালন করবার উদ্দেশ্যে রওনা হয়ে হযরত উম্মে সালামা (রা)-র নিকট 
উপস্থিত হই এবং তাঁকে জিজ্ঞাসা করি- হে উম্মুল মুমিনীন! সামুরা ইব্‌ন জুন্দুব (রা) 
মহিলাদেরকে হায়েষকালীন সময়ের কাযা নামায আদায়ের নির্দেশ দেন। তিনি বলেন, উক্ত 
নামায কাযা করার প্রয়োজন নাই। কেননা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের 
বিবিগণের কেউ সন্তান ভূমিষ্টের পর নিফাসকালীন সময়ের চল্লিশ দিন নামায আদায় করা হতে 
বিরত থাকতেন এবংনবী করীম তাঁদেরকে এ সময়ের কাযা নামায আদায় করার নির্দেশ 


দিতেননা। 
১৯১৯০। 95 00501 16 ১ 


১২২. অনুচ্ছেদঃ হায়েষের রক্ত ধৌত করা সম্পর্কে 
১" সন্তান ভূমিষ্ট হওয়ার পর মহিলাদের জন্য নিফাসের অবস্থা হতে পবিত্রতা অর্জনের সর্বোচ্চ সময়সীমা হল- 
চল্লিশ দিন। নিফাসের সর্বনিত্ন কোন সময়সীমা নির্ধারিত নাই। কাজেই চল্লিশ দিনের পূর্বে যাদের পবিত্রতা অর্জিত 
হবে, তাদের গোসলাস্তে নিয়মিতভাবে নামায আদায় করতে হবে এবং স্বামী-স্ত্রী সুলভ ব্যবহারও করতে পারবে। 
-(অনুবাদক) 


১৬৮ সুনানে আবু দাউদ (রহ) 
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৩১৩। মুহাম্মাদ ইব্‌ন আমর-” উমাইয়্যা বিনতে আবুস সাল্ত (রহ) থেকে গিফার গোত্রের 
লায়লা নামীয় এক মহিলার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া 
সাল্লাম সফরের সময় আমাকে তাঁর উটের পিছনের দিকে বসান। রাবী বলেন, আল্লাহ্র শপথ! 
রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম সারা রাত সফরের পর সাবাহ নামক স্থানে তাঁর উট 
বিশ্রামের জন্য বসান এবং এ সময় আমি আসন হতে অবতরণ করি এবং আসনের উপর আমার 
_ রক্ত দেখি। এটাই আমার জীবনের সর্ব প্রথম হায়েয। রাবী বলেন, তখন আমি লঙ্জিত অবস্থায় 
উটের আড়ালে গিয়ে অবস্থান করি। অতঃপর রামূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম আমাকে 
লঙ্জিত অবস্থায় এবং উটের পিঠের আসনে রক্ত দেখে জিজ্ঞাসা করলেন, তোমার কি 
হয়েছে? সম্ভবতঃ তোমার হায়েয হয়েছে৷ আমি বলি- হা। তিনি আমাকে বলেন; তোমার 
লজ্জাস্থানে শক্তভাবে কাপড় বাঁধ এবং এক বদনা পানিতে কিছু পরিমাণ লবণ মিশ্রিত করে 
উটের পিঠের রক্ত-রঞ্জিত আসনটি ধুয়ে ফেল। অতঃপর তোমার আসনে সমাসীন হও। 

রাবী বলেন, যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম খয়বর জয় করেন, তখন তিনি 
আমাদেরকে গণীমতের মালের কিছু অংশ দেন। রাবী (উমাইয়্যা) বলেন, উক্ত গিফার বংশীয় 
মহিলাটি যখনই হায়েষের রক্ত পরিষ্কার করতেন তখনই সেই পানির সংগে লবণ মিশ্রিত. 


কিতাবৃত তাহারাত ূ ১৬৯ 


করতেন এবং তিনি তার মৃত্যুকালে অন্যদেরকেও হায়েের রক্ত পরিফার করার সময় পানির 

সাথে লবণ মিশ্রিত করে ব্যবহারের উপদেশ দিয়ে যান। 
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৩১৪। উছমান ইব্ন আবু শায়বা-- সাফিয়্যা বিন্তে শায়বা থেকে আয়েশা (রা)-র সূত্রে বর্ণিত। 
তিনি বলেন, হযরত আসমা (রা) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের খিদমতে উপস্থিত 
হয়ে বলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমাদের কেউ হায়েয থেকে পবিত্র হতে চাইলে তা কিরূপে হবে। 
তিনি বলেন, পানির সাথে কুলপাতা মিশ্রিত করে প্রথমে উযু করবে অতপর মাথায় পানি দিয়ে তা 
এমনভাবে ঘর্ষণ করবে যেন পানি প্রতিটি চুলের গোড়ায় গিয়ে পৌছায়। অতঃপর সমস্ত অগে 
পানি দিবে। অতঃপর তুমি তোমার (রক্ত মিশ্রিত) কাপড়ের টুকরাটি পরিষ্কার করবে। তিনি 
জিজ্ঞাসা করেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! তা দিয়ে কিভাবে পরিষ্কার করব? হযরত আয়েশা (রা) 
বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্‌ স)-এর উদ্দেশ্য বুঝেছি। তখন (আয়েশা) তাঁকে (আসমা-কে) বলি, 
লজ্জাস্থানের যে জায়গায় রক্ত লাগবে- তা ধৌত করে পরিফার করবে। 
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আবূ দাউদ শরীফ (১ম খণ্ড) __২২ 


১৭০ সুনানে আবু দাউদ (রহ) 


৩১৫। মুসাদ্দাদ ইব্‌ন মুসারহাদ-” সাফিয়্যা বিনতে শায়বা হযরত আয়েশা (রা) হতে বর্ণনা 
করেছেন। তিনি আনসার মহিলাদের প্রশংসা করে বলেন যে, তাঁরা দীনের ব্যাপারে কোনকিছু 

জিজ্ঞাসা করতে লজ্জাবোধ করেন না। তাঁদের মধ্যেকার এক মহিলা রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু 

জালাইহে ওয়া সাল্লামের খিদমতে আগমন করেন। অতঃপর রাবী পূর্বোক্ত হাদীছের অনুরূপ 

অর্থের হাদীছ বর্ণনা করেন। তবে এই হাদীছের মধ্যে ০" শব্দের স্থলে "442. 
(সুগন্ধযুক্ত নেকড়া বা রুমাল) ব্যবহৃত হয়েছে। রাবী মুসাদ্দাদ বলেন, আবু আওয়ানা “১৪ 

এবং আবুল আহ্ওয়াস "২4০১৪ শব্দ উল্লেখ করেছেন। শব্দদয়ের অর্থ পূর্বোক্ত শব্দের অনুরূপ। 
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৩১৬। উবায়দুল্লাহ ইব্‌ন মুআয-- সাফিয়্যা বিনৃতে শায়বা হযরত আয়েশা (রা)-র সুত্রে বর্ণনা 
করেন যে, হযরত আসমা (রা) নবী করীম সাল্লাযলাহ আলাইহে ওয়াসাল্লামকে পূর্বোক্ত হাদীছের 
অনুরূপ অর্থবোধক শব্দ ছারা জিজ্ঞাসা করেন। রাৰী এই হাদীছের মধ্যে 4... 
(সুগন্বযুক্ত নেকড়া বা রুমাল) উল্লেখ করেছেন। অতঃপর হযরত আস্মা (রা) জিজ্ঞাসা করেন, 
তা দিয়ে আমি কিরূপে পবিত্রতা অর্জন করব? নবী করীম (স) বলেন, সুবহানাল্লাহ্‌! তা দিয়ে 
পবিত্রতা অর্জন করবে এবং এরূপ বলে তিনি (স) লজ্জায় একটি কাপড় দ্বারা নিজেকে আড়াল 
করেনেন। 

রাবী শোবা (রহ) আরো উল্লেখ করেছেন যে, হযরত আস্মা তখন নবী করীম (স)-কে 
অপবিভ্রতার গোসল সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেন। তিনি সে) বলেন, তুমি পানি নিয়ে লজ্জাস্থানসহ 
শরীরের অন্যান্য অংশ ভালভাবে পরিষ্কার করে ধৌত করবে। অতঃপর মাথায় পানি ঢেলে তা 
এরূপভাবে ঘর্ষণ করবে যেন প্রতিটি চুলের গোড়ায় পানি পৌছে। অতঃপর সমস্ত শরীরে পানি 
ঢালবে। আয়েশা (রা) বলেন, আনসার মহিলারাই উত্তম। কেননা তাঁরা শরীআতের হুকুম 
আহ্কাম বুঝতে এবং দীনের কথা জিজ্ঞাসা করতে আদৌ লজ্জাবোধ করেন না। 
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৩১৭। আবদুল্লাহ্‌ ইব্ন মুহাম্মাদ”” হিশাম ইব্‌ন উরওয়া থেকে তীর পিতার সূত্রে এবং তিনি 
হযরত আয়েশা (রা)-র সুত্রে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া 
সাল্লাম উসায়েদ ইব্‌ন হুদায়েরের সাথে আরো কয়েকজনকে আয়েশা (রা)-র হারানো হার 
অনুসন্ধানের জন্য পাঠান। এমন সময় নামাযের ওয়াক্ত হওয়ায় তাঁরা বিনা উুতে নামায আদায় 
করেন। অতঃপর তাঁরা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের খিদমতে হাযির হয়ে এ 
বিষয়ে তাঁকে অবহিত করেন। তখন তায়াম্মুমের আয়াত নাধিল হয়। এ সময় হযরত উসায়েদ 
(রা) হযরত আয়েশা (রা)-কে লক্ষ্য করে বলেন, আপনি মনঃক্ষুনন হয়েছেন, তার ফলশ্রুতিতে 
আল্লাহ্‌ তাআলা আপনার এবং গোটা মুসলিম মিল্লাতের জন্য পথ সুপ্রশস্ত করে দিয়েছেন।১ 
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১" হযরত আয়েশা (রা)-এর হার হারানোর ঘটনাকে কেন্দ্র করে কিছু সংখ্যক লোক তাঁর উপর অপবাদ 
দিয়েছিল, যার প্রেক্ষিতে আল্লাহ রবুল আলামীন হযরত আয়েশা (রা)-এর পবিত্রতা ও গুণাবলী সম্বন্ধে আয়াত 
নাধিল করেন এবং এই ঘটনার ফলশ্রতিতেই তায়াম্মুমের আয়াতও নাযিল করে মুসলমানদেরকে বিশেষ 
অবস্থায় পানির পরিবর্তে তায়াম্মুম করার নির্দেশ দান করে তাদের কষ্ট লাঘবের ব্যবস্থা করেছেন। -(অনুবাদক) 


১৭২ সুনানে আবু দাউদ (রহ) 
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৩১৮। আহমাদ ইব্‌ন সালেহ্‌*- উবায়দুল্লাহ (রহ) থেকে আম্মার রো)-র সৃত্রে বর্ণিত। তিনি 
বলেন, একদা তাঁরা ফজরের নামায আদায়ের উদ্দেশ্যে পবিত্র মাটি দ্বারা তায়াম্মুম করেন এবং 
এ সময় তারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের সাথে ছিলেন। প্রথমে তাঁরা তাদের 
দুই হাতের তালু পাক মাটির উপর মেরে মুখমন্ডল একবার মাসেহ্‌ করেন। অতঃপর পুনরায় দুই 
হাত মাটির উপর মেরে তাদের উভয় হাতের বগল পর্যন্ত মাসেহ্‌ করেন। 
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৩১৯। সুলায়মান ইব্‌ন দাউদ এবং আবদুল মালিক ইব্‌ন শুআইব থেকে ইব্‌ন ওয়াহ্ব-এর মৃত্রে 
পূর্বোক্ত হাদীছের অনুরূপ বর্ণিত আছে। তিনি (আম্মার) বলেন, একদা মুসলমানগণ তায়াম্মুমের. 
উদ্দেশ্যে তাদের হাত যাটির উপর মারেন, তারা মাটি আকড়ে ধরেন নাই। অতঃপর তিনি 
পূর্বোক্ত হাদীছের অনুরূপ বর্ণনা করেন এবং এই হাদীছে বগল পর্যন্ত হাত মাসেহ্‌ করা সম্পর্কে 
উল্লেখ নাই। ইব্নুল লায়ছ বলেন, তাঁরা দুই হাতের কনুইয়ের উপরিভাগ পর্যন্ত মাসেহ্‌ করেন। 
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ব্যাজ ভা তেরাতগাটি কে (রা)-এর 
সুত্রে বর্ণিত। রাসুলুল্লাহ সাল্লুন্লাহ আলাইহে ওয়া সাল্লাম বনী মুস্তালিকের অভিযান হতে 
প্রত্যাবর্তনের সময় স্উলাতে জায়েশ” যোতে জায়েশ অথবা বায়দা) নামক স্থানে রাতের শেষ 
প্রহরে বিশ্রামের জন্য অবতরণ করেন এবং এই সময় হযরত আয়েশা (রা) তাঁর (স) সাথে 
ছিলেন। এই স্থানে তাঁর হারটি যা ইয়ামনের তৈরী ছিল- হারানো যায়। সকলে তর হারের 
অন্বেষণে ব্যতিব্যস্ত হয়ে পড়েন- এমন কি ফজরের নামাযের সময় উপনীত হ্য়। তাদের সাথে 
তখন উযু করার মত পানি ছিল না। এমতাবস্থায় হযরত আবু বাকর সিদ্দীক (রা) তাঁর প্রাণপ্রিয় 
কন্টা হযরত আয়েশা (রা)-এর উপর রাগান্বিত হয়ে বলেন, তোমার কারণে সকলে এখানে 
দি রা 
তার রাসূলের উপর পবিভ্রতা অর্জনের ব্যাপারে "রোখসতের” আয়াত যা ছিল উযুর পরিবর্তে 
বিশেষ অবস্থায় তায়াম্মুম করার নির্দেশ নাযিল করেন। এ সময় মুসলমানরা রাূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহে ওয়া সাল্লামের সাথে পবিত্র মাটির উপর হাত মেরে তা তুলে তাদের মুখমন্ডল ও দুই 
হাতের বগল পর্যন্ত মাসেহ্‌ করেন; তবে তারা হাত দিয়ে মাটি আকড়ে ধরেননি। 

ইব্‌ন শিহাবের বর্ণনামতে এই হাদীছ ফিকাহ্বিদ আলেমদের নিকট গ্রহণযোগ্য লয়। ইমাম আবু 


১৭৪ সুনানে আবু দাউদ (রহ) 


দাউদ (রহ) বলেন- ইব্‌ন ইস্হাক এই হাদীছটি সূত্র পরম্পরায় হযরত ইবন আববস (রা) হতে 
বর্ণনা করেন এবং উক্ত বর্ণনায় তাঁরা দুইবার মাটির উপর হাত মারেন বলে উল্লেখ আছে।১ 
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টির রিল থেকে টানা তিনি বলেন, আমি 
আবদুল্লাহ্‌ (রা) ও আবু মুসা (রা)-এর সাথে একই স্থানে উপস্থিত ছিলাম। তখন হযরত আবু 
মূসা (রা) বলেন, হে আবু আবদুর রহমান (আবদুল্লাহ্‌ ইব্ন মাসউদ)! যদি কোন ব্যক্তি অপবিত্র 
হয় (গোসল ফরয হয়) এবং একমাস পর্যন্ত পানি না পায়- তবে সে কি তায়াম্তুম করতে 
পারবে? তিনি বলেন, না, যদিও সে একমাস পানি না পায়। তখন আবু মূসা (রা) তাঁকে জিজ্ঞাসা 
করেন- তাহলে সূরা মাইদার এই আয়াত- "পানি দুষ্প্রাপ্য হলে তোমরা পবিত্র ষাটি দ্বারা 
১" ইমাম আবু হানীফা, ইমাম মালিক, ইমাম শাফিঈ এবং ইমাম মুহাম্মাদ (রহ)-এর মতে তায়াম্মুমের জন্য 
পবিত্র মাটিতে দুইবার হাত মারতে হবে। প্রথমাবস্থায় হাত মেরে তা দিয়ে মুখমন্ডল মাসেহ করবে এবং 
দ্বিতীয়বার হাত মেরে উভয় হাত মাসেহ্‌ করবে। অবশ্য ইমাম আবু হানীফা (রহ) এর মতে- দুই হাতের কনুই 
পর্যন্ত মাসেহ করতে হবে। ইমাম আহ্মাদ, ইসহাক ও আবু ইউসুফ (রহ)-এর মতে তায়াম্মুমের জন্য পবিত্র 
মাটিতে মাত্র একবার হাত মেরে মুখমন্ডল ও হাত মাসেহ করবে। -(অনুবাদক) 


কিতাবুত তাহারাত ১৭৫ 


তায়াম্থুম করবে” -এর অর্থ কি? আবদুল্লাহ ইব্‌ন মাসউদ (রা) বলেন, জুনুব (নাপাক) ব্যক্তিকে 
যদি তায়াম্মুমের অনুমতি দেয়া হয়, তবে তারা অত্যধিক শীতের সময় ঠান্ডা পানি ব্যবহারের 
পরিবর্তে তায়াম্মম করবে। তখন আবু মুসা আল-আশআরী (রা) বলেন, আপনি কি এই কারণে 
তা অপছন্দ করেন? উত্তরে তিনি বলেন, হা। তখন আবু মূসা (রা) বলেন, আম্মার (রা) উমার 
(রা)-কে যা বলেছিলেন- তাকি আপনি অবগত আছেন? তিনি বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ্‌ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম আমাকে একটি কাজে প্রেরণ করেন। সে সময় আমি অপবিত্র 
হই, কিন্তু পবিত্রতা অর্জনের জন্য সেখানে পানি না পাওয়ায় আমি চতুষ্পদ জন্তুর মত মাটিতে 
গড়াগড়ি দেই। অতঃপর আমি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের খিদ্মতে উপস্থিত 
হয়ে উক্ত ঘটনা বিস্তারিত বর্ণনা করি। তিনি (স) বলেনঃ যদি তুমি এইরূপ করতে তবে তাই 
যথেষ্ট হত। অতঃপর তিনি (স) তাঁর দুই হাত মাটিতে মেরে তা ঝেড়ে ফেলেন, অতঃপর বাম 
হাত দিয়ে ডান হাত এবং ডান হাত দিয়ে বাম হাতের কনুই পর্যন্ত মাসেহ করেন। অতঃপর তিনি 
তার মুখমন্ডল মাসেহ্‌ করেন। তখন তাঁকে আবদুল্লাহ রো) বলেন, আপনি কি এ ব্যাপারে 
অবহিত নন যে, উমার (রা) হযরত আম্মার (রা)-এর এই বক্তব্য গ্রহণ করেননি? 


0০1/44847১-১95০ ও ৫এএা। 2৫ ০১5০০ ৫৪০ না 


শব 


5৫ | টিভি ০৯০ ৬০০৪ 9৫ ৫০০৪ ০৩৯০ ১০০০ 
0০ ৯০৪ (০ ১৯৬ ০ ৪১০০১৪০৫, শে তি 
0 ০ | 265 15175815-15-6251 ০১ রর 


পা পারা 
৩৯৬০ পাঠ ৩ রা 


75518451550 434 ০৫ ০। 08 40১ ০১০১০৩ এ০ 
গৈ তি ওঃ +৬০ পুর 


16209134124 ০০০ (5০৯১ এ। ০৯ 
003 7১54 49০১০ & 2৮৭। ০০ 303 41) ১:০০ এরি 


পা কির তা 


ই ০5১৮ 43৫%0 ৫০৫ 


৩২২। মুহাম্মাদ ইব্ন কাছীর” আবদুল মালিক থেকে আবদুর রহমান ইব্‌ন আবযার সূত্রে 
বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আমি হযরত উমার (রা)-এর নিকট উপস্থিত ছিলাম, তখন সেখানে 
এক ব্যক্তি হাযির হয় এবং বলে- আমরা কোন কোন সময় এক-দুই মাস পর্যন্ত পানিবিহীন 
স্থানে নাপাক অবস্থায়) অবস্থান করি (এমতাবস্থায় করণীয় কি)। হযরত উমার (রা) বলেন, পানি 
না পাওয়া পর্যন্ত আমি নামায হতে বিরত থাকি। রাবী বর্ণনা করেন, তখন হযরত আম্মার (রা) 
বলেন, হে আমীরুল মুমিনীন! আপনার কি এ ঘটনার কথা স্মরণ নাই, যখন আমি এবং আপনি 


১৭৬ সুনানে আবু দাউদ (রহ) 


উটের চারণভূমিতে ছিলাম, তখন আমরা উভয়েই “জুনুব” (অপবিত্র) হই। এ সময় আমি পবিত্রতা 
হাসিলের উদ্দেশ্যে মাটির মধ্যে গড়াগড়ি দেই। অতঃপর নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া 
সাল্লামের খিদমতে হাযির হয়ে এ সম্পর্কে তাঁকে অবহিত করি। তিনি (স) বলেন, এরূপ 
করলেই তোমার জন্য যথেষ্ট হত এবং একথা বলে তিনি তীর দুই হাত মাটিতে মারেন। 
অতঃপর তাতে ফু দিয়ে উভয় হাত দিয়ে যুখমন্ডল এবং দুই হাতের কনুই পর্যন্ত মাসেহ করেন। 
তখন উমার (রা) বলেন, আল্লাহ্‌কে ভয় কর। আম্মার (রা) বলেন, হে আমীরুল মুমিনীন! আপনি 
যদি চান- তবে তা আর কোন দিন উল্লেখ করব না। উমার (রা) বলেন, এরূপ কখনই নয়; বরং 
75787 
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431১2 408১৯ ০০৯০। ১০০২১০১০০১০ ০৯০০। ৮০৯ 


৩২৩। মুহাম্মাদ ইবনুল আলা"- ইব্‌ৃন আব্যা (রহ) আম্মার ইব্‌ন ইয়াসির রো) হতে এই 
হাদীছের মধ্যে বলেন, তখন তিনি সে) বলেনঃ হে আম্মার! এরূপ করাই তোমার জন্য যথেষ্ট 
ছিল। এই বলে তিনি তাঁর উভয় হাত মাটিতে মারেন। অতঃপর তিনি এক হাত অন্য হাতের 
উপর মারেন, অতপর স্বীয় চেহারা মোবারক ও উভয় হাতের অর্ধেক অর্থাৎ কজি পর্যন্ত মাসেহ্‌ 
করেন এবং 7777 7377 


০৩ তত ৫ ৮ ৯+ পর তি কপ িডত পু পি 2০ কুর্তি 
| 0৫বুস্ 26০24542990 5220229 
এ চর 2০ রে 59 
9 68 5১০৫৩৭৪৩৪50 প০ এ ০১০৪ 44৫404 
চি পা ঠাপ পর্ণ ৯৫৫৩ টাপ ১৩ পা পাপ পপ 
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৯ ঠেলে পি 


- ০2811 


কিতাবৃত তাহারাত ১৭৭ 


৩২৪! মুহাম্মাদ ইব্‌ন বাশ্শার”* আবদুর রহমান ইব্‌ন আবযা থেকে তাঁর পিতার সূত্রে এবং 
তিনি আম্মার (রা)-এর সুত্রে এই ঘটনা বর্ণনা করেন। নবী করীম (সা বলেনঃ তোমার জন্য 
এটাই যথেষ্ট ছিল। এই বলে তিনি নিজের হাত মাটিতে মারেন, অতঃপর তাতে ফুঁ দিয়ে 
মুখমন্ডল এবং দুই হাতের কজ্জি পর্যন্ত মাসেহ্‌ করেন। 

এই বর্ণনায় রাবী সালামা (রহ) সন্দেহে পতিত হয়ে বলেন- নবী করীম (স) উভয় হাতের 
কজি না কনুই পর্যন্ত মাসেহ করেছিলেন তা আমার স্মরণ নাই। ও 


৫০৯ ০৩০ ১০০৩২০৪৯৪৫৫ 1০৬ পর (6 2০ 
৫8 প 
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৩২৫। আলী ইব্‌ন সাহ্ল-” শোবা (রহ) এই সনদে পূর্বোক্ত হাদীছের অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। 
তিনি (আম্মার) বলেন, অতঃপর তিনি (স) তাতে ফু দিয়ে তাঁর উভয় হাত দ্বারা মুখমন্ডল এবং 
দুই হাতের কনুই পর্যন্ত অখবা বাহু পর্যন্ত মাসেহ করেন। শোবা বলেন, সালামা বলতেন, 
কজিদ্বয়, মুখমন্ডল ও বাহুদ্ধয়ে হাত ফিরান। অতএব মানসুর তাঁকে একদিন বলেন, তুমি কি 
০5549757551 


৯৬৩০ হপপ ৮৩ 1.৯ পর 


১২952 92 ৫৯ এ ৫৬ ০০০০ 55168. 
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পঞেণ ৯ পালা রি 


পা পাতিডির্ণ পাপাসতা 


রা ০2405-54 দিছি 
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৩২৬। চিটিটিটো তির ৮8 ডিল 
আম্মার (রা)-এর সূত্রে এই হাদীছ বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, অতঃপর নবী করীম সাল্লাল্লাহু 
আলাইহে ওয়া সাল্লাম বলেনঃ তোমার জন্য এট্টাই যথেষ্ট ছিল যে, তুমি তোমার দুই হাত 
মাটিতে মারতে, অতঃপর তার সাহায্যে তোমার মুখমন্ডল ও দুই হাতের কজি পর্যন্ত মাসেহ 


আবু দাউদ শরীফ (১ম খণ্ড) ২৩ 


১৭৮ সুনানে আবু দাউদ (রহ) 


করতে। হাদীছের অবশিষ্ট বর্ণনা পূর্ববৎ। 

ইমাম আবু দাউদ (রহ) বলেন, এই হাদীছ শোবা (রহ) হুসায়েনের সূত্রে বর্ণনা করেছেন। এই 
বর্ণনামতে নবী করীম (স) নিজের হাতে ফুঁ দিয়েছেন বলে উল্লেখ নাই এবং হাকামের সূত্রে যে 
বর্ণিত আছে তাতে উল্লেখ আছে যে, ভিনি (স) উভয় হাত মাটিতে মারার পর তাতে ফু দিয়েছেন। 


পাপা পা এ পা পা লালা পপ পপ: পলা 


৯১০০০ ৪১০৪ ১০১০০ ০০/৪০১ ৬২১৪ তা 


০০৪৪৮4৪০৫০০ ১১51১০০৯1৯০ ১০ ২১ ১৮৮০০ 
নিপা বি পেপে পি পণ রি পােণ 


৩২৭। নি জিটিচিতি রি রানে তা 
তিনি আম্মার ইব্‌ন ইয়াসির (রা)-এর সূত্রে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, আমি নবী করীম 
সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের নিকট তায়াম্মুমের ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করি। তিনি আমাকে 
নির্দেশ দেন যে, মাটিতে একবার হাত মেরে হাত ও মুখমন্ডল মাসেহ করবে। 


পতি ৮০ পাঞ্জা কারা পাঠে পপি তর পিপি পাপ ঠা ০৯ পা ১৪ পাপে ত 
নে রি ১৯১৩৪০+৩৬ ১1১1 ৫ ৬ রর না 


পা পাঙ্ণা ৫ পপ 5% & পতিত 


নি নগারারারারা 


৩২৮। মুসা ইব্ন ইসমাঈল”” আবদুর রহমান ইব্ন আবযা থেকে আম্মার ইব্‌ন ইয়াসির রো) 
-র সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম বলেছেনঃ দুই হাতের 
কনুই পর্যন্ত মাসেহ করতে হবে। 


১৪ ০৪ ০৫,১৭৫ 
১২৪. অনুচ্ছেদঃ রা রহ টা 


৪৮৬৮ নি ৮5355 390। 4০ 2 


+৫ 5৪৮ পাত 1757, 


কিতাবুত তাহারাত ১৭১ 
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পি রি তো 


৩২৯। আবদুল মালিক ইব্‌ন শুআইব” আবদুর রহমান ইব্‌ন হরমুয (রহ) উমায়েরকে বলতে 
শুনেছেন। তিনি বলেন- আমি এবং হযরত মায়মুনা রো)-এর আযাদকৃত গোলাম আবদুল্লাহ 
ইব্‌ন ইয়াসারসহ আলী ইব্নুল জুহায়েম-এর বাড়িতে যাই। তখন আবু জুহায়েম (রা) বলেন, 
একদা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম মদীনায় অবস্থিত জামাল নামীয় কূপের দিক 
হতে আগমন করেন। তখন তার 'স) সাথে এক ব্যক্তির সাক্ষাত হওয়ায় সে তাঁকে (স) সালাম 
দেয়। নবী করীম (স) তার সাল মর জবাব না দিয়ে একটি দেয়ালের নিকট যান এবং স্বীয় 
হস্তদ্বয় ও মুখমন্ডল মাসেহ করে-। অতঃপর তিনি এ ব্যক্তির সালামের জবাব দেন। (অর্থাৎ 
অপবিভ্রাবস্থায় সালামের জবা- দান হতে বিরত রয়েছেন এবং তায়াম্মমের পর পবিত্র হয়ে 
সালামেরজবাবদিয়েছেন)। 


৩1 ০১৫ ০ ০০০০ 01581 ০০৬] ৯4০ ৯ ৬ চি 
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পাপা | পপি ঠা তাত পে ৩০ পপ 5৬ পা ০৯ পাপা পা 
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১৮০ সুনানে আবু দাউদ (রহ) 


৩৩০। আহ্মাদ ইব্‌ন ইবরাহীম-- মুহাম্মাদ ইবৃন ছাবেত থেকে নাফে-এর সুত্রে বর্ণিত। তিনি 
বলেন, আমি ইব্‌ন উমার (রা)-এর সাথে বিশেষ কোন প্রয়োজনে ইবৃন আন্বাস (রা)-এর নিকট 
যাই। অতঃপর তিনি (ইব্‌ন উমার) তাঁর কাজ সম্পন্ন করে প্রত্যাবর্তন করেন। সেদিন ইব্ন 
উমার (রা) যা বর্ণনা করেন- তা নিম্নরূপঃ 
এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের পাশ দিয়ে মদীনার কোন এক রাস্তায় 
যাচ্ছিল তখন তিনি (স) পেশাব অথবা পায়খানা সেরে বের হয়েছিলেন। এ ব্যক্তি তাকে সালাম 
করলে তিনি তার জবাব দেননি। অতঃপর এ ব্যক্তি যখন রাস্তার অন্তরালে চলে যায়, তখন তিনি 
(স) তাঁর দুই হাত দেয়ালের উপর মেরে তার সাহায্যে নিজের চেহারা মাসেহ করেন। অতঃপর 
তিনি দ্বিতীয়বার দেয়ালে হাত মেরে তাঁর দুই হাত মাসেহ করেন। অতঃপর তিনি লোকটির 
সালামের জবাব দেন এবং বলেনঃ আমি অপবিত্র থাকার কারণে তোমার সালামের জবাব দেই 
নাই। : | 
ইমাম আবু দাউদ (রহ) বলেন, আমি আহ্মাদ ইব্‌ন হাম্বল (রহ)-কে বলতে শুনেছি- মুহাম্মাদ 
ইব্‌ন ছাবেত তায়াম্মুম সম্পর্কে একটি মুন্কার (অগ্রহণযোগ্য) হাদীছ বর্ণনা করেন। ইব্‌ন দাসাহ্‌ 
বলেন, আবু দাউদ বলেছেন, কেউই মুহাম্মাদ ইব্ন ছাবিতের অনুসরণ করে রাসূলুল্লাহ্‌ (স)-এর 
দু”বার হাত মারা নকল করেনি, বরং তা ইব্‌ন উমার (রা)-র আমল হিসেবে উল্লেখ করেছেন। 
রি 0 ০০৬১ ০২৮ ৬ ৫ ০০০ 42086 না 
এ ৫০৫৬ 0৪ ০০০০০ 8৯053910৪ ১৫৫ ১ 02205 
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৩৩১। জাফর ইব্‌ন মুসাফির”” হযরত নাফে (রহ) থেকে ইব্‌ন উমার (রা)-এর সূত্রে বর্ণিত। 
তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম পায়খানা হতে বের হওয়ার পর "জামাল 
কূপের” নিকট এক ব্যক্তির সাক্ষাত হয়। সে তাঁকে সালাম করলে তিনি সালামের জবাব দেন 
নি। অতঃপর তিনি একটি প্রাচীরের নিকট গিয়ে তার উপর হাত রাখেন এবং স্বীয় মুখমন্ডল ও 
হাত মাসেহ করেন। অতঃপর রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম এ ব্যক্তির সালামের 
জবাব দেন। 
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৩৩২। আমর ইব্‌ন আওন-. আমর ইব্‌ন বুজ্দান থেকে আবু যার (রা)- এর সূত্রে বর্ণিত। তিনি 
বলেন, রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের নিকট গনীমতের মাল (বকরীর পাল) 
জমায়েত হয়। তিনি (স) বলেন, হে আবু যার! তৃমি এগুলো মাঠে নিয়ে যাও। তখন আমি 
সেগুলিকে রাবাযা নামক স্থানে নিয়ে যাই। সেখানে আমি অপবিত্র হয়ে পড়ি। এমতাবস্থায় 
সেখানে আমি ৫/৬ দিন (গোসল ব্যতীত) অবস্থান করি। অতঃপর আমি নবী করীম সাল্লাল্লাহু 
আলাইহে ওয়া সাল্লামের খিদমতে প্রত্যাবর্তন করি। তখন তিনি (স) আমাকে বলেনঃ হে আবু 
যার! এ সময় আমি লেজ্জায়) নিশ্চুপ থাকি। তিনি পুনরায় বলেনঃ তোমার মাতা তোমার জন্য 
ক্রন্দন করুক এবং তোমার মাতার জন্য আফসোস! তিনি (স) সাওদী নাস্রী দাসীকে ডেকে পানি 
আনার নির্দেশ দেন। সে পানি ভর্তি একটি বড় পাত্র আমার সম্মুখে হাযির করে এবং সে একটি 
কাপড়ের পর্দার দ্বারা একদিকে আমাকে আঁড়াল করে এবং অপর দিকে আমি উটের পিঠের 
আসন রেখে পর্দা করি। অতঃপর আমি গোসল করি। এ সময় আমার মনে হয় যেন আমার কাঁধ 
হতে একটি পর্বত পরিমাণ বোঝা অপসারণ করলাম। নবী করীম (স) বলেনঃ পবিত্র মাটি 
মুসলমানদের জন্য (পানির দুষ্তাপ্যতার সময়) পানির সমতুল্য (পবিত্রতা অর্জনের জন্যে)। যদি দশ : 


১৮২ মা সুনানে আবু দাউদ (রহ) 


বৎসরকালও পানি দুষ্প্রাপ্য হয় তবে এ সময় পবিত্রতা অর্জনে পাক মাটিই যথেষ্ট। অতঃপর যখন 
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৩৩৩ মুসা ইব্‌ন ইসমাঈল”” আবু কিলাবা থেকে বনী আমরের এক ব্যক্তির সৃত্রে বর্ণিত। তিনি 
বলেন, আমি ইসলাম কবুল করার পর তা আমার জন্য খুবই গুরুত্তপূর্ণ বিবেচিত হয়। আমি 
হযরত আবু যার (রা)-এর নিকট যাই। তিনি বলেন- মদীনায় যাওয়ার পর আমি সেখানে খুবই 
অসুস্থ হয়ে পড়ি। তখন রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম আমাকে উট ও বকরীর পাল 
চরানোর নির্দেশ দেন এবং বলেন, তুমি এর দুধ পান করবে। পেশাব পানের ব্যাপারে নবী করীম 
স) নির্দেশ দিয়েছিলেন কিনা তা জানা নাই। আবু যার (রা) বলেন, আমি পানি থেকে অনেক দূরে 
অবস্থান করতাম এবং এ সময় আমার স্ত্রীও আমার সাথে ছিল। এমতাবস্থায় আমি অপবিত্র হই 
_ এবং পবিত্রতা অর্জন করা ছাড়াই নামায আদায় করি। 


কিতাবৃত তাহারাত ১৮৩ 


অতঃপর আমি দুপুরের সময় রামূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের খিদমতে হাযির হই, 
যখন তিনি একদল সাহাবীর সাথে মসজিদের পাশে আলাপে রত ছিলেন। রাসূলুল্লাহ্‌ (স) বলেন 
হে আবু যার! আমি বলি- ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি হাযির এবং আমি ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছি। নবী 
করীম (স) জিজ্ঞাসা করেনঃ কিসে তোমাকে ধ্বংস করেছে? আমি বলি- আমি পানি হতে 
অনেক দূরে ছিলাম এবং আমার স্ত্রীও আমার সাথে ছিল। এমতাবস্থায় আমি অপবিত্র হই এবং 
পবিত্রতা অর্জন ব্যতিরেকেই নামায আদায় করি। রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম 
আমার জন্য পানি আনার নির্দেশ দেন। সাওদা নাস্রী দাসী আমার জন্য পানি ভর্তি একটি পাত্র 
আনে। আমি উটকে আঁড়াল করে গোসল করি। অতঃপর তাঁর নিকট আসি। 

রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম বলেনঃ হে আবু যার! নিশ্চয়ই পাক মাটি পবিত্রতা 
অর্জনের জন্য যথেষ্ট, যদি তুমি দশ বৎসর পর্যন্তও পানি না পাও। অতঃপর যখন তুমি পানি পাবে, 
তখন তোমার শরীর পরিষ্কার করবে। ূ্‌ 

ইমাম আবু দাউদ (রহ) বলেন, হাম্মাদ ইব্‌ন যায়েদ (রহ) আইউবের সূত্রে এ হাদীছ বর্ণনা 
করেছেন। কিন্তু সেখানে পেশাব পানের কথা উল্লেখ নাই এবং তা সহীহ্‌ নয়। আনাস (রা) 
হতেই কেবলমাত্র পেশাব সম্পর্কিত হাদীছ বর্ণিত হয়েছে। এই হাদীছ কেবলমাত্র বসরার 
অধিবাসীরাই বর্ণনা করে থাকেন। 
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১৮৪ সুনানে আবু দাউদ (রহ) 


৩৩৪। ইবনুল মুছান্না-- আবদুর রহমান ইব্নুজ-জুবায়ের থেকে আমর ইব্নুল আস্‌ (রা)-র 
সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, যাতু সালাসিলের যুদ্ধের সময় একদা শীতের রাতে আমার স্বপ্ুদোষ 


হয়। আমার আশংকা হল যে, যদি এই সময় আমি গোসল করি তবে ক্ষতিগ্রস্ত হব। আমি 
তায়াম্মুম করে আমার সাথীদের সাথে ফজরের নামায আদায় করি। প্রত্যাবর্তনের পর আমার 
সংগী সাথীরা এ সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামকে অবহিত করেন। নবী 
করীম (স) বলেনঃ হে আমর! তৃমি নাপাক অবস্থায় তোমার সাথীদের সংগে নামায আদায় 
করলে? আমি তাঁকে আমার গোসল,করার অসমর্থতার কথা জ্ঞাপন করলাম এং আরো বললাম, 
আমি আল্লাহ্‌ তাআলাকে বলতে শুনেছিঃ "তোমর? নিজেদের হত্যা কর না। নিশ্চয়ই আল্লাহ্‌ 
তোমাদের প্রতি অত্যন্ত মেহেরবান”-(সুরা নিসাঃ ২৯)। এ কথা শুনে রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহে ওয়া সাল্লাম কিছু না বলে মুচকি হাসি দেন। 
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৩৩৫। হা ররর তারা 
বর্ণিত। তিনি বলেন, আমর ইবৃনুল আস (রা) কোন এক যুদ্ধে প্রধান সেনাপতি ছিলেন। তিনি 
(ইবৃন লাহীআ) উপরোক্ত হাদীছের অনুরূপ হাদীছ বর্ণনা করেছেন। রাবী বলেন, আমর ইব্নুল 
আস (রা) স্বপ্রদোষ হওয়ার পর প্রথমতঃ তাঁর রানের দুই পার্থ ধুয়ে ফেলেন। অতঃপর তিনি 
নামাযের জন্য উযু করে নামায আদায় করেন। বর্ণনায় এইরূপ উক্ত আছে এবং এখানে 
তায়াম্মুমের কথা উল্লেখ নাই। 

ইমাম আবু দাউদ (রহ) বলেন, উক্ত ঘটনা ইমাম আওযাঈ (রহ) হতেও বর্ণিত আছে এবং তাতে 
তায়াম্মুমের কথা উল্লেখ আছে। 


722১৩] ০৫ ১৫৫ 
১২৭. অনুচ্ছেদঃ বসন্তের রোগী (বা আহত ব্যক্তি) তায়াম্মম করতে পারে 
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৩৩৬। মূসা ইব্ন আবদুর রহমান-” আতা (রহ) থেকে জাবের রো)-র মৃত্রে বর্ণিত। তিনি 
বলেন, কোন এক সফরে যাওয়ার সময় আমাদের এক ব্যক্তির মাথা প্রস্তরাঘাতে জখম হয়। এ 
অবস্থায় তার স্বপ্ুদোষ হয়। সে তার সাথীদের জিজ্ঞাসা করে, এ অবস্থায় আমি কি তায়াম্মুম 
অনুমতি দেয়া যায় না। অতঃপর সে ব্যক্তি গোসল করার ফলে মৃত্যুমুখে পতিত হয়। 

এই সফর হতে প্রত্যাবর্তনের পর নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামকে এই সংবাদ 
দেয়া হলে তিনি বলেনঃ তার সাথীরা তাকে হত্যা করেছে, আল্লাহ্‌ তাদের ধ্বংস করুন (তিনি 
রাগাৰিতভাবে এরূপ উক্তি করেন)। যখন তারা অবগত ছিল না-তখন জিজ্ঞাসা. করল না কেন? 
কেননা অজ্ঞতার ওষধ হল জিজ্ঞাসা করা। সে ব্যক্তি তায়াম্মুম করলেই যথেষ্ট হত। তার আহত 
স্থানে ব্যান্ডেজ করে তার উপর মাসেহ করলেই চলত এবং শরীরের অন্যান্য স্থান ধুয়ে 


ফেললেই হত। 
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১৮৬ । সুনানে আবু দাউদ (রহ) 


৩৩৭। নাস্র ইব্‌ন আসিম”- আতা (রহ) থেকে ইব্‌ন আবাস (রা)-র সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, 
রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের সময় এক ব্যক্তি আহত হয়। অতঃপর তার 

স্বপ্নদোষ হলে তাকে গোসল করতে বলা হয়। ফলে সে মৃত্যুমুখে পতিত হয়৷ এই খবর 

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের নিকট পৌছলে তিনি বলেনঃ তারা তাকে হত্যা 

করেছে। আল্লাহ তাদের ধ্বংস করুন। অজ্ঞতার প্রতিষেধক জিজ্ঞাসা করা নয় কি? 
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১২৮. অনুচ্ছেদঃ তায়াম্মুম করে নামায আদায়ের পর ওয়াক্ত থাকতেই পানি 
| পাওয়া গেলে 
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তি রি নি ঠিক 


৩৩৮। মুহাম্মাদ ইব্‌ন টক আতা (রহ) থেকে চরিত সি ধরা)-র সূত্রে 
বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা দুই ব্যক্তি সফরে বের হয়। পথিমধ্যে নামাযের সময় উপনীত হওয়ায় 
তারা পানি না পাওয়ায় তায়াম্মম করে নামায আদায় করে। অতঃপর উক্ত নামাযের সময়ের মধ্যে 
পানি প্রাপ্ত হওয়ায় তাদের একজন উযু করে পুনরায় নামায আদায় করল এবং অপর ব্যক্তি নামায 
আদায় করা হতে বিরত থাকে। অতঃপর উভয়েই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের 
খিদমতে হাযির হয়ে এই ঘটনা বর্ণনা করল। তিনি (স) বলেনঃ তোমাদের যে ব্যক্তি নামায 
পুনরায় আদায় করেনি সে সুন্নাত মোতাবেক কাজ করেছে এবং এটাই তার জন্য যথেষ্ট । আর যে 


কিতাবুত তাহারাত ১৮৭ 


কত উু করে পুনরায় নামায আদায় করেছে তার সম্পর্কে বলেনঃ তুমি দ্বিগুণ ছওয়াবের 
অধিকারী হয়েছ। র 

ইমাম আবু দাউদ (রহ) বলেন, এই হাদীছটি আতা ইব্‌ন ইয়াসার (রা)-র সৃূত্রেও নবী করীম . 
সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের নিকট থেকে বর্ণিত আছে। আবু দাউদ আরও বলেন, এ 
হাদীছে আবু সাঈদ (রা)-র উল্লেখ সংরক্ষিত নয়, বরং এটা মুরসাল হাদীছ। 
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৩৩৯। আবদুল্লাহ্‌ ইব্‌ন মাস্লামা-- আবু আবদুল্লাহ (রহ) থেকে আতা ইব্‌ন ইয়াসার (রা)-র. 
সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের সাহাবীদের মধ্যে দুইজন 
সফরে যান। অতঃপর হাদীছের বাকী অংশ পূর্বোক্ত হাদীছের অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে। 


হী 071 ০3 ০০. ১৭ 
১২৯. অনুচ্ছেদঃ জুমুআর দিনের গোসল সম্পর্কে 
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_৩৪০। আবু তাওবা আর-রবী ইব্‌ন নাফে-- আবদুর রহমান (রহ) থেকে আবু হুরায়রা (রা)-র 
সূত্রে বর্শিত। তিনি বলেন, আবু হুরায়রা (রা) আবু সালামাকে অবহিত করেন যে, একদিন হযরত 
উমার ইবনুল খাত্তাব (রা) জুমুআর খৃত্বা দিচ্ছিলেন। এমন সময় সেখানে এক ব্যক্তি প্রবেশ করে। 
উমার (রা) তাকে জিজ্ঞাসা করেন, জুমুআর নামাযের জন্য সঠিক সময়ে উপস্থিত হওয়ায় কিসে 
তোমাকে বাধা দিল? আগন্তুক (হযরত উছমান) বিনয়ের সাথে বলেন, নামাযের জন্য সঠিক 
সময়ে আগমনে আমাকে কিছু বাধা দেয়নি। আমি আযান শুনার পর উযু করে আসতে যতটুকু 


১৮৮ | সুনানে আবু দাউদ (রহ) 


বিলম্ব হয়েছে। হযরত উমার (রা) বলেন, তুমি কি কেবল উযুই করেছ? তুমি কি রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামকে বলতে শুননিঃ "্যখন তোমাদের কেউ ভুমুআর নামায 
আদায়ের ইরাদা করবে রি যেন নর 
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৩৪১। আবদুল্লাহ্‌ ইব্‌ন মাস্লামা'- হযরত আতা (রহ) থেকে বিরতি টি (রা)-র 
সূত্রে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম বলেছেনঃ প্রত্যেক বয়স্ক ব্যক্তির জন্য 
জুমুআর দিন গোসল করা প্রয়োজন অর্থাৎ সুন্নাত। 
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৩৪২। ইয়।যীদ ইব্‌ন খালিদ-- হযরত হাফসা (রা) নবী করীম সাল্লাল্লাহই আলাইহে ওয়া সাল্লাম 
হতে বর্ণনা করেন। তিনি (স) বলেনঃ প্রত্যেক বয়ঃপ্রাপ্ত ব্যক্তির জন্য জুমুআর নামায আদায় করা 
একান্ত কর্তব্য এবং যে ব্যক্তি জুমুআর নামাযের জন্য গমন করবে তার জন্য গোসল করা 
প্রয়োজন। 

ইমাম আবু দাউদ (রহ) বলেন, কোন নাপাক ব্যক্তি যদি জুমুআর দিনের সুবহে সাদেকের পর 
রা 
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১। জুমুআর দিন জুমুআর নামাযের পূর্বে গোসল করা সুন্নাত - (অনুবাদক) 
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৩৪৩। ইয়াধীদ ইব্‌ন খালিদ ও মূসা ইব্ন ইসমাঈল-- আবু সালামা ও আবু উমামা থেকে আবু 
সাঈদ (রা). ও আবু হুরায়রা (রা)-র সুত্রে বর্ণিত। তাঁরা উভয়ে বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহে ওয়া সাল্লাম বলেছেনঃ যে ব্যক্তি জুমুআর দিন গোসল করে উত্তম পোশাক পরিধান 
করবে এবং সুগন্ধি ব্যবহার করবে যদি তার নিকট থাকে- অতঃপর জুমুআর নামাযে আসে এবং 
অন্য মুসশ্লীদের গায়ের উপর দিয়ে টপৃকে সামনের দিকে না যায়, নির্ধারিত নামায আদায় করে, 
অতঃপর ইমাম খুৃত্বার জন্য বের হওয়ার পর হতে নামায সমাপ্তি পর্যন্ত চুপ করে থাকে- তবে 
তার এই আমল পূর্ববর্তী জুমুমার দিন হতে পরের জুমুআর দিন পর্যন্ত সমস্ত সগীরা গুনাহ্র জন্য 
কাফ্ফারা হবে। | 

আবু হুরায়রা (রা) বলেন, আরো অতিরিক্ত তিন দিনের সগীরা গুনাহের কাফ্ফারা হবে। তিনি 
আরে বলেন, একটি ভাল কাজের পরিবর্তে কমপক্ষে দশগুণ ছওয়াব দান করা হবে। 
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১১০ সুনানে আবু দাউদ (রহ) 


৩৪৪। মুহাম্মাদ ইব্‌ন সালামা-- আবদুর রহমান ইব্‌ন আবু সাঈদ আল্‌-খুদরী (রা) তীর 
পিতার নিকট হতে বর্ণনা করেন। নবী করীম সাল্লাল্টাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম বলেছেনঃ প্রত্যেক 
বয়স্ক ব্যক্তির জন্য জুমুআর দিন গোসল করা প্রয়োজন। তাছাড়া মিস্‌ওয়াক করা এবং 
সাধ্যানুযায়ী সুগন্ধি ব্যবহার করাও কর্তব্য। কিন্তু রাবী বুকায়ের সনদের মধ্যে আবদুর রহমানের 
নাম উল্লেখ করেন নি; এরং রাবী সুগন্ধি দ্রব্য সম্পর্কে উল্লেখ করতে গিয়ে "যদিও মহিলাদের 
জন্য ব্যবহৃত সুগন্ধি ঘ্বব্য হয়” শব্দটি উল্লেখ করেছেন।১ 
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৩৪৫। মুহাম্মাদ ইব্‌ন হাতেম"- আওস ইবন আওস আছ-ছাকাফী (রা) হতে বর্ণিত তিনি 
বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছিঃ যে ব্যক্তি জুমুআর 
দিন গোসল করাবে (জুমুআর নামাযের পূর্বে স্ত্রী সহবাস করে তাকেও গোসল করাবে) এবং 
নিজেও গোসল করবে অথবা সুগন্ধিযুক্ত দ্রব্যাদি দ্বারা ভালরূপে গোসল করবে, অতঃপর 
সকাল-সকাল মসজিদে গিয়ে ইমামের নিকটবর্তী স্থানে বসে খুত্বা শুনবে এবং যাবতীয় 
অপ্রয়োজনীয় ক্রিয়াকর্ম হতে ব্রিত থাকবে তার মসজিদে যাওয়ার প্রতিটি পদক্ষেপ সুন্নাত 
হিসাবে পরিগণিত হবে। তার প্র তিটি পদক্ষেপ এক বরের দিনের রোযা এবং রাতে দাঁড়িয়ে 
তাহাজ্জুদের নামায আদায়ের ছওয়াবের সমতুল্য হবে। 
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১। মহিলাদের জন্য বিশেষভাবে তৈরী সুগন্ধি দ্রব্য পুরুষদের জন্য ব্যবহার করা মাকরুহ। এর বৈশিষ্ট্য এই যে, 
তার রং উজ্জল কিন্তু সুঘ্বাণ কম। বেশী সুগন্ধিযুক্ত দ্রব্য ব্যবহার করে মহিলাদের বাইরে যাওয়া, অথবা অন্য 
পুরুষের সামনে যাওয়া মাকরুহ। -(অনুবাদক) 


কিতাবুত তাহারাত | ১৯১ 


৩৪৬। কুতায়বা ইব্‌ন সাঈদ-- আওস আছ-ছাকাফী (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লান্রাহু 
আলাইহে ওয়া সাল্লাম বলেনঃ যে ব্যক্তি জুমুআর দিন মাথা ধৌত করে এবং গোসল করে 


“পূর্বোক্ত হাদীছের অনুরূপ। 
0৪ ৩০2 র্ পলা রিনা 


রা শি পাঞে পরা শর্ত পা পানি 
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৩৪৭। ইব্‌ন আবু আকীল-” আবদুল্লাহ্‌ ইব্ন আমর ইব্নুল আস (রা) থেকে বর্ণিত। নবী করীম 
সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম বলেনঃ যে ব্যক্তি জুমুআর দিন গোসল করবে এবং স্ত্রীর সুগন্ধি 
দ্রব্য ব্যবহার করবে যেদি নিজের না থাকে), অতঃপর উত্তম বন্ত্র পরিধান করে মসজিদে এসে 
অন্যের ঘাড় টপকিয়ে সামনে না যাবে এবং ইমামের খুত্বা পাঠের সময় নিশ্ঠুপ থাকবে-তার 
এক জুমুআ হতে অন্য জুমুআ পর্যন্ত সমস্ত ছগীরা গুনাহ মাফ হয়ে যাবে। 

অপর পক্ষে যে ব্যক্তি জুমুআর নামাযের জন্য মস্জিদে উপনীত হয়ে অপ্রয়োজনীয় ক্রিয়াকর্মে লিপ্ত 
হবে এবং মানুষের ঘাড় টপৃকে সামনে যাবে সে (জুমুআর নামাযের ছওয়াব হতে বঞ্চিত হবে 
এবং) কেবলমাত্র যুহরের নামায আদায়ের সম- পরিমাণ ছওয়াব প্রাপ্ত হবে। 


চা পেতে লা পাকি 
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০০৩ ২. ৮০০৬৬৪৬৪১৭৭ ০০৪ 
৩৪৮) উহা ইব্‌ন আবু শায়বা". আবদুর ইব্রার) থেকে আয়েশা (রা)-র 


সূত্রে বর্ণিত। তিনি (আয়েশা) তাঁকে (ইবৃন যুবায়ের) বলেনঃ নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া 
সাল্লাম চারটি কাজের জন্য গোসল করতেন- স্ত্রী সহবাসের পর, জুমুআর দিন, শিংগা লাগানোর 


১৯২. | সুনানে আবু দাউদ রেহ) 


পর এবং মৃত ব্যক্তির গোসল দেওয়ার পর (তা ছাড়াও তিনি ইহ্রাম, কা'বায় প্রবেশের পূর্বে ও 
অন্যান্য কাজের জন্যও গোসল করতেন।)। ্‌ 


লু 4552005050208298 ১.০ (৯৫০ ৩০ 


৩৪৯। মুহাম্মাদ ইবৃন খালিদ--. আলী ইব্ন হাওসাব (রহ) বলেন, আমি মাকহুলকে 'গীস্সালা 
ও ইগতাসালা” শব্দ দুটির অর্থ জিজ্ঞাসা করি। তিনি বলেন, “গাস্সালা' শব্দের দ্বারা মাথা ধৌত 
করা এবং*ইগতাসালা” শব্দের দ্বারা সর্বাংগ উত্তমরূপে ধৌত করা বুঝানো হয়েছে। 

০ ০ মিনি 34241 এ ০2567 


ঞে পারা পা পরা পাপ ঞণ 


11855151555 152 


৩৫০। মুহাম্মাদ ইবৃ্নূল ওয়ালীদ-- আবু মুস্হির-সাঈদ হতে গাস্সালা ও ইগতাসালা 
. শব্দদ্বয়ের অর্থ বর্ণনা করেছেন। সাঈদ বলেন, গাস্সালা শব্দের অর্থ মাথা ধৌত করা এবং 
ইগতাসালা শব্দের অর্থ সমস্ত শরীর ধৌত করা। 
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৩৫১। টি রেজা আবু হুরায়রা (রা) চকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহে ওয়া সাল্লাম বলেছেনঃ যে ব্যক্তি জুমুআর দিন নাপাকীর গোসলের অনুরূপ গোসল করে 
সর্বপ্রথমে নামাযের জন্য মসজিদে আসবে সে একটি উট্‌ সদকা করার সমান ছওয়াব পাবে। পরে 
যে ব্যক্তি আসবে সে একটি গাভী সদ্‌কা করার সমান ছওয়াব পাবে। তারপরে আগমনকারী ব্যক্তি 
একটি উত্তম দুম্বা সদকা করার সমান ছওয়াব পাবে এবং অবশেষে যে ব্যক্তি আসবে সে একটি 
মুরগী সদ্কা করার সমান ছওয়াব পাবে। অতঃপর পঞ্চম নম্বরে আগমনকারী ব্যক্তি একটি ডিম 


| তাবৃত তাহারাত ১৯৩ 


_সদ্কা করার সমান ছওয়াব পাবে। অতঃপর ইমাম খুত্বার জন্য বের হলে ফেরেশতারা দফতর 
বন্ধ করে মি্বরের নিকটবর্তী হয়ে খুত্বা শুনে থাকে।১ 
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৩৫২। মুসাদ্দাদ”"* আমরা (রহ) থেকে আয়শা রো)-র সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, লোকেরা 
নিজেদের কাজ নিজেরা করত এবৎ এঁ সমস্ত পরিধেয় বস্ত্র পরিধান করেই মসজিদে যেত। এ 
তাদেরকে বলা হল (নবী করীম সঃ বললেন), যদি তোমরা গোসল করে মসজিদে আসতে তেবে 
উত্তম হত)। 
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রি 
ফেরেশতারা দফতরে লিপিবদ্ধ করে থাকেন এবং তাদের জন্য বেশী ছওয়াবের ব্যবস্থা আছে৷ -(অনুবাদক) 


আবু দাউদ শরীফ (১ম খণ্ড)__২৫ | 


১৯৪ সুনানে আবু দাউদ (রহ) 


পিঠে পাপন 2৯০ ₹-2 পপ পি & পপ 22 এগার পাটি শত ও রত 
পাপা পা প্র 258০৩ 255:5522%2 


-০| ০১০ চিনি এ কি 


৩৫৩। আবৃদুল্লাহ্‌ ইব্‌ন মাসলামা”- আমর থেকে ইকরামা (রহ)-এর সূত্রে বর্ণিত। তিনি 
বলেন, ইরাকের একটি প্রতিনিধি দল এসে ইব্‌ন আৰ্াস (রা)-কে বললেন, হে ইব্‌ন আব্বাস! 
আপনার মতে কি জুমুআর দিন গোসল করা ওয়াজিব? তিনি বলেন- না, কিন্তু গোসল করা খুবই 
উত্তম ও পবিভ্রতম কাজ- যে ব্যক্তি তা করে। এবং যে ব্যক্তি তা করে না- তার জন্য এটা 
ওয়াজিব নয়। আমি তোমাদেরকে গোসলের ইতিবৃত্ত বলব। অতঃপর তিনি. বলেন- ইসলামের 
প্রথম যুগে মুসলমানরা মোটা কাপড় পরিধান করে দৈহিক পরিশ্রম- এমন কি বোঝা বহনের 
কাজও করত। তাদের মসজিদ ছিল অত্যন্ত সংকীর্ণ এবং নীচু ছাদ বিশিষ্ট। একদা গরমের সময় 
রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম মসজিদে গিয়ে দেখতে পান যে, অত্যধিক গরমের 
ফলে মুসল্লীদের শরীরের ঘাম কাপড়ে লেগে তা হতে দুর্গন্ধ ছড়াচ্ছে এবং এ কারণে সকলেই 
কষ্ট অনুভব করছে। নবী করীম (স) নিজেও এই দুর্গন্ধ অনুভব করে বললেনঃ «হে লোকসকল! 
যখন এই (জুমুআর) দিন আসবে তোমরা গোসল করে সাধ্যানুযায়ী তৈল ও সুগন্ধি দ্রব্য ব্যবহার 
করবেগ। 7 

অতঃপর ইব্‌ন আরাস (রা) বলেন, পরবর্তীকালে আল্লাহ রৰুল আলামীন যখন মুসলমানদের ভাগ্য 
পরিবর্তন করে দেন, তখন তারা মোটা কাপড় পরিধান ত্যাগ করে উত্তম পোশাক পরিধান 
করতে থাকে, নিজেদের কাজ অন্যদের দ্বারা করাতে থাকে এবং তাদের মসজিদও প্রশস্ত হয়। 
এর ফলশ্রুতিতে ইতিপূর্বে তারা ঘর্মাক্ত হওয়ায় যে দুর্গন্ধ সৃষ্টি হত তা দূরীভূত হয়। 


পা, পা পাপাঙ্গি তা পি পা পপ ৯ পা পাপা লা ০৩ ন্ হেত পি প্র পি তি ঞেত পরতে ণ 
পাঠে পা পারা পানি পারা পি পাতা পারা কর্তা পারা পিতা ৫০ রা ০৯ পার্ল ৪৩ 
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৩৫৪। আবুল ওয়ালীদ আত্-তায়ালিসী-- হযরত সামুরা রো) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম বলেছেনঃ যে ব্যক্তি জুমুআর দিন উযু করবে, সে যেন 
সুন্নাতের উপর আমল এবং উত্তম কাজ করল। কাজেই যে ব্যক্তি গোসল করবে- তা তার জন্য 
সর্বোত্তমহবে। 


এ. রব 
শক্সসপারা 


ঞ & ৩5 ৮৮৫ 


/-510 35 04 48%1 5.১ 


রঙ 


১৩১, এয গ্রহণের সময় গোসল করা 


৮৩৮০ ০৮৮০ ০৩ 2৯864 পরি ত 


তি রং 391 600০ 051 ৩ ০১ ২:০৩ 3৩৬০৬ 6০ 
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এ পারা তাপ 
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৩৫৫। মুহাম্মাদ ইব্‌ন কাছীর” খলীফা ইব্ন হুসায়েন থেকে তাঁর দাদা কায়েস রো)-র সূত্রে 
বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি ইসলাম কবুল করার আগ্রহে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া 
সাল্লামের খিদ্মতে হাযির হলে তিনি আমাকে কুলের পাতা মিশ্রিত পানি দ্বারা গোসল করার 
নির্দেশদেন। 


রস ০১৯ 3৪৮০2 & 15991 2০6 এ ০ 4৯০ ০৪০ না5৭ 
08614 454 এত তে ১৮489 ০১7 


পা পর্ণ 


92১410241-০453-54-4।0434০45 


রিল ১৪০ এ 


৩৫৬। মাখ্লাদ ইব্‌ন খালিদ" "উচ্ায়েম থেকে তাঁর পিতার সূত্রে, তিনি ভার দাদার সত বর্ণনা 
করেন। তিনি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের খিদ্মতে উপস্থিত হয়ে বলেন, আমি 
ইস্লাম গ্রহণ করেছি। নবী করীম (স) তাঁকে বলেনঃ তুমি তোমার দেহ হতে কুফরী যুগের চি 
ফেলে দাও। 


১৯৬ সুনানে আবু দাউদ (রহ) 


রাবী বলেন, অপর একজন বর্ণনাকারী আমাকে জ্ঞাত করেছেন যে, ইসলাম গ্রহণের সময় অপর 
সাথীকে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম নির্দেশ দেনঃ তুমি তোমার শরীর হতে 


কুফরী যুগের নিদর্শন ফেলে দাও এবং খাত্না কর। 
42০ 53 456 এও 65 445 চাস) ০০৭ 

১৩২. অনুচ্ছেদঃ মহিলাদের হায়েযকালীন সময়ে পরিধেয় বন্দি হৌত করবে 
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৩৫৭। আহ্মাদ ইব্‌ন ইব্রাহীম”” মুআযাহ (রহ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, হযরত আয়েশা 
(রা)-কে হায়েষের রক্তমাখা কাপড় সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেন, তা ধৌত করা 
একান্ত প্রয়োজন। যদি বস্ত্র হতে রক্তের চিহ্ন সম্পূর্ণরূপে দূরীভূত না হয় তবে ধৌত করার ফলে 
তা হাল্কা রং হলেই চলবে। 

আয়েশা (রা) আরো বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের নিকট পরপর 
তিনটি হায়েষের কাল অতিক্রান্ত করি, 4558545 
বস্ত্রাদি ধৌত করিনি।১ 


পালা গণ 2 
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৩৫৮। মুহাম্মাদ ইব্ন কাছীর-” মুজাহিদ (রহ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন- আয়েশা (রা) 
বলেছেন, রাসূলুল্লাহ (স)-এর বিবিদের মাত্র একখানি করে পরিধেয় বস্ত্র ছিল। হায়েষের সময় 


১। স্ত্রীলোকদের হায়েষকালীন সময়ে পরিহিত বপ্ত্রে যদি রক্ত লাগে তবে তা ধৌত করা ওয়াজিব। অপরপক্ষে 
সতর্কতার সাথে থাকার ফলে পরিধেয় বন্ত্রে যদি আদৌ রক্ত না লাগে তবে তা ধৌত করা ওয়াজিব নয়। 


-(অন্বাদক) 


_কিতাবুত তাহারাত ১৯৭ 


তা-ই (আমাদের) পরিধানে থাকত। অতঃপর তাতে যদি রক্তের দাগ দেখা যেত, তখন আমরা 

মুখের একটু থুথু দিয়ে তা ঘষে রক্তের দাগ উঠিয়ে ফেলতাম। 
০৫৪24508০55 ১০2০০ ৪:৬৩ ৬০ _০৭ 
নীল 423 245016 505 এ৪ পরে ০৯০৯৭ 
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৩৫৯। ইয়াকুব ইব্‌ন ই বরাহীম"” বাক্র ইব্‌ন ইয়াহইয়া থেকে তীর দাদীর সূত্রে বর্ণিত। তিনি 
বলেন, আমি উদ্মে সালামা (রা)-র নিকট যাই। তখন তাঁকে এক কুরাইশ মহিলা হায়েযকালীন 
সময়ের পরিধেয় বস্ত্র পরিধান করে নামায পড়া সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেন। তিনি-বলেন, রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের সময় আমরা যখন হায়েয্স্ত হতাম- তখন আমরা যে বস্ত্র 
পরিধান করতাম, পবিত্রতা অর্জনের পর তার প্রতি লক্ষ্য করে দেখতাম যে, তাতে কোন রক্ত 
লেগেছে কিনা। যদি তাতে রক্ত লাগত-তবে তা ধৌত করার পর এঁ কাপড়েই নামায আদায় 
করতাম। আর কাপড়ে যদি রক্তের চিহ্ন না থাকত তবে তা ধৌত করার প্রয়োজন মনে করতাম 
না। এরূপ কাপড় পরিধান করে নামায পড়তে রাসূলুল্লাহ ( (স) আমাদের কোন সময় নিষেধ 
করেননি! 

উম্মে সালামা (রা) আরো বলেন, হায়েষকালীন আমাদের কারো কারো চুল খোপা বাঁধা অবস্থায় 
থাকত। হায়েয হতে পবিত্রতা অর্জনের পরেও তারা গোসলের সময় তা খুলত না, বরং মাথার 
উপর তিনবার পানি ঢেলে যখন দেখত যে, প্রতিটি চুলের গোড়ায় ভালভাবে পানি পৌছেছে- 
তখন তা ঘর্ষণ করত, /7755755 


এ 
পট দত ৮৫ তে পর্ণ 2 2 লা নি 


১৯৮ সুনানে আবু দাউদ (রহ) 


রি রি শা শা রা 
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৩৬০। আবদুল্লাহ্‌ ইব্‌ন মুহাম্মাদ-" আস্মা বিন্তে আবু বাক্র (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, 
আমি এক মহিলাকে রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের নিকট জিজ্ঞাসা করতে 
শুনেছি যে, হায়েয হতে পবিত্র হওয়ার পর উক্ত সময়ের পরিহিত বস্ত্র পরিধান করে নামায 
আদায় করতে পারবে কি? তিনি (স) বলেনঃ তাতে রক্তের চিহ্ন পরিলক্ষিত হলে তাতে সামান্য 
পানি দিয়ে ঘর্ষণ করে রক্তের দাগ মুছে ফেলতে হবে। অতঃপর তা পরিধান করে নামায আদায় 


করবে। 
০৪2০65587০৮ ০১০০০০৬ ৬০ ৪০ 
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০ পাপাতা পর্ণ ৩ 
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রা পি তি 


লেঃ ০০ নি (81০০ | 8 ০১০ 845554 


4 শনির চে 


এ, (এ 


৩৬১। আবৃদু্াহ ইবন মাস্পামা- আস্মা বিন্তে আবু বাক্র (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, 
এঁক মহিলা জিজ্ঞাসা করেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমাদের কারো কাপড় ও পরিধেয় বন্ত্রে যদি 
হায়েষের রক্ত লাগে-তবে সে কি করবে? তিনি (স) বলেনঃ তোমাদের কারো পরিধেয় বস্ত্র 

রক্ত লাগলে প্রথমে তা খুঁচে তুলে ফেলবে অতঃপর নিরিহ কিনি হাসিন 


করেই নামায আদায় করবে। 
পেত ₹৫৪ত 
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পা পানি রাস লা পরে ৩ 


কিতাবৃত তাহারাত ১৯৯ 


৩৬২। মুসাদ্দাদ-- হাম্মাদ ইব্ন সালামা-হিশাম হতে পূর্বোক্ত হাদীছের অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। 
রাবী বলেন, প্রথমে তা রক্ত) খুঁচিয়ে তুলে ফেলবে, অতঃপর তা পানি দিয়ে ঘর্ষণ করে ধৌত 
করবে। 


রি পিসি রি রা রা [তা কপি ত ৃরুর্ঘপ 


সখ 


টা 
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ছি মাও 


রে নি 


পাতা পারত 


৩৬৩। মুসাদ্দাদ-- আদী ইব্‌ন দীনার (রহ) থেকে বর্ণিত। উম্মে কায়েস (রা) বলেন, আমি 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামকে হায়েষের রক্ত কাপড় লাগলে কি করতে হবে তা 
জিজ্ঞাসা করি। তিনি (স) বলেনঃ প্রথমে একখন্ড কাঠ দিয়ে তা খুঁচবে অতঃপর কুলপাতা মিশ্রিত 
পানি দিয়ে ধৌত করবে। 

মনি লা মাবরাদদ ৫০1 ৪7৭৫ 


-৯ পড়ে ০০৩৫ পানি রস ঠিত 


02528673552 


৩৬৪। আন-নুফায়লী-- আতা (রহ) থেকে বর্ণিত। আয়েশা (রা) বলেন, আমাদের প্রত্যেকের 
গায়ে দেওয়ার জন্য মাত্র একটি করে জামা ছিল। তা পরিধান করা অবস্থায় আমরা হায়েযগস্ত 
এবং অপবিত্র হতাম। অতঃপর তাতে রক্তের চিহ্ত দেখতে পেলে তাতে থুথু দিয়ে ঘষে পরিষ্কার 
করতাম। 


১০১৯ ৩: ১২১ ০০ 2২41 021 (5১. রর 55 25 10690 ০ 
| ০০8০৪ ০০৪০১৭৯০৪৮৩; দর 2 


পাঠিত ৩ রি 


43 ০৯২৯ 3005৬ এ দে 401 0৮০ 6৩৫৪ নি 
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২০০ সুনানে আবু দাউদ (রহ) 


৩৬৫। কুতায়বা ইব্ন সাঈদ” আবু হুরায়রা রো) থেকে বর্ণিত। খাওলা বিনতে ইয়াসার (রা) 
মহানবী (স)-এর নিকট এসে বলেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আমার একটি মাত্র কাপড় আছে এবং 
তা পরিহিত অবস্থায় আমি হায়েযগ্রস্ত হই। তখন আমি কি করব? তিনি বলেনঃ তুমি পবিত্র হলে 
কাপড়টি ধুয়ে নাও, অতঃপর তা পরিধান করে নামায পড়। তিনি বলেন, যদি রক্তের দাগ 
দূরীভূত না হয়? তিনি বলেনঃ রক্ত ধৌত করাই তোমার জন্য যথেষ্ট, এর চিহ্ন তোমার কোন 
ক্ষতি করবে না (হাদীছটি ভারতীয় সংস্করণে নেই, মিসরীয় সংস্করণে আছে)। 


45245 2 এ সখা ও চাসনিনা 2.১ 
১৩৩. অনুচ্ছেদঃ সংগমকালীন সময়ের পরিধেয় বস্ত্র সহ নামায আদায় করা 


1০5 ১:১০ | ৮| ৫১ ১০৯০৪০৯০ ৮:০০ 03০. 
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রাত ৪০10০ 


পাঠের ০ পালা তি 


টানি রা জো 
তিনি বলেন যে, তিনি তাঁর বোন এবং রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের পত্রী হযরত 
উম্মে হাবীবা (রা)-কে জিজ্ঞাসা করেন- স্ত্রী সংগমকালে “পরিহিত বস্ত্রে নবী করীম (স) কি 
নামায পড়তেন? তিনি বলেন, হণ পড়তেন- যদি তাতে নাপাক কিছু না দেখতেন। 


75400258532155-7 


নিউ 


১০০:১১০০ ০২৯০ ০০ আ ১০ 5১০১৮ ৬০৩০ ৬ 
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- এ রও || 250$- 9216 ০৪ ১ পট 


কিতাবুত তাহারাত ২০১ 


৩৬৭। উবায়দুল্লাহ ইব্‌ন মুআয- আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহে ওয়া সাল্লাম আমাদের শরীরের সাথে সম্পৃ্ত কাপড়ে বা লেগে লামায আদায় 
করতেননা। 

পি তে ৯:%..১০১ ৮ ৯ 
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পা 
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৩৬৮। হাসান ইব্‌ন আলী” আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহে ওয়া সাল্লাম আমাদের লেপে নামায আদায় করতেন। 

হাম্মাদ (রহ) বলেন, আমি সাঈদকে বলতে শুনেছিঃ আমি মৃহাম্মাদ ইব্ন সীরীনকে . এই 
হাদীছের ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করি। তিনি অক্ষমতা প্রকাশ করে বলেন, আমি বহুদিন হতে এই 
হাদীছটি শ্রবণ করছি, কিন্তু প্রকৃত বর্ণনাকারীর কোন অনুসন্ধান পাইনি। অতএব এ ব্যাপারে অন্য 
কাউকে জিজ্ঞাসা করুন। 


3 ০ ২৯০। ৩৪০১০ 
১৩৫. মহিলাদের দেহের সাথে সংযুক্ত কাপড়ে নামায আদায়ের অনুমতি প্রসংগে 


৪০/511 55555861155 
3 ৩৯ ০৯০ ০) সি ০১৪ 

রগ পা পিতা 8৩ চা ৩৫ £ 
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29500805855 25 001১৪ ০৩ চিত তি পে 


৩৬৯। মুহাম্মাদ ইব্নুস সারাহ-” আবদুল্লাহ্‌ ইব্ন শাদ্দাদ (রহ) হতে বর্ণিত। মায়মূনা (রা) 
বলেন, একদা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম মোটা পশ্মী চাদর গায় দিয়ে নামায 
আদায় করেছেন। তখন উক্ত চাদরের একাংশ তাঁর সে) হায়েযগ্রস্ত কোন এক স্ত্রীর গায়ে ছিল। 


৬ ৩৬%৯%০১% পুতি ত 


নির্বিকিকানিখাতি $ 01511 2555 6 25০01 0205 (3.৬ 7৬, 


আবূ দাউদ শরীফ (১ম খন্ড)__২৬ 


২০২ হি (রহ) 


রি হত রিনার পনের এপ নি 


৩৭০| চিজ টান তেততা? (রহ) বরের আয়েশা (রা) বলেন, একদা 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম রাতে নামায আদায় করছিলেন। তখন আমি হায়েযগ্রস্ত 
অবস্থায় তাঁর পাশেই ছিলাম। আমার চাদরের একাংশ আমার গায়ে এবং বাকী অংশ রাসূলুল্লাহ 
(স)-এর গায়ে ছিল। 
০৩ ০১০ এ পুচ 
১৩৬. অনুচ্ছেদঃ কাপড়ে বীর্ঘ লেগে গেলে 
০ 7০5০০ ক ০০৭ । 005 2:55-5-255185 ৫1 
| 381৩৪ ১১৯০ ২০৬ 2৮৪৩৪০০০ এ ০৫41০। 
220 55 এর ৫৩৪ 2০০ ৩৪৯৩ এ 4--৪ 4০০ ৫৪ 
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৩৭১। হাফ্স ইবৃন উমার”” ইব্রাহীম থেকে হাম্মামের সুত্রে বর্ণিত। তিনি আয়েশা রো)-র 
মেহমান ছিলেন। তীর স্বপ্নদোষ হওয়ার পর তিনি কাপড় হতে বীর্য ধৌত করছিলেন। তা আয়েশা 
(রা)-এর বাদী দেখে তাঁকে (আয়শাকে) অবহিত করেন। তখন আয়েশা (রা) বলেনঃ আমি 
রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয় সাল্লামের কাপড় হতে এটা খুচে তুলে ফেলে দিতাম। 
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৩৭২। মুসা ইব্‌ন ইসমাঈল-- ইব্রাহীম (রহ) থেকে আসওয়াদ (রহ)-ত্রর সূত্রে বর্ণিত। 
আয়েশা (রা 2888 15-5 
টা রা 


কিতাবুত তাহারাত ২০৩ 


ইমাম আবু দাউদ (রহ) বলেন, হযরত মুগীরা ও আবু মাশার উপরোক্ত হাদীছের বর্ণনায় এক্যমত 
পোষণ করেছেন। আমাশ-হাকামের অনুরূপই বর্ণনা করেছেন। 
০৫4১০ ০২ ১০৯০ ও ০৯ 6০৬1 এটা এ 45155271 


িলির্িিটি রত দিদি টিপ রানি ১০৫ ০০০ 
৫১০০092১040 ০0205 ০০৮৪০ 5261 


পপ ৪৬ পা 


42811781155 | 55454 ৬ 


পাঠে 
- (৪:31 22 4551১1 


৩৭৩। আবদুল্লাহ ইব্‌ন মুহাম্মাদ এবং মুহাম্মাদ ইব্‌ন উবায়েদ”” আমর থেকে সুলায়মানের 
সৃত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আয়েশা (রা)-কে বলতে শুনেছি যে, তিনি (আয়েশা) রাসূলুল্লাহ্‌ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের কাপড় হতে মনী ধৌত করতেন। তারপরও বস্ত্রের উপর তার 
ভিজা দাগ পরিলক্ষিত হত। ও 
81:3০ 015800- 
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৩৭৪। আবদুল্লাহ ইব্‌ন মাসলামা-” উবায়পুল্লাহ (রহ) থেকে উম্মে কায়েস (রা)-র সূত্রে 
বর্ণিত। তিনি তাঁর দুগ্ধপোষ্য শিশুকে নিয়ে রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের খিদ্মঘতে 
আগমন করেন। রাসূলুল্লাহ (স) শিশুটিকে কোলে নেয়ার পর সে তাঁর কাপড়ে পেশাব করে দেয়। 
অতঃপর তিনি পানি নিয়ে কাপড়ের উক্ত স্থানে ঢেলে দেন কিন্তু তা ধৌত করেন নি।১ 

১। দুগ্ধপোষ্য শিশু কাপড়ে পেশাব করে দিলে তা ধৌত করতে হবে। এ কাপড় ধৌত করা ব্তীতভালরিফু 
করে নামায আদায় করা জায়েজ নয়। তবে কারো অতিরিক্ত কোন কাপড়ের সংস্থান না থাকলে, তারা পেশাবের 
স্থানটুকু ধৌত করে উক্ত কাপড়ে নামায আদায় করতে পারবে। -(অনুবাদক) 
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২০৪ সুনানে আবু দাউদ (রহ) 
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৩৭৫। মুসাদ্দাদ ইব্‌ন মুসারহাদ”” কাবুস রেহ) থেকে লুবাবা (রহ)-এর সুত্রে বর্ণিত। তিনি 
বলেন, হুসায়েন ইব্‌ন আলী (রা) রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের কোলে ছিলেন। 
এমতাবস্থায় তিনি তাঁর কোলে পেশাব করেন। তখন আমি তাঁকে বলি, আপনি অন্য একটি 
কাপড় পরিধান করুন এবং এই কাপড়টি আমাকে ধৌত করতে দিন। রাসূলুল্লাহ্‌ (স) বলেনঃ 
মেয়ে শিশুর পেশাব কাপড়ে লাগলে তা ধৌত করতে হয় এবং ছেলে শিশুর পেশাব কাপড়ে 
লাগলে তাতে পানি ছিটালেই চলে।১ 
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ও৭৪। মুজাহিদ ইব্‌ন মুসা রী (রহ) থেকে আবু সামৃহ (রা)- লরি 
তিনি বলেন, আমি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের খাদেম ছিলাম। তিনি যখন 


১। শিশু-ছেলে বা মেয়ে যাই হোক না কেন -কাপড়ে পেশাব করলে এ কাপড় ধৌত করতে হবে। তবে 
সাধারণতঃ মেয়েরা পেশাব করলে তা অধিক স্থানে ছড়িয়ে পড়ে এইজন্য তাদের পেশাবের কাপড় ভালভাবে 
ধৌত করা প্রয়োজন। তাছাড়া প্রকৃতিগত কারণে মেয়েদের পেশাবে দুর্গন্ধের পরিমাণও অধিক। - (অনুবাদক) 


কিতাবৃত তাহারাত ২০৫ 


গোসলের ইচ্ছা করতেন, তখন আমাকে বলতেনঃ তুমি অন্য দিকে মুখ ঘুরিয়ে দীড়াও। তখন 
আমি অপরদিকে পর্দা স্বরূপ মুখ ফিরিয়ে দাঁড়াতাম। 

একদা হযরত হাসান অথবা হুসাইন (রা)-কে রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের 
নিকট আনা হলে তাদের একজন তাঁর বুকের উপর পেশাব করেন। আমি তা ধৌত করতে যাই। 
তখন তিনি বলেনঃ মেরে শিশুদের পেশাব ধৌত করতে হয় এবং ছেলে শিশুদের পেশাবে পানি 
ছিটিয়ে দিলেই চলে। 

ইমাম আবু দাউদ (রহ) বলেন, ইয়াহ্‌ইয়া ইব্ন ওয়ালীদ (রহ) আবুল যা*রা নামে পরিচিত। হারূন 
ইব্‌ন তামীম (রহ) হাসান (রহ) ৷ হতে বর্ণনা করেন যে, ছেলে শিশু ও মেয়ে শিশুর পেশাবের 
হুকুম শরীআতের দৃষ্টিতে একই। 
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৩৭৭| মুসাদ্দাদ- আবু হারব্‌ থেকে তাঁর পিতার সূত্রে এবং তিনি হযরত আলী (রা)-র সূত্রে 
বর্ণনা করেন। আলী (রা) বলেন, খাদ্য গ্রহণে সক্ষম না হওয়া পর্যন্ত মেয়ে শিশুর পেশাব ধৌত 
করতে হবে এবং ছেলে শিশুর পেশাবে পানি ছিটালেই (ঢাললে) যথেষ্ট। 


শি ীজি রর ন তা (5৯ -৮৬/ 
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পা পাপা তা 
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৩৭৮। ইবৃনুল মুছান্না”” আবুল হারব্‌ থেকে তাঁর পিতার সূত্রে এবং তিনি হযরত আলী (রা)-র 
সূত্রে বর্ণনা করেন। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম বলেছেন” পূর্বোক্ত হাদীছের 
অনুরূপ। এই সনদে "মালাম ইয়াতআম' (যতক্ষণ খাদ্য গ্রহণ না করে) এ শব্দটির উল্লেখ নাই। 
হিশাম আরো বর্ণনা করেছেন যে, আবু কাতাদার মতে শিশু কন্যা ও পুত্রদের ব্যাপারে যে 
মতানৈক্য আছে- তা কেবলমাত্র এ খাদ্যাভাসের পূর্ব পর্যন্ত। খাদ্য গ্রহণের পর- উভয়ের পেশাব 
ভালভাবে ধৌত করতে হবে। 


ত৬৯তি ৯০ ১:৩৬ ॥ 
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২০৬ সুনানে আবু দাউদ (রহ) 
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৩৭৯। আব্দুল্লাহ ইব্ন আমর” হাসান থেকে তাঁর মাতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি উদ্মে সালামা 
(রা)-কে দেখেছেন যে, তিনি ছেলে শিশুদের শক্ত খাবার গ্রহণের পূর্ব পর্যন্ত তাদের পেশাব করা 
কাপড়ের উপর (পেশাবের স্থানে) পানি ঢালতেন। অতঃপর তারা (শিশুরা) শক্ত খাদ্য গ্রহণে 
অভ্যস্ত হলে তাদের পেশাবকৃত কাপড় ধৌত করতেন এবৎ তিনি মেয়ে শিশুদের পেশাবের 
কাপড়ও ধুয়ে ফেলতেন। 
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টনি ০০ 

রি ০১৪ 
৩৮০। আহমদ ইব্‌ন আমর-- সাঈদ ইবনুল মুসাইয়্যাব (রহ রহ) থেকে আবু হুরায়রা (রা)-র সূত্রে 
বর্ণিত। একদা এক বেদুইন মসজিদে প্রবেশ করে নামায আদায় করে। তখন রাসূলুল্লাহ সাননান্লাহ 
আলাইহে ওয়া সাল্লাম মসজিদে বসা ছিলেন। ইব্ন আব্দার বর্ণনায় আছে- এই বেদুইন দুই 
রাকাত নামায আদায় করেছিল। অতঃপর সে এভাবে দুআ করল- "ইয়া আল্লাহ! তুমি আমার ও 
মুহাম্মাদ (স)-এর উপর রহমত নাধিল কর এবং আমরা ব্যতীত অন্য কারও উপর রহমত বর্ষণ 
কর না।” একথা শুনে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম বলেনঃ তুমি প্রশস্তকে সংকীর্ণ 


কিতাবুত তাহারাত ২০৭ 


করেছ (অর্থাৎ ব্যাপক রহমতকে তৃমি সীমিত করে ফেলেছ)। কিছুক্ষণ পর এ ব্যক্তি মসজিদের . 
এক কোণায় পেশাব করল। মসজিদে উপস্থিত মুসন্লীগণ তাকে বাধা দিতে উদ্ধত হল। নবী করীম 
সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম তাদের নিবৃত্ত হতে বলেন। অতঃপর তিনি ইরশাদ করেনঃ 
তোমাদেরকে সহজভাবে সমস্ত কাজ সম্পন্ন করার জন্য প্রেরণ করা হয়েছে- কঠিনভাবে নয়। 
তোমরা তার উপর (পেশাবের উপর) এক বাল্তি পানি ঢেলে দাও- (বুখারী, মুসলিম, তিরমিযী, 
নাসাঈ, ইব্ন মাজা)। 
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এনা আবদুল মালেক (রহ) থেকে আবৃদুল্লাহ্‌ ইব্‌ন মাকিল (রহ)-এর 
সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক বেদুইন নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের সাথে 
নামায আদায় করে। অতঃপর রাবী পেশাবের এই ঘটনা বর্ণনা করেন। তিনি (রাবী) এতদৃ- 
_ সম্পর্কে বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম বলেছেনঃ এ ব্যক্তি মাটির যে স্থানে 
পেশাব করেছে তা তুলে বাইরে নিক্ষেপ কর, অতঃপর সেখানে পানি ঢেলে দাও। 

ইমাম আবু দাউদ (রহ) বলেন, এই হাদীছ মুরসাল। কারণ ইব্‌ন মাকিলের নবী করীম সাল্লাল্লাহু 
আলাইহে ওয়া সাল্লামের সাথে সাক্ষাত হয়নি, কেননা তিনি তাবিঈ ছিলেন। 
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২০০ সুনানে আবু দাউদ (রহ) 


4০৪৫2) ৯ঠের চি পিঠেত 


1১০১ নরেন [95৫34 ৯০এ। ০৪ 053 425 ৯ 


৩৮২। আহ্মাদ ইব্‌ন সালেহ” হামযা ইব্ন আবদুল্লাহ ইব্‌ন উমার (রহ) হতে বর্ণিত। তিনি 
বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের সময় মসজিদে ঘৃমাতাম | এঁ সময় 
আমি অবিবাহিত যুবক ছিলাম। তখন কুকুর প্রায়ই মসজিদের অংগনে যাতায়াত করত এবং 
পেশাব করে দিত। সাহাবায়ে কিরামগণ এই পেশাবের উপর পানি ঢালতেন ন।১_(বুখারী)। 


0১1 ২৪৮০৪ 53351 802 -56, 
্‌ ১৪০. অনুচ্ছেদঃ শুষ্ক নাপাক জিনিস কাপড়ের আঁচলে লাগলে 
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পাঠিত ঠ 


১০০ ৮১ 


৩৮৩। আবদুল্লাহ ইব্‌ন মাসলামা”” মুহাম্মাদ ইব্‌ন ইব্রাহীম থেকে ইব্রাহীম ইব্‌ন আবদুর 
রহমানের উদ্মে ওয়ালাদের সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, তিনি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া 
সাল্লামের স্ত্রী হযরত উদ্মে সালামা (রা)_কে জিজ্ঞাসা করেনঃ আমি এমন এক ব্যক্তি- যে তার 
কাপড়ের আঁচল ঝুলিয়ে রাখে। তিনি আরো বলেন, আমি নাপাক স্থানেও চলাফেরা করি। উম্মে 
সালামা রো) বলেন, পরবর্তী (পবিত্র) স্থান তা পবিত্র করে দেয়- (তিরমিযী, ইব্ন মাজা, 
আল-মুওয়ান্তা, দারিমী)।* 


১। এ সময় মসজিদে নববীর চতুর্দিকে কোন প্রাচীর ছিল না, এর অংগন ছিল খোলা। সেজন্য কুকুর এর মধ্যে 
বিনা প্রতিবন্ধকতায় যাতায়াত করত। যেহেতু কুকুর এর বালু মভিত অংগনে পেশাব করাব পর প্রথর রৌদ্র তাপে 
তা শুকিয়ে যেত-তাই সেখানে কোন দাগ বা দুর্গ সৃষ্টি হত না। এ কারণে সেখানে কোন পানি ঢালার প্রয়োজন 
হত না। এভাবে মাটি পবিত্র হয়ে থাকে -(অনুবাদক) 

১। সাধারণতঃ কাপড়ে বা আঁচলে ভজা নাপাক জিনিস লাগলে তা ধৌত করা ব্যতীত পবিত্র হয় না। অবশ্য শুক 
নাপাক জিনিস কাপড়ে লাগলে তাতে কাপড় অপবিত্র হয় না। 


কিতাবুত তাহারাত ২০৯ 
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৩৮৪। আবদুল্লাহ্‌ ইব্‌ন মুহাম্মাদ” মুসা ইব্ন আবদুল্লাহ ইব্‌ন ইয়ামীদ (রহ) থেকে বনী 
আবদুল আশহালের এক মহিলার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহে ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞাসা করি, আমাদের মসজিদে যাতায়াতের রাস্তাটির কিছু অংশ 
ময়লা-আবর্জনাপূর্ণ। বৃষ্টিপাতের সময় আমরা কি করব? তিনি (স) বলেনঃ পরবর্তী রাস্তাটুকু কি 
৮ 47542 
(পবিত্র) রাস্তা বিদুরিত করবে- (ইব্ন মাজা)।২ 

041 ০2০ 43 ০০. ১ 


১৪১, অনুচ্ছেদঃ জুতা বা মোজায় নাপাক লেখে গেলে 
৬১91 42510525 25111 ( ১৯৮১৯ (22 _/০ 
১০ ৬1 ০ এ ৯০ 0 চিক (6; ০০৯০ ২১ 
হি হন লও ৬৭ ০ রি 
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৩৮৫। আহমাদ ইব্‌ন হান্বল-- সাঈদ ইব্‌ন আবু সাঈদ থেকে তাঁর পিতার সূত্রে এবং তিনি 
হযরত আবু হুরায়রা (রা)-র সূত্রে বর্ণনা করেছেন। রাসূলুল্লাহ্‌ (স) বলেনঃ যদি তোমাদের কারও 
জুতার তলায় নাপাক দ্বব্য লাগে তবে পরবর্তী (পবিত্র) মাটি তা পাক করার জন্য যথেষ্ট। 


২। কোন নাপাক স্থানের উপর দিয়ে যাওয়ার পর পরবর্তী পর্যায়ে পবিত্র স্থানের উপর দিয়ে যাওয়ার ফলে এর 
আছর নষ্ট হয়ে যায়। তবুও অবস্থা ভেদে ব্যবস্থা গ্রহণ শ্রেয়ঃ -(অনুবাদক)। 


আবু দাউদ শরীফ (১ম খণ্ড)__২৭ 


২১০ ৃ সুনানে আবু দাউদ (রহ) 


১০ ০১০০০ ৬৭১১৫ (১০৯০০৪১১৯19 রকিব (72 ১1 
৪১৯ পো 65431 ১০ ভে 9১১৯০০ ০০ ০৫৯০০ ০০৮০8%1 
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৩৮৬। আহ্মাদ ইব্‌ন ইবরাহীম” সাঈদ ইব্ন আবু সাঈদ আল-মাকবৃরী থেকে তাঁর পিতার 
সূত্রে এবং তিনি হযরত আবু হুরায়রা (রা)-র সূত্রে বর্ণনা করেছেন। তিনি (আবু হুরায়রা) নবী 
93৮807155175615-5-450559 
বলেনঃ কারও মোজায় নাপাক লাগলে তা পবিত্র করার জন্য মাটিই যথেষ্ট। 
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৩৮৭। মাহমুদ ইব্‌ন খালিদ" হযরত আয়েশা (রা) নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম 
সি রিড া। 


এম | 5 055 251 পু 0.১ 
১৪২. অনুচ্ছেদঃ নাপাক বন্ত্র পরিহিত অবস্থায় আদায়কৃত নামায পুণঃ আদায় 
4 করা 
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কিতাবৃত তাহারাত ২১১ 
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৩৮৮। ুহাক্মাদ ইব্‌ন ইয়াহইয়া". উচ্মে ইউনুস বিনতে শানদাদ (রহ"" বলেন, আমার ননদ 
উম্মে জাহাদার আল-আমিরিয়্যা আমাকে বলেছেন যে, তিনি হযরত আয়েশাকে হায়েষের রক্ত 
কাপড়ে লাগা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেন। তিনি বলেন, কোন এক রাতে আমি হায়েয অবস্থায় 
রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহ আলাইহে ওয়া সাল্লামের সাথে ছিলাম | এ সময় আমাদের গায়ে নিজ নিজ 
বস্ত্র ছিল এবং শীতের কারণে উভ্তয়েই একটি চাদরও গায়ে দেই। অতঃপর প্রত্যুষে নবী করীম 
সাল্লাল্লাহু আঙ্গাইহে ওয়া সাল্লাম চাদরটি পরিধান করে মসজিদে গিয়ে ফজরের নামায আদায় 
করার পর বসেন। এমতাবস্থায় এক ব্যক্তি বলেন- ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনার চাদরে সামান্য 
রক্তের চিহ্ঃ দেখা যাচ্ছে। তিনি (স) চাদরের রক্ত-রঞ্জিত স্থানের পার্খ্ব ধরে তা মুচড়িয়ে 
গোলামের হাতে অর্পণ করে আমার নিকট পাঠান এবং বলেনঃ এটা ধৌত করবার পর শুকিয়ে 
আমার নিকট পাঠাবে। হযরত আয়েশা (রা) বলেন, অতঃপর আমি এক পাত্র পানি চেয়ে নিয়ে 
তা ধৌত করে শুকাবার পর তাঁর (স) নিকট প্রেরণ করি। দুপুরের সময় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহে ওয়া সাল্লাম চাদরটি পরিধান করে প্রত্যাবর্তন করেন। 


| ০০০৫51941৮6 চা 

১৪৩. অনুচ্ছেদঃ থুথু বা শ্নেমা কাপড়ে লাগলে 
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৩৮৯। মূসা ইব্‌ন ইসমাঈল” হাম্মাদ থেকে ছাবিত আল্‌-বানানীর সুত্রে, তিনি আবু নাদ্রা 
(রা)-র সূত্রে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের কাপড়ে 
থৃথু বা শ্রেম্মা লাগলে তিনি তার একাংশ অপর অংশের সাথে ঘর্ষণ করেন। 


৬ এ পপ পুর ৯৫৩2 2৩? ০8242 221০8. পরীরীণ 
পাতা রা র্চ ত পা রা 


২১২ সুনানে আবু দাউদ (রহ) 
46505 লিনা সাত 


৩৯০। মুসা ইব্ন ইসমাঈল-- হাম্মাদ হতে, তিনি হুমায়েদ হতে, তিনি হযরত আনাস (রা) 
হতে এবং তিনি নবী করীম সাল্লাল্লাহ আলাইহে ওয়া সাল্লাম হতে পূর্বোক্ত হাদীছের অনুরূপ 
বর্ণনা করেন- (বুখারী, মুসলিম, তিরমিযী, নাসাঈ)। 
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১. অনুচ্ছেদঃ নামা ফরয হওয়ার বর্ণনা 
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৩৯১। আবদুল্লাহ্‌ ইব্‌ন মাস্লামা- তাল্হা ইব্ন উবায়দুল্লাহ (রা) বলেন, একদা নজ্দের জনৈক 
অধিবাসী রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের খেদমতে এমতাবস্থায় আগমন করে যে, 
তার মাথার চুলগুলো ছিল উহ্খুফ, তার মুখে বিড়বিড় শব্দ শোনা যাচ্ছিল এবং তার কথাগুলি 


২১৬ সুনানে আবু দাউদ (রহ) 


ছিল অস্পষ্ট। এমতাবস্থায় সে নবী করীম (স)-এর নিকটবর্তী হয়ে ইসলাম সম্পর্কে জিজ্ঞাসা 
করে। জবাবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম বলেনঃ দিবারাত্রির মধ্যে পাঁচ ওয়াক্ত 
নামায আদায় করা ফরয। তখন. সে ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করে, তা ছাড়া আর কিছু করণীয় আছে কি? 
জবাবে নবী করীম (স) বলেনঃ না, যদি তুমি অতিরিক্ত (নফল) কিছু আদায় কর। রাবী বলেন, 
অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম তার নিকট রমযানের রোযার রথা উল্লেখ 
করেন। তখন সে ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করে, এ ছাড়া অধিক কিছু করণীয় আছে কি? জবাবে নবী 
করীম (স) বলেনঃ না, কিন্তু যদি তৃমি অতিরিক্ত কিছু কর। অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ 
আলাইহে ওয়া সাল্লাম তার জন্য ছদ্‌কার (যাকাত) কথা উল্লেখ করেন। তখন সে ব্যক্তি জিজ্ঞাসা 
করে- এ ছাড়া অতিরিক্ত কিছু দিতে হবে কি? জবাবে তিনি বলেন, না- তবে যদি তুমি 
অতিরিক্ত কিছু দান কর। অতঃপর লোকটি প্রত্যাবর্তনের সময় বললঃ আল্লাহ্‌র শপথ! আমি এর 
চেয়ে বেশী বা কম করব না। এতদ্শ্রবণে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম বলেনঃ 
লোকটি যদি তার কথায় সত্য হয়- তবে সে অবশ্যই কামিয়াব (কৃতকার্য) হল। 
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৩৯২। সুলায়মান ইব্ন দাউদ" আবু সুহায়েল নাফে ইব্‌ন মালিক থেকে পূর্বোক্ত হাদীছের সনদ 
পরম্পরায় অনুরূপ বর্ণিত আছে। মহানবী (স) বলেন-তার পিতার শপথ! সে যদি সত্যবাদী হয় 
তবে অবশ্যই সফলকাম হবে। তার পিতার শপথ! সে যদি সত্যবাদী হয় তবে জান্নাতে প্রবেশ 
করবে- (বুখারী, মুসলিম, মালেক, নাসাঈ)। 
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২. অনুচ্ছেদঃ নামাযের ওয়াতসমূহ সম্পরকে 
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৩৯৩। মুসাদ্দাদ ইব্‌ন মুসারহাদ-” ইব্‌ন আবাস রো) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম বলেছেনঃ জিবরাঈল (আ) বায়তুল্লাহ্‌ শরীফের নিকটে দুইবার 
আমার নামাযে ইমামতি করেছেন। প্রথমবার তিনি আমাকে নিয়ে যুহরের নামায আদায় করেন- 
যখন সূর্য পশ্চিম আকাশে সামান্য ঢলে পড়েছিল এবং সেন্ডেলের এক ফিতা পরিমাণ সামান্য 
ছায়া বায়তুল্লাহ্‌র পূর্ব দিকে দেখা দিয়েছিল। অতঃপর তিনি আমাকে নিয়ে আসরের নামায আদায় 
করেন যখন প্রত্যেক বস্তুর ছায়া তার সমপরিমাণ হয়। পরে তিনি আমাকে নিয়ে মাগ্রিবের নামায 
আদায় করেন- যখন রোযাদার ইফতার করে। অতঃপর তিনি আমাকে নিয়ে এ সময় এশার 
নামায আদায় করেন- যখন পশ্চিমাকাশের লাল শুভ্র রং লোপ পায়। পরে তিনি আমাকে নিয়ে এ 
সময় ফজরের নামায আদায় করেন- যখন রোযাদার ব্যক্তির জন্য পানাহার হারাম হয়। পরের 
দিন তিনি আমাকে নিয়ে যুহরের নামায এ সময় আদায় করেন যখন প্রত্যেক বস্তুর ছায়া তার 
সম-পরিমাণ হয়৷ অতঃপর তিনি আমাকে নিয়ে এ সময় আসরের নামায আদায় করেন যখন 
প্রত্যেক বস্তুর ছায়া তার দ্বিগুণ হয়। পরে তিনি আমাকে নিয়ে এ সময় মাগূরিবের নামায আদায় 
করেন যখন রোযাদার ইফ্তার করে। অতঃপর তিনি আমাকে নিয়ে রাতের এক-তৃতীয়াংশে 
এশার নামায আদায় করেন। পরে তিনি আমাকে নিয়ে ফজরের নামায এ সময় আদায় 
করেন-যখন দিগন্ত উজ্জল হয়ে যায়। অতঃপর তিনি (হযরত জিব্রাঈল আ) আমাকে লক্ষ্য করে 
টা ইয়া মুহাম্মাদ (স)! আপনার পূর্ববর্তী আহীয়াদের জন্য এটাই নামাযের নির্ধারিত সময় 
বৎ এই দুই সময়ের মাঝখানেই নামাযের সময়১- (তিরমিযী, আহ্মাদ, দারু কৃতনী)। 
বি 
পাকের নির্দেশে হযরত জিবরাঈল (আ) কর্তৃক মহনবী (স)-কে জামাআতের সাথে ব্যবহারিকভাবে শিক্ষা দান 


করা হয়েছিল। এ হতে পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের প্রথম ও শেষ সময় নির্ধারিত হয়েছে যা সারা দুনিয়ায় মুসলমানগণ 
অনুসরণ করে থাকে। জামাআতের সাথে নামায আদায়ের গুরততবও এ ছারা প্রমাণিত হয়। -(অনুবাদক) 


আবূ দাউদ শরীফ (১ম খণ্ড)__২৮ 


২১৮ কিতাবৃস সালাত 


পর্ণ রা চে পরত ৪ 
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৩৯৪। মুহাম্মাদ ইব্ন সালামা” উসামা ইব্‌ন যায়েদ আল-লায়ছী হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, 
ইব্‌ন শিহাব তাঁকে জানিয়েছেন যে, একদা হযরত উমার ইব্‌ন আবদুল আযীয (রহ) মিন্বরে বসে 
(রাষ্্রীয় কাজে ব্যস্ত থাকায়) আসরের নামাযে (নামায আদায়ে) কিছু বিলম্ব করেন। তখন হযরত 
উরওয়া ইব্নুয যুবায়ের (রহ) তীকে বলেন, হযরত জিব্রাঈল (আ) হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহে ওয়া সাল্লামকে নামাযের সময় সম্পর্কে অবহিত করেছেন। তখন হযরত উমার ইব্‌ন 
আবদুল আযীয (রহ) বলেন, তৃমি যা বলছ তা আমি জানি। তখন হযরত উরওয়া বলেন, আমি 
বশীর ইব্‌ন আবু মাস্উদকে বলতে শুনেছি, আমি আবু মাসউদ আনসারী (রা)-কে বলতে শুনেছি। 
তিনি বলেছেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছিঃ হযরত 
জিব্রাঈল (আ) এসে আমাকে নামাধের ওয়াক্ত সম্পর্কে অবগত করেছেন। তিনি তাঁর অংগুলী 
গণনা করে বলেন, আমি তীর (জিব্রাঈল আ) সাথে একে একে পাচ ওয়াক্তের নামায আদায় 
করেছি। রাবী বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামকে যুহরের নামায সূর্য 
একটু পশ্চিম দিকে হেলে যাওয়ার পর পড়তে দেখেছি এবং প্রখর গরমের দিনে তিনি কখনও 
একটু বিলম্ব করেও পড়েছেন। আমি তাঁকে আসরের নামায সূর্য উপরে উজ্জল বর্ণ থাকা অবস্থায় . 
আদায় করতে দেখেছি- সূর্যের কিরণে হলুদ রং প্রকাশিত হওয়ার পূর্বে। কোন ব্যক্তি আসরের 
নামায আদায় করে সূর্যাস্তের পূর্বেই "যুল-হুলায়ফা” নামক স্থানে পৌছে যেত১। অতঃপর তিনি 
সূর্যাস্তের পরপরই মাগ্রিবের নামায আদায় করতেন। পরে তিনি এশার নামায এঁ সময় আদায় 
করতেন যখন পশ্চিমাকাশ কৃষ্ধবর্ণে আচ্ছাদিত হত এবং কখনও কখনও মানুষের একত্রিত 
হওয়ার জন্য বিলম্ব করতেন। তিনি একবার ফজরের নামায অন্ধকার থাকতেই আদায় করেন 
এবং পরের বার দিগন্ত উজ্জল হওয়ার পর সূর্যোদয়ের পূর্বক্ষণে আদায় করেন। তিনি তাঁর 
ইন্তিকালের পূর্ব পর্যন্ত ফজরের নামায অন্ধকার থাকতেই আদায় করতেন, সূর্যোদয়ের পূর্বে 
ূ্বাকাশে লাল রং প্রকাশ পাওয়া পর্যন্ত পুনরায় আর কখনও অপেক্ষা করেন নাই- (বুখারী, ইব্ন 
মাজা,নাসাঈ)। ্‌ 

ইমাম আবু দাউদ বলেন, এই হাদীছটি ইমাম যুহ্রী (রহ) হতে মুআম্মার, মালিক, ইব্‌ন 
উয়ায়না, শুআয়েব, লায়েছ ও অন্যান্য মুহাদ্দিছগণ কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু তাঁরা নামায 
আদায়ের সময় উল্লেখ করেন নাই এবং বিস্তারিত বর্ণনাও দেন নাই। অনুরূপতাবে এই হাদীহটি 
হিশাম ও হাবীব - উরওয়া হতে মুআম্মারের অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। 

ওয়াহব ইবুন কায়সান -হ্যরত জাবের (রা) হতে এবং তিনি নবী করীম (স) হতে মাগ্রিবের 


১। মদীনা হতে 'যুল্‌- হুলায়ফা” নামক স্থানের দূরত্ব ৬ মাইল। -(অনুবাদক) 


২২০ সুনানে আবু দাউদ (রহ) 


নামাযের সময় সম্পর্কে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, পরের দিন তিনি সূর্যাস্তের পরপরই 
মাগ্রিবের নামায পূর্ববর্তী দিনের মত একই সময়ে আদায় করেন। 

ইমাম আবু দাউদ বলেন, হযরত আবু হুরায়রা (রা) নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম 
হতে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। রাবী বলেন, অতঃপর নবী করীম (স) বলেন, তিনি (জিব্রাঈল) 
আমাকে নিয়ে পরের দিন মাগরিবের নামায একই সময়ে আদায় করেন। 

অনুরূপভাবে আমর ইব্‌ন শুআয়েব তাঁর পিতা হতে, তিনি তাঁর দাদা হতে এবং তিনি নবী করীম 
সাল্লাল্লাহ আলাইহে ওয়া সাল্লাম হতে এই হাদীছ বর্ণনা করেছেন। 
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৩৯৫। মুসাদ্দাদ-- আবু মুসা (রা) হতে বর্ণিত। এক পরশ্নকারী নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে 
ওয়া সাল্লামকে নামাযের ওয়াক্ত সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে। তিনি তাকে কোন জবাব না দিয়ে 
বিলাল (রা)_কে সুব্হে-সাদেকের সময় ফজরের নামাযের জন্য ইকামত দেওয়ার নির্দেশ দেন 


কিতাবৃস সালাত | ২২১ 


এবং ফজরের নামায এমন সময় আদায় করেন যখন কোন মুসন্ত্লী তার পার্বতী ব্যক্তিকে 
(অন্ধকার থাকার ফলে) ভালভাবে চিনতে পারত না। অতঃপর তিনি সূর্য পশ্চিম দিকে সামান্য 
হেলার পরপরই অর্থাৎ দবিপ্রহরের সময় হযরত বিলাল (রা)-কে যুহরের নামাযের জন্য ইকামত 
প্রদানের নির্দেশ দেন যখন কেবল দিনের অর্ধেক হয়েছে। অতঃপর সূর্য যখন উধ্বাকাশে উজ্জ্বল 
দেখা যাচ্ছিল সে সময় তিনি হযরত বিলালকে আসরের নামাযের ইকামত দেয়ার নির্দেশ দিলে 
তিনি ইকামত দেন। অতঃপর সূর্যাস্তের পরপরই তিনি বেলাল (রা)-কে মাগ্রিবের নামাযের জন্য 
ইকামত দিতে বললে-তিনি ইকামত দেন। অতঃপর পশ্চিমাকাশের শাফাক১ স্তিমিত হওয়ার 
পর তিনি বিলাল (রা)-কে এশার নামাযের ইকামত দিতে বললে- তিনি ইকামত দেন। পরের 
দিন সকালে ফজরের নামায আদায় করে যখন আমরা প্রত্যাবর্তন করছিলাম, তখন আমরা 
বলি-সূর্য উদয় হয়েছে না কি, অর্থাৎ ফজরের নামায সূর্যোদয়ের কিছু পূর্বে সমাপ্ত হয়েছে। 
পূর্ববর্তী দিন তিনি যে সময় আসরের নামায আদায় করেছিলেন- এদিন সেই সময় যুহরের নামায 
আদায় করেন (অর্থাৎ যুহরের সর্বশেষ ও আসরের প্রারভ্তিক সময়ে)। অতঃপর পশ্চিমাকাশের 
সূর্য যখন হলুদ বর্ণ ধারণ করে তখন তিনি আসরের নামায আদায় করেন, এবং সূর্যাস্তের পর 
পশ্চিম আকাশের শাফাক স্তিমিত হওয়ার কিছু পূর্বে তিনি মাগ্রিবের নামায আদায় করেন; এবং 
এশার নামায রাতের এক-তৃতীয়াংশ অংশ অতিবাহিত হওয়ার পর আদায় করেন! 
অতঃপর তিনি বলেনঃ নামাযের ওয়াক্ত সম্পর্কে প্রশ্নকারী ব্যক্তি কোথায়? পূর্ববর্তী দিন ও পরের 
দিনে যে যে সময়ে নামায আদায় করা হয়েছে- তার মাঝেই রয়েছে প্রারপভিক ও শেষ সময়) 
নামাযের ওয়াক্ত (মুসলিম, তিরমিযী, ইব্‌ন মাজা, নাসাঈ)। 

ইমাম আবু দাউদ (রহ) বলেন, হযরত জাবের (রা) নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম 
হতে মাগ্রিবের নামাযের ওয়াক্ত সম্পর্কে উপরোক্ত হাদীছের অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। অতঃপর 
রাবী বলেন, নবী করীম (স) এশার নামায কারও মতে রাতের এক-তৃতীয়াংশ অতিবাহিত 
হওয়ার পর এবং অন্যদের মতে রাতের অর্ধাংশ অতিক্রান্ত হওয়ার পর আদায় করেন। 

ইব্‌ন বুরায়দা-তাঁর পিতা হতে এবং তিনি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম হতে 
পূর্বোক্ত হাদীছের অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। ৃ 


১। পূর্ব দিগন্তে সুবহে সাদেক উদয় হওয়ার সাথে সাথে ফজরের নামাযের ওয়াক্ত শুরু হয় এবং সূর্য উদিত 
হওয়া শুরু হওয়ার সাথে সাথে তা শেষ হয়ে যায়। সূর্য পশ্চিম আকাশে ঢলে পড়ার সাথে সাথে যৃহরের নামাযের 
ওয়াক্ত শুরু হয় এবং কোন বস্তুর ছায়া দ্বিগুণ (মূল ছায়া বাদে) হওয়ার সাথে সাথে তা শেষ হয়ে যায় এবং 
আসরের ওয়াক্ত শুরু হয়ে যায়। কিন্তু অন্যান্য মাযহাব মতে কোন বস্তুর ছায়া তার সম পরিমাণ হয়ে যাওয়ার 
সাথে সাথে যুহরের ওয়াক্ত শেষ হয়ে যায় এবং আসরের ওয়াক্ত শুরু হয়ে যায়। সূর্যাস্তের পূর্ব পর্যন্ত আসরের 
নামাযের ওয়াক্ত অবশিষ্ট থাকে। সূর্যাস্তের সাথে সাথে মাগরিবের ওয়াক্ত শুরু হয় এবং শাফাক (3৯) অদৃশ্য 

হওয়া পর্যন্ত তা অবশিষ্ট থাকে। ইমাম শাফিঈ এবং অধিকাংশ আলেমের মতে, সূর্যাস্তের পর পশ্চিম দিগন্তে যে 
লাল আতা দেখা দেয় তাকে শাফাক বলে। ইমাম আবু হানীফার প্রসিদ্ধ মতে লাল আভা দূরীভূত হওয়ার পর 


২২২ সুনানে আবু দাউদ (রহ) 
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যে শুত্রতা উদিত হয় তাকে শাফাক বলে। এশার নামাযের ওয়াক্ত শাফাক অন্তহিত হওয়ার পর থেকে সঠিক 
মহুয়ার নুহে যাদের হিজহনিবারে। ূ 


মুস্তাহাব ওয়াক্ত 
শাফিঈ মাযহাব মতে প্রত্যেক ওয়াক্তের নামাযে জলদি করা, অর্থাৎ ওয়াক্তের প্রথম ভাগে নামায আদায় করা 


মুস্তাহাব। কিন্তু হানাফী মাযহাবে খতৃর পরিবর্তনের সাথে সাথে কোন কোন নামায ওয়াক্তের প্রথম ভাগে পড়া 
মুস্তাহাব এবং কোন কোন নামায একটু বিলষে পড়া মুস্তাহাব। যেমন, গ্রীম্মকালে যুহরের নামায বিলে পড়ার 
নির্দেশ রয়েছে। রসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম বলেনঃ "্যুহরের নামায ঠান্ডা করে আদায় কর: কেননা 
গরমের তীব্রতা দোযখের নিঃশ্বাস বিশেষ”। কিন্তু শীতকালে এই নামায প্রথম ওয়াক্তে আদায় করা মুস্তাহাব। 
আসরের নামায সূর্যালোক ঝলসে যাওয়ার পূর্বে আদায় করা মুস্তাহাব। সূর্যালোক ঝলসে যাওয়ার সাথে সাথে 
আসরের মাকরূহ অপছন্দনীয়) ওয়াক্ত শুরু হয়ে যায়। সমস্ত ইমামদের মতে যে কোন খতুতে মাগরিবের নামায 
প্রথম ওয়াক্তে আদায় করা মুস্তাহাব। অতএব সূর্য ড্বে যাওয়ার সাথে সাথেই মাগরিবের নামায আদায় করা 
উচিৎ। কেননা এই নামাযের ওয়াক্ত খুবই সংকীর্ণ। 

রাতের এক-তৃতীয়াংশ সময় পর্যন্ত এশার নামায বিল করা মুস্তাহাব। অর্ধেক রাত অতিবাহিত হওয়ার পর 
থেকে সুবহে সাদেক পর্যন্ত এশার নামায বিল করা মাকরূহ। বেতের নামাযের ওয়াক্ত এশার নামাযের পরপরই 
শুরু হয় এবং সুবহে সাদেকের পূর্ব পর্যন্ত অবশিষ্ট থাকে। কিন্তু শেষ রাতে বেতের পড়া মুস্তাহাব। তবে যে ব্যক্তি 
শেষরাতে জাগতে পারবে না বলে আশংকা করছে সে শোয়ার পূর্বেই বেতের পড়ে নেবে। 

ইমাম আবু হানীফা ও সাহেবাইনের মতে রাতের অন্ধকার দূরীভূত করে ফজরের নামায পড়া মুস্তাহাব। কেননা 
রসূলুল্লাহ সে) বলেছেনঃ “ফজরের নামায আলোকিত করে পড়, কেননা এর মধ্যেই তোমাদের জন্য অধিক 
পুরুষ্কার রয়েছে।” (ইমাম আবু হানীফার দুই সাথী ইমাম মুহাম্মাদ ও ইমাম আবু ইউসুফকে ফিকাহবিদদের 
পরিভাষায় "সাহেবাইন' বলা হয়)। কিন্তু ইমাম শাফিঈ ও অপরাপর ইমামদের মতে অন্ধকার বাকী থাকতেই 
ফজরের নামায পড়া মুস্তাহাব। তীরা নিজেদের মতের সমর্থনে হযরত আয়েশা (রা) বর্ণিত হাদীছ গ্রহণ করেছেন। 
তাতে বলা হয়েছে, রসূলুল্লাহ সে) অন্ধকার থাকতেই ফজরের নামায পড়তেন। 

হানাফী এবং শাফিঈ মাযহাবের মত অনুযায়ী যুহরের নামাযের ওয়াক্তই জুমুআর নামাযের ওয়াক্ত। মালেকী 
মাযহাব মতে, যুহরের ওয়াক্ত শুরু হওয়ার পর থেকে মাগরিবের নামাযের এতটা পূর্ব পর্যন্ত জুমুআর ওয়াক্ত 
থাকে যাতে সূর্যাস্তের পূর্বেই খোতবা এবং নামায শেষ করা যেতে পারে। হাম্বলী মাযহাব মতে, সকালের সূর্য 
কিছুটা উপরে উঠার পর থেকে আসরের পূর্ব পর্যন্ত জুমুআর ওয়াক্ত বাকী থাকে। তবে পশ্চিমাকাশে সূর্য ঢলে 
যাওয়ার পূর্বে তাদের মতে জুমুআর নামায পড়া কেবল জায়েয, 05550555555 
জুমুআর নামায পড়া ওয়াজিব এবং মুস্তাহাব। 

মাকরূহ ও নিষিদ্ধ ওয়াক্ত 


ফজরের ফরজ নামাযের পর থেকে সূর্য উঠার পূর্ব পর্যন্ত এবং আসরের ফরজ নামাযের পর থেকে সূর্যাস্তের পূর্ব 
পর্যন্ত নামায পড়া মাকরূহ। তবে কারো ফরজ নামাযের কাযা থাকলে সে তা এ সময়ে পড়ে নিতে পারে, বরং 


পড়ে নিবে। সূর্য উঠার ঠিক দিপ্রহরে এবং সূর্য অস্ত যাওয়ার সময় যে কোন বাযধশ্ভা রিকি (ইমাম 
মুহাম্মাদ (রহ)-এর আল-মুওয়াত্তা গ্রন্থের বাংলা সংককরণ থেকে)। 


কিতাবুস সালাত : ২২৩ 
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৩৯৬। উবায়দুল্লাহ্‌ ই ব্ন মুআয-” আবদুল্লাহ্‌ ইব্ন আমর (রা) থেকে বর্ণিত। নবী করীম সাল্লাল্লাহু 
আলাইহে ওয়া সাল্লাম বলেনঃ আসরের নামাযের সময় আরম্তের পূর্ব পর্যন্ত যুহরের নামাযের 
সময় অবশিষ্ট থাকে এবং সূর্য হলুদ বর্ণ ধারণ করার পূর্ব পর্যন্ত আসরের নামাযের সময় থাকে। 
মাগ্রিবের নামাযের সময়সীমা হল পশ্চিম আকাশের শাফাক স্তিষিত হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত। এশার 
নামাযের ওয়াক্ত রাতের অর্ধেক সময় পর্যন্ত, এবং সূর্য উঠার পূর্ব পর্যন্ত হল ফজরের নামাযের 
সময়- মুসলিম, নাসাঈ, আহ্মাদ)। | 


১৫ 24 510 5 | ০০০ 2 হ ১০০ ০৪ ৩৫ 
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$ নবী করীম (স) কর্তৃক নামা আদায়ের সময় এবং তিনি কিভাবে 
৩. অনুচ্ছেদঃ নবী (স) কতৃ ভি 


০ : ০১০৪ ০১০৩০ কও $7৯1021 ৫ 3: ৬১৯ 
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1 
নি মুহাম্মাদ ইব্ন আমর বলেন, আমরা জাবের (রা)-কে 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের নামায আদায়ের ওয়াক্ত সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করি। 
জবাবে তিনি (জাবের) বলেন, নবী করীম (স) যুহরের নামায দ্িপ্রহরের পরপরই, আসরের নামায 
সুর্য উপরে থাকতেই এবং মাগ্রিবের নামায সূর্যাস্তের পরপরই আদায় করতেন। তিনি এশার 
নামায জনসমাগম অধিক হলে (অর্থাৎ সকলে জামাআতে উপস্থিত হলে) তাড়াতাড়ি আদায় 
করতেন এবং জনগণের উপস্থিতি কম হলে বিলম্ব করতেন, এবং অন্ধকার থাকতেই ফজরের 
নামায আদায় করতেন- (বুখারী, মুসলিম, নাসাঈ)। 


২২৪ সুনানে আবু দাউদ (রহ) 


১৪১৪১৮৩০৫০৪ ১৯০১০-৯ ৩২ থ/ 
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৩৯৮। হাফ্স ইব্‌ন উামার-- আবু বারযা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, সূর্য পশ্চিমাকাশে 
হেলে পড়লে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম যুহরের নামায আদায় করতেন এবং 
আসরের নামায এমন সময় আদায় করতেন যে, আমাদের কেউ উক্ত নামায আদায়ের পর মদীনার 
শেষ প্রান্তে যাওয়ার পর ফিরে আসা পর্যন্ত সূর্য অবশিষ্ট থাকত। রাবী বলেন, আমি মাগ্রিবের 
নামাযের সময়ের কথা ভূলে গিয়েছি এবং নবী করীম (স) এশার নামায আদায়ের জন্য রাতের 
এক-তৃতীয়াংশ পর্যন্ত অপেক্ষা করতেন। রাবী অন্য এক বর্ণনায় বলেন- রাতের অর্ধেক সময় 
পর্যস্ত। নবী করীম (স) এশার নামায আদায়ের পূর্বে ঘুমানো এবং পরে বাক্যালাপ অপছন্দ 
করতেন। অতঃপর তিনি ফজরের নামায এমন সময় আদায় করতেন যে, পরিচিত ব্যক্তি পারে 
উপবিষ্ট থাকিলে তাকে চেনা যেত না। তিনি ফজরের নামাযে ৬০ হতে ১০০ আয়াত পর্যন্ত 
তিলাওয়াত করতেন- (বুখারী, মুসলিম, নাসাঈ, ইব্ন মাজা, তিরমিযী)। 


1 ০০৯১ :০5-8 
৪. অনুচ্ছেদঃ যুহরের নামাযের ওয়াক্ত 
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৩৯৯। আহ্মাদ ইব্‌ন হান্বল”” জাবের ইব্‌ন আবদুল্লাহ (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি 
রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের সাথে যুহরের নামায আদায় করতাম। তিনি এক 


কিতাবুস সালাত | ২২৫ 


মুষ্টি পাথরের নুড়ি আমার হাতে দেন ঠান্ডা হওয়ার জন্য যেন আমি অত্যধিক গরমের কারণে তা 
আমার সিজ্দার স্থানে রেখে তার উপর সিজ্দা করতে পারি১- নোসাঈ)। 


৯৩৬ 22৯ ঠ পপি পঞ্জ ত তপ্ত ৯ প/+৬ 
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৪০০। উছমান ইব্‌ন আবু শায়বা”” আবদুল্লাহ ইব্‌ন মাসউদ্‌ (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, 
গরমের সময় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম যুহরের নামায- তিন হতে পাচ 
কদমের মধ্যের সময়ে এবং শীতকালে পাঁচ হতে সাত কদমের মধ্যবর্তী সময়ে আদায় 
করতেই -(নাসাঈ)। 
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৪০১। আবুল ওয়ালীদ আত-তায়ালিসী-” আবু যার (রা) বলেন, আমরা নবী করীম সাললাল্লাহ 
আলাইহে ওয়া সাল্লামের সাথে ছিলাম। মুআযৃযিন যুহরের নামাযের আযান দিতে প্রস্তুত হলে 
তিনি বলেনঃ ঠান্ডা হতে দাও (অর্থাৎ রোদের প্রথরতা একটু নিস্তেজ হোক)। কিছুক্ষণ পর 
মুআয্যিন পুনরায় আযান দিতে চাইলে তিনি আবার বলেন, ঠান্ডা হতে দাও। রাবী বলেন, নবী 
করীম (স) একথা দুই অথবা তিনবার বলেন। এমতাবস্থায় যুহরের নামাযের সময় প্রায় শেষ বলে 
১। নামায আদায়ের স্থান যদি অধিক গরম বা ঠান্ডা হয়, তবে তা হতে আত্মরক্ষার উদ্দেশ্যে কাপড় অথবা অন্য 
কোন বস্তু সেখানে রেখে তার উপর দাঁড়ানো বা সিজ্দা করা জায়েয। _-(অনুবাদক)। 

২। "ছায়ায়ে-আসলী” বা আসল ছায়া' বলা হয়- ঠিক দ্িপ্রহরে প্রত্যেক ব্যক্তি বা বস্তুর ছায়া যতটুকু দীর্ঘায়িত 
হয়- তাকে। স্থান-কাল ও খতুচক্রের পরিবর্তনের ফলে “ছায়ায়ে-আসলীর পরিবর্তন হয়ে থাকে। হানাফী 
মাযৃহাব অনুযায়ী যুহরের নামাযের সর্বশেষ সময় প্রত্যেক বস্তুর আসল ছায়া বাদে যখন তার ছায়া দ্বিগুণ হবে- 
সে সময় পর্যন্ত। -(অনুবাদক) 


আবু দাউদ শরীফ (১ম খণ্ড) _২৯ 


5, 


২২৬ . | সুনানে আবু দাউদ (রহ) 


প্রতিয়মান হল। তখন নবী করীম (স) বলেনঃ "নিশ্চয়ই প্রচন্ড গরম জাহান্নামের প্রচন্ড তাপের 
অংশবিশেষ।” অতএব যখন অত্যধিক গরম পড়বে তখন যুহরের নামায বিলম্বে আদায় করবে- 
বুখারী, মুসলিম, তিরমিযী)। 
01 24৮ ৬০ ২৯ ৫৫০ 6. 
০1০০০ 6 ২ হি | ১2 2০০ ণ ১০৫০ ১ শি রা 


পপ রা পিঠ ক পে ৩৫ পপ্িলা এ 


32১৮6 ২৯3 ১31 এ] 33৫৩ ক এ। ০০ 0 ০152১, 
১ 51856314571 


৪০২। য়ামীদ ইব্‌ন খালিদ. আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া 
সাল্লাম বলেছেনঃ যখন অত্যধিক গরম পড়বে তখন যুহরের নামায বিলম্বে আদায় করবে। কেননা 
নিশ্চয়ই অত্যধিক গরম জাহান্নামের প্রচন্ভ তাপের অংশ বিশেষ- (বুখারী, মুসলিম, নাসাঈ, 
ইবৃন মাজী, মালেক, তিরমিযী)। 


প:৫ ০ ৩১০১০ পর্র্ড 
০১৯৬৯ ০০ ৮১৯০৯ ৮৮৬০০ ১৬৩৯, ৩:০৬ ০৫ ০০৬৭ (১৬৯ 7৫৭ 


রি পা পাপাঞে তা 


-১2এ| ৬০০৯ 9 | ১ 9৫ (৫ 01 ৪১৯৬৬ 


৪০৩। ভি ােত (রা) থেকে বর্ণিত। সূর্য যখন পশ্চিমাকাশে 
হেলে পড়ত তখন বিলাল (রা) যুহরের নামাযের আযান দিতেন- (মুসলিম, ইব্‌ন মাজী)। 


৫. অনুচ্ছেদঃ আসরের নামাযের ওয়াক্ত 


পাপা পি পা পা ৬০ পাঞে পুরুর্তত 


4 ৫০০১০ ১2০৮৪ ০21০2 আআ ৫০০2 (১৯ -£* £ 
(০৪৮০২৪5১551 141 459155 
রর নি | ০৪৩ 2555 £০ 22, 
৪০৪। কুতায়বা ইব্‌ন সাঈদ-” আনাস্‌ ইবন মালিক (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ, 


সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম আসরের নামায এমন সময় আদায় করতেন যখন সূর্য উপরে 


কিতাবুস সালাত | ২২৭ 
উজ্জ্বল অবস্থায় থাকত এবং কোন ব্যক্তি নামায শেষে 'আওয়ালীয়ে মদীনা”১ বা মদীনার উচ্চ 
শহরতলীতে যাওয়ার পরেও সূর্য উপরে দেখতে পেত- (বুখারী, মুসলিম, ইব্‌ন মাজা, নাসাঈ)। 


09 এ | ০০ ০৬০ 9159। 256 ০ ৮১৭ 055-825 
এর) 915 41506 86917021545 


৪০৫। আল-হাসান ইব্‌ন আলী-.. ইমাম যুহরী (রহ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আওয়ালী নামক 
শহরতলীর দূরত্ব মদীনা হতে ২ অথবা ৩ মাইল। রাবী বলেন, সম্ভবতঃ ইমাম যুহরী এ স্থানের 
দূরত্ব চার মাইলও বলেছেন। 


.৪০৬। ইউসুফ্‌ ইব্ন মুসা” খায়সামা (রহ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নিত 
সিমি নতি হারাবার না 


পাশা পারা তা 


পপ পরত ৬৮2 


- 005 4০০ ০১0 


৪০৭। আল-কানাবী-” উরওয়া (রহ) বলেন, আয়েশা (রা) আমাকে বলেছেন যে, রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম এমন সময় আসরের নামায আদায় করতেন যখন সূর্যের রশ্মি 
তাঁর ঘরের মধ্যে থাকত এবং তা দেয়ালে উঠার পূর্বে- (বুখারী, মুসলিম, নাসাঈ, ইব্ন মাজা, 
মালেক, তিরমিযী)। 

১৮০ ৬ ৭ 3৬১৪০ তা ১০ ৪০৯০1 £./ 


৯ পলা 29: 


5৫০ 526554822 
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১। আওয়ালী হল মদীনার পার্বতী শহরতলীতে অবস্থিত একটি গ্রামের নাম। মীনা হতে ওর নিকট 
দূরত্ব হল দুই মাইল এবং শেষ প্রান্তের দূরত্ব হল ৮ মাইল। (অনুবাদক) 


২২৮ সুনানে আবু দাউদ (রহ) 


৪০৮। মুহাম্মাদ ইব্ন আবদুর রহমান”” ইয়যীদ থেকে পর্যায়ক্রমে তাঁর পিতা ও দাদার সূত্রে 

বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আমরা রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের নিকট মদীনাতে 

আগমন করি। এ সময় তিনি আসরের নামায- সূর্যের রং উজ্জল থাকাবস্থায় (সূর্যের রং পরিবর্তিত 
হওয়ার পূর্বে) আদায় করতেন।১ 

০৮189415155 

৬. অনুচ্ছেদঃ মধ্যবর্তী নামায (সালাত্ুল উসতা) 

২ 54519 23102 45 ০৮০2 6 42৬ তো ৯১০৩০ [3 _£.৭ 

লিক? ৪৪০১০০১,১০১০০/৩৯৬১০১৭৬ 

০ পুত পণ পে পতি ৮ পা, 4 8 রি: 


ঞ& পি ঠঞ তে ১৬৩৮8 ৬ পৃ পপ 


02 (০১০:০০০৭ 


৪০১। উছমান ইব্‌ন আবু শায়বা-- হযরত আলী (রা) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে 
ওয়া সাল্লাম খন্দকের যুদ্ধের সময় বলেনঃ তারা (ইহুদী কাফেররা) আমাদেরকে মধ্যবর্তী নামায 
অর্থাৎ আসরের নামায হতে 'বিরত রেখেছে। আল্লাহ্‌ তাআলা তাদের ঘরবাড়ী ও কবরসমূহ 
আগুনে পরিপূর্ণ করুন- (বুখারী, মুসলিম, তিরমিযী, ইব্‌ন মাজা, নাসাঈ)। 
257721- (5১2 _-£), 


পা কেপ 


বিলি শিরিন ১6410 নি (9০536 40। ির্বন 


2 পল ০ পিক পঞগণতা 


০ম 5 ০১৬৭0 2 ঘি 


522 ৯ ঞ 2%.প 


পর্ণ ৩ 


ডা হানাফী মাযহাবের মতান্যারী প্রত্যেক বস্তুর "আসল ছায়া, বাদে-যখন তার ছায়া দ্বিগুণ হয় তখন আসরের 


নামাযের ওয়াক্ত শুরু হয় এবং সূর্যাস্তের পূর্ব পর্যন্ত এই নামায আদায় করা যায়। তবে সূর্যের রংযদি পরিবর্তিত 
হয়ে যায়, তখন মাকরূহ সময় এসে যায়। কোন কারণবশতঃ কেউ যদি আসরের নামায যথাসময়ে আদায় করতে 
অপারগ হয়, তবে এ ব্যক্তির জন্য এ দিনের আসরের নামায (কাযা না করে) সূর্যাস্তের সময়েও আদায় করা 


জায়েয।- (অনুবাদক) 


কতাবুস সালাত ২২৯ 


৪১০। আল-কানাবী-“ আবু ইউনুস হতে বর্ণিত।-তিনি বলেন, আয়েশা (রা) আমাকে নির্দেশ দেন 
যে, আমি যেন তাঁর জন্য কুরআন শরীফ লিপিবদ্ধ করি। আয়েশা (রা) আরো বলেন, যখন তুমি 
এই আয়াতে পৌঁছবে তখন আমাকে অবহিত করবে এবং আমার অনুমতি চাইবে। আয়াত হলঃ 
“তোমরা নামাযসমূহের সংরক্ষণ কর, বিশেষতঃ মধ্যব্তা নামাযের”-(সুরা বাকারাঃ ২৩৮)। 
রাবী বলেন, অতঃপর আমি উক্ত আয়াত লিপিবদ্ধ করার সময় তাঁকে অবহিত করে অনুমতি 
ার্থনা করি। আয়েশা (রা) আমাকে তা এইরূপে লেখার নির্দেশ দেনঃ “তোমরা নামাযসমূহের 
হেফাজত কর, বিশেষভাবে মধ্যবরতী- নামাযের এবং আসরের নামাযের এবং আল্লাহ্‌র অনুগত 
হয়ে দীড়াও।” অতঃপর হযরত আয়েশা (রা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলাইহে ওয়া 
৮7777 নাসাঈ, তিরমিযী)। ও 


০৩ চি £&5 পুষ্প উর ভীত কিস ৮১৮৪ 
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2 পাপা পাতা 


৩৮০০ ৫৩ ও রি সাকা ১4৪ ৩ ৮০ [১১০48 
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৪১১। মুহাম্মাদ ইব্নুল মুছান্না”” যায়েদ ইব্‌ন ছাবেত (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম সূর্য পশ্চিমাকাশে হেলে যাওয়ার পর যুহরের নামায প্রচত্ভ গরম 
থাকাবস্থায় আদায় করতেন। সাহাবীদের জন্য এই নামাযের চাইতে কষ্টদায়ক (প্রচন্ড গরমের 
কারণে) অন্য কোন নামায ছিল না। অতঃপর এই আয়াত নাযিল হয়ঃ "তোমরা নামাযসমূহের 
হেফাযত কর, বিশেষভাবে মধ্যবর্তী নামাযের” তিনি বলেন, এর পূর্বে দুই ওয়াক্ত ও পরে দুই 
ওয়াক্তের নামায আছে- (বুখারীর তারীখ, আহ্মাদ)। 


গাজা জে চি ও টকিজ 2৫ জেটি টিক ঞ ঞ্ 
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২৩০ সুনানে আবু দাউদ (রহ) 
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পা রাশি পা পি পালা ক পাত 


৫০5 এ ০এ। 055 0108 2০১৯ ০৪ 


৪১২। আল-হাসান ইব্নুর-রবী-” আবু হুরায়রা রো) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম বলেছেনঃ যে ব্যক্তি সূর্যাস্তের পূর্বে আসরের নামাযের এক 
রাকাত আদায় করতে সক্ষম হয়েছে, সে যেন পুরা নামায (ওয়াক্তের মধ্যে) আদায় করল (এবৎ 
তা কাযা গণ্য হবে না)। অপরপক্ষে যে ব্যক্তি সূর্যোদয়ের পূর্বে ফজরের নামাযের এক রাকাত 
আদায় করতে পারল সে যেন পুরা নামাযই (ওয়াক্ত থাকতেই) আদায় করল১- (বুখারী, মুসলিম, 
ইব্‌ন মাজা, নাসাঈ, তিরমিযী)। 
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নু ঃ বং বর্ণ ধারণ করা পর্যন্ত আসরের নামায আদায়ে 
টি জনুজেদয নুরে রত হর ৃ বিলম্ব করা সম্পর্কে 
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৪১৩। আল্‌-কানাবী-” আল-আলা ইব্‌ন আবদুর রহমান (রহ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা 
আমরা যুহরের নামায আদায়ের পর আনাস ইব্‌ন মালেক (রা)-র নিকট গিয়ে দেখলাম তিনি 
আসরের নামায আদায় করছেন। তীর নামায সমান্তির পর আমরা তাঁকে বললাম, নামায বেশী 
আগে আদায় করা হয়েছে। অথবা তিনি (আনাস) নিজেই নামায আগে আদায়ের কারণ বর্ণনা 


১। হানাফী মাযৃহাবের মতানুযায়ী সূর্যোদয়ের সময় ফজরের নামায আদায় করা হারাম। অপর পক্ষে সূর্যাস্তের 
সময় এ দিনের আসরের নামায মোকরহ ওয়াক্তের) মধোও আদায় করা জায়েয। -(অনুবাদক) 


কিতাবুস সালাত ২৩১ 


করেন। অতঃপর তিনি (আনাস) বলেন, এটা মুনাফিকদের নামায, এটা মুনাফিকদের নামায, 
এটা মুনাফিকদের নামায, এদের কেউ বসে থাকে অতঃপর সূর্যের রং যখন হলুদ বর্ণ ধারণ 
করে এবং তা শয়তানের উভয় শিংয়ের উপর অবস্থান করে (সূর্য অস্তগামী হয়) তখন সে নামায 
আদায় করার জন্য দন্ডায়মান হয়ে চারটি ঠোকর দিয়ে থাকে (অতি দ্রুত নামায সম্পন্ন করে, 
যাতে রুকু- সিজদা ঠিকমত আদায় হয় না) এবং সে এ নামাযের মধ্যে আল্লাহ তাআলার 
যিকির অতি সামান্যই করে থাকে- (মুসলিম, মালেক, নাসাঈ, তিরমিযী)। 


88৮০ 
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৯. অনুচ্ছেদঃ আসরের নামায পরিত্যাগকারী সম্পর্কে 
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৪১৪। আবদুল্লাহ ইবন মাসলামা-- ইব্‌ন উমার (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম বলেছেনঃ যে ব্যক্তি আসরের নামায হারাল (পড়ল না) সে যেন 
তার পরিবার-পরিজন ও ধনসম্পদ সব থেকে বঞ্চিত হল- (বুখারী, মুসলিম, নাসাঈ, তিরমিযী, 
ইব্‌ন মাজা) 
ইমাম আবু দাউদ (রহ) বলেন, আবদুল্লাহ্‌ ইব্ন উমার (রা) ১! শব্দ বলেছেন এবং এখানে 
আইউবের বর্ণনায় মতভেদ হয়েছে। ইমাম যুহ্রী (রহ) সালেমের সূত্রে, তিনি তাঁর পিতার সুত্রে, 
তিনি মহানবী (স)-এর সূত্রে ১৬ শব্দের উলেখ করেছেন (অর্থাৎ সে নিঃসহ্বল হয়ে গেল)। 


24৯৯০ 
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৪১৫। মাহমুদ ইব্‌ন খালিদ. আবু আমর আল্‌- আওযাঈ (রহ) বলেছেন- আসরের নামাযের 
০ 
শুরুহয়)। 


২৩২ সুনানে আবু দাউদ (রহ) 


চা পা 


৮১১৪০| ১ ৩০2 ১, 
১০. অনুচ্ছেদঃ মাগরিবের নামাযের ওয়াক্ত 
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৪১৬। দাউদ ইব্‌ন শাবীব”- আনাস ইব্‌ন মালেক (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা নবী 
করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের সাথে মাগ্রিবের নামায পড়তাম। অতঃপর আমরা তীর 
নিক্ষেপ করতাম। তা পতিত হওয়ার স্থান আমদের যে কেউ দেখতে পেত- (বুখারী, মুসলিম, 
ইব্নমাজা, নাসাঈ)। 


০5 ০2105 ৮০০ ০৪০৬০, ১০০ ০২০০০ (62 _ £১৬ 
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৪১৭। আমর ইব্ন আলী" সালামা ইবনুল আক্ওয়া (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী, 
করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম অস্তগামী সূর্যের উপরের অংশ অদৃশ্য হয়ে যাঁওয়ার 
পরপরই মাগ্রিবের নামায আদায় করতেন- বুখারী, মুসলিম, ইব্‌ন মাজা, তিরমিযী)। 


৮ বুশ পি সি ৩5 ০১০৪১০৫৩৩৩9 ৫2০ 
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কিতাবুস সালাত ২৩৩ 


৪১৮। উবায়দুল্লাহ ইব্ন উমার-” মারছাদ ইব্‌ন আবদুল্লাহ (রহ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, 
যখন আবু আইউব (রা) গাষী (সৈনিক) হিসাবে মিসরে আসেন তখন উক্বা ইব্‌ন আমির (রা) 
সেখানকার গভর্নর ছিলেন। উক্বা (রা) একদা মাগ্রিবের নামায আদায়ে বিলম্ব করলে তিনি 
(আবু আইউব) দাঁড়িয়ে বলেন, হে উক্বা! এ কেমন নামায? উক্বা (রা) ওজর পেশ করে 
বলেন, আমরা অন্য কাজে ব্যস্ত হিলাম। আবু আইউব (রা) দাঁড়িয়ে তাঁর সামনে বলেন, আপনি কি 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেন নিঃ আমার উম্মাতগণ ততদিন 
জার টানার দহ বারন রিভার মাতির্রারমার বরা 
ঈনিকিরিরিনারিরার রানে আদায় করবে। 


চ১১। ৮এ। ২১0১ 
১১. অনুচ্ছেদঃ 'এশার নামাযের ওয়াক্ত, 
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৪১৯। মুসাদ্দাদ-” নোমান ইব্‌ন বশীর (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি এশার নামাযের 
ওয়াক্ত সম্পর্কে অন্যদের তুলনায় অধিক অবগত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম এই 
নামায তৃতীয়ার চাঁদ অন্তমিত হওয়া পরিমাণ সময়ের পর আদায় করতেন- (তিরমিযী, 
নাসাঈ,দারিমী)। 
2৯০ পি :৮% ৩০৩ সি ০৪ পা তপ৯৮৩৬০৯ 
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আবূ দাউদ শরীফ (১ম খণ্ড)___-৩০ 


২৩৪ সুনানে আবু দাউদ (রহ) 


৪২০। উছমান ইব্‌ন আবু শায়বা" আবদুল্লাহ ইবৃন উমার (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, 
একদা আমরা এশার নামায আদায়ের জন্য রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের আসার 
অপেক্ষায় ছিলাম। তিনি রাতের এক-তৃতীয়াংশ অথবা আরো কিছু সময় অতিবাহিত হওয়ার পর 
আগমন করেন। তিনি কি কারণে বিলম্ব করেন তা আমরা অবগত ছিলাম না। তিনি এসে.বলেনঃ 
তোমরা কি এই নামাযের প্রতীক্ষায় ছিলে? যদি আমার উম্মাতের জন্য কষ্টদায়ক না হত, তবে 
আমি প্রত্যহ এশার নামায এই সময়ে আদায় করতাম। অতঃপর তিনি মুআবৃযিনকে ইকামত 
দেয়ার নির্দেশ দেন এবং 7 
রি রি 1. পিরিতি ৮২০ ৫456 
রর ১0 ০০০০৩৫০৭। ২৬/০০ এ৪ ০৫০ 1] ০ 
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৪২১। আমর ইব্‌ন উছমান” আসেম (রহ) থেকে মুআয ইব্‌ন জাবাল (রা)-র সূত্রে বর্ণিত। তিনি 
বলেন, একদা আমরা এশার নামায আদায়ের জন্য নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের 
প্রতীক্ষায় ছিলাম। তিনি সেদিন এত বিলম্ব করেন যে, ধারণাকারীর নিকট এরপ প্রতীয়মান হয় 
যে, তিনি আদৌ বের হবেন না। আমাদের কেউ কেউ এরূপ মন্তব্য করল যে, হয়ত তিনি ঘরেই 
নামায আদায় করেছেন। আমরা যখন এরূপ অবস্থায় ছিলাম, তখন নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে 
ওয়া সাল্লাম বের হলেন। তখন সাহাবায়ে কিরাম যা বলাবলি করছিলেন নবী করীম স)-কে 
তাই বলেন। নবী করীম (স) বলেনঃ তোমরা এই নামায বিলব্ধে আদায় করবে! কেননা এই 
নামাযের কারণেই অন্যান্য উম্মাতগণের উপরে তোমাদের মর্যাদা প্রতিষ্ঠিত। ইতিপূর্বে কোন 
নবীর উম্মাত এই নামায আদায় করে নি। 
875 28781295822 
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৪২২। মুসাদ্দাদ-" আবু সাঈদ আল্‌-খুদরী (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আমরা 
রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের সাথে এশার নামায আদায় করি। সেদিন আনুমানিক 
তিনি অর্ধ রাত অতিবহিত হওয়ার পর এশার নামায আদায় করতে আসেন। অতঃপর তিনি 
বলেনঃ তোমরা স্ব স্ব স্থানে অবস্থান কর। অতএব আমরা নিজেদের স্থানে বসে থাকি। অতঃপর 
তিনি বলেনঃ অনেকেই এশার নামায আদায় করে শুইয়ে পড়েছে। তোমরা যতক্ষণ এই নামাযের 
জন্য অপেক্ষা করেছ, ততক্ষণ তোমরা নামায আদায়কারী হিসাবে পরিগণিত হয়েছ। যদি দুর্বলের 
দুর্বলতা ও রোগীর রোগগ্রস্ততার আশংকা না থাকত, তবে আমি এই নামায আদায়ের জন্য 
অর্ধ_রজনী পর্যন্ত বিল্ব করতাম- (নোসাঈ, ইব্‌ন মাজা)। 
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১২. অনুচ্ছেদঃ ফজরের নামাযের ওয়াক্ত 
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৪২৩। আল্‌-কানাবী-” আয়েশা (রা রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে 
ওয়া সাল্লাম এমন সময় ফজরের নামায পড়তেন যে, মহিলারা চাদর গায়ে দিয়ে প্রত্যাবর্তন 
করত এবং অন্ধকারের কারণে তাদের চেনা যেত না- (বুখারী, মুসলিম, ইব্ন মাজা, নাসাঈ, 
তিরমিযী)। 
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৪২৪। ইস্হাক-” রাফে ইব্‌ন খাদীজ (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহে ওয়া সাল্লাম বলেছেনঃ তোমরা পূর্ব দিগন্ত পরিফার হওয়ার পর ফজরের নামায আদায় 


২৩৬ সুনানে আবু দাউদ (রহ) 


করবে; কেননা এর মধ্যে তোমাদের জন্য উত্তম বিনিময় রয়েছে- (নাসাঈ, ইব্‌ন মাজা, 
তিরমিযী)। 
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১৩. অনুচ্ছেদঃ নামাযসমুহের হিফাযত সম্পর্কে 
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৪২৫। মুহাম্মাদ ইব্‌ন হারব”” আবদুল্লাহ ইবনুস-সুনাবিহী (রহ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, 
আবু মুহাম্মাদের মতানুযায়ী বেতেরের নামায ওয়াজিব (ফরয)। উবাদা ইব্নুস-সামিত রো) 
বলেন, আবু মুহাম্মাদের ধারণা সঠিক নয়। আমি এ ব্যাপারে সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আমি রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছিঃ মহান আল্লাহ্‌ রবুল আলামীন পাঁচ ওয়াক্তের 
নামায ফরয করেছেন। অতএব যে ব্যক্তি উত্তমরূপে উযু করে নির্ধারিত সময়ে বিনয়ের সাথে 
নামায আদায় করবে-তার জন্য আল্লাহ্‌র প্রতিশ্রণতি রয়েছে যে, আল্লাহ তার সমস্ত পাপ মাফ 
করবেন। অপরপক্ষে যারা এরূপ করবে না তাদের জন্য আল্লাহ্‌র কোন অংগীকার নেই। তিনি 
ইচ্ছা করলে তাদের ক্ষমা করবেন অন্যথায় শাস্তি দেবেন- (আহ্মাদ, নাসাঈ, ইব্‌ন মাজা, 
মালেক)। 
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৪২৬। মুহাম্মাদ ইব্ন আবদুল্লাহ্‌” উম্মে ফারওয়া (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্‌ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামকে উত্তম আমল সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেনঃ 
ওয়াক্তের প্রথম ভাগে নামায আদায় করা সর্বোত্তম কাজ- (তিরমিযী) 
আল-খ্যাঈ তাঁর হাদীছে বলেন, তাঁর ফুফু উদ্মে ফারওয়া (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি 
মহানবী সে)- বিনা যি 


শট 
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৪২৭। আমর ইব্‌ন আওন-” আবদুল্লাহ ইবৃন ফাদালা থেকে তাঁর পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি 
বলেন, রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম আমাকে শরীআতের হুকুম-আহকাম সম্পর্কে 
শিক্ষা দেন। তিনি আমাকে যা শিক্ষা দিয়েছিলেন তন্যধ্যে গুরুত্বপূর্ণ ছিলঃ পাঁচ ওয়াক্তের নামাযের 
হিফাযত সঠিকভাবে করবে। আমি বলি, এই সময়ে আমি কর্মব্যস্ত থাকি | অতএব আমাকে 
এমন একটি পরিপূর্ণ বিষয়ের শিক্ষা দিন যা আমল করলে আমার অন্য কিছু করার প্রয়োজন হবে 
না। তিনি বলেনঃ তুমি দুটি আসরের (সময়ের) হিফাযত কর। রাবী বলেন, তা আমাদের 
পরিভাষায় না থাকায় আমি তাঁকে "দুটি আসর" কি সে সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করি। তিনি বলেনঃ 
সূর্যোদয়ের পূর্বের নামায এবং সূর্যান্তের পূর্বের নামায (অর্থাৎ ফজর ও আসরের নামায) সঠিক 
সময়ে আদায় করবে (নাসাঈ, )। 
১ লবী করীম (স) উক্ত সাহাবীকে ফজর ও আসরের নামায তার প্রথম ওয়াক্তে আদায় করার জন্য বিশেষভাবে 
নির্দেশ দেন এবং অন্যান্য নামায তার নির্ধারিত সময়ের মধ্যে আদায় করতে বলেন। সাধারণত দেখা যায় যে, 
ফজর ও আসরের নামায আদায় করতে মানুষ বেশী অবহেলা করে। কেননা ফজরের সময় লোকেরা ঘুমের *ধ্য 
থাকে এবং আসরের সময় কর্মব্যস্ত থাকে। সেজন্য উক্ত দুই ওয়ান্তের নামাহের জন্য তিনি অধিক তাকিদ 


করেছেন। -(অনুবাদক) 


২৩৮ সুনানে আবু দাউদ (রহ) 
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৪২৮। স্বসাদ্দাদ- আখু বাক্‌র ইব্‌ন উমারা চিন জা তিনি বলেন, তাঁকে, 
বস্রার এক লোক প্রঃ করে- আপনি রাসূলুল্লাহ্‌ সানতাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম হতে যা 
শুনেছেন তা আমাকে কিছু বলুন। তিন বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া 
সাল্লামকে বলতে শুনেছিঃ যে ব্যক্তি সৃ'যাদয় ও সূর্যাস্তের পূর্বে নামায (ফজর ও আসর। আদায় 
করবে সে দোষখে প্রবেশ করবে না। তখন তিনি বলেন, আপনি কি তা রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহে ওয়া সাল্লাম হতে শুনেছেন? এরূপ উক্তি তিনি তিনবার করেন। জবাবে হযরত উমারা 
(রা) বলেনঃ হাঁ, এর সবটাই আমি আমার দুই কানে শুনেছি এবং অন্তরের সাথে হিফাজত 
করেছি। তখন এ ব্যক্তি (সাহাবী) বলেন, অমিও রাসূলুল্লাহ (স)-কে এরূপ বলতে শুনেছি। 
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৪২৯। মুহাম্মাদ ইবুন আবদুর রহমান-- আবুদ-দারদা (রো) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, 
রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেনঃ যে ব্যক্তি পাঁচটি জিনিস ঈমানের সাথে সম্পাদন করবে সে জান্নাতে 
প্রবেশ করবে। যে ব্যক্তি পাঁচ ওয়াক্ত নামায তার উযু ও রুকু-সিজদা সহকারে এবং ওয়াক্তমত 


কিতাবুস সা ীত ২৩৯ 


আদায় করবে, রমযানের রোযা রাখবে, সামর্থ থাকলে বাইতুল্লাহ্র হজ্জ করবে, মনকে পবিত্র 
করার উদ্দেশ্যে যাকাত দিবে এবং আমানত আদায় করবে। লোকেরা বলল, হে আবুদ-দারদা! 


আমানত আদায়ের অর্থ কি? তিনি বলেন, নাপাকীর গোসল। 
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৪৩০। হায়ওয়াত ইব্‌ন শুরায়হ আল-মিসরী-. আবু কাতাদা ইব্‌ন রিবঈ রো) বলেন, 
রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেনঃ মহান আল্লাহ বলেন- নিশ্চিত আমি আপনার উম্মাতের উপর পাঁচ 
ওয়াক্ত নামায ফরয করেছি এবং আমি নিজের পক্ষ থেকে প্রতিশ্রন্তি দিচ্ছিঃ যে ব্যক্তি তা সঠিক 
ওয়াক্তসমূহে আদায় করবে- আমি তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাব। আর যে ব্যক্তি তার হেফাজত 
করে না - তার জন্য আমার পক্ষ থেকে কোন প্রতিশ্রুতি নেই- (ইব্‌ন মাজী)। 
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১৪. অনুচ্ছেদঃ ইমাম নামাষে বিলম্ব করলে 
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রি ৪ ও 


মি পতল প্র 


পা র্শা ॥ পা ৯৯০ কাশ চা 
বুির্ীি (05 02800 86 ৬৪ 957584% 1 
৮৪০ পা ৯০ 


১৫০ 65504105 45 ৪9021 4০0 ০০৪ ০ এ|। 2৯০ 6০ 
-55 এ কি 


5৩ ইসাদাদ- বু যর রে) হতে বি তিনি বলে, রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া 


২৪০ সুনানে আবু দাউদ (রহ) 


সাল্লাম আমাকে জিজ্ঞাসা করেনঃ হে আবু যার! যখন শাসকগণ নামায আদায়ে বিলম্ব 
করবে-তখন তৃমি কি করবে? জবাবে আমি বলি, ইয়া রাসূলাল্লাহ ! এ ব্যাপারে আমার জন্য 
আপনার নির্দেশ কি?তিনি বলেনঃ তৃমি নির্ধারিত সময়ে একাকী নামায আদায় করবে। অতঃপর 
যদি তুমি এ ওয়াক্তের নামায তাদেরকে জামাআতে আদায় করতে দেখ, তবে তুমিও তাদের 
সাথে জামাআতে শামিল হবে এবং তা তোমার জন্য নফল হবে- (মুসলিম, তিরমিযী, 
ইবৃনমাজা, নাসাঈ)। 
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হাজীর নান ইবির ইন হত বত ভিলিবনে 
মুআয ইব্‌ন জাবাল (রা; রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের প্রতিনিধি হিসাবে 
আমাদের নিকট ইয়ানে আগ্মন করেন। ফজরের নামাযে তাঁর কণ্ঠশ্বর বড় ছিল এবং তাঁর সাথে 
আমার প্রগাঢ় মহরত সৃষ্টি হওয়ায় আমি তাঁর সাথে অবস্থান করতাম। অতঃপর শামদেশে তিনি 
ইন্তেকাল করলে আমি তাঁকে সেখানে দাফন করি। তাঁর ইন্তেকালের পর আমি "পর একজন 
জ্ঞান তাপস সাহাবীর অনেষণে বের হয়ে ইব্‌ন মাসউদ (রা)-র খিদমতে হাযির হই এবং তার 
ইন্তেকাল পর্যন্ত তাঁর সাথে অবস্থান করি। 

একদা হযরত ইব্‌ন মাসউদ (রা) বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম আমাকে 
বলেনঃ যখন শাসকবর্গ বিলব্বে নামায আদায় করবে তখন তৃমি কি করবে? আমি বলি, ইয়া 
রাসূলাল্লাহ! এমতাবস্থায় আপনি আমাকে কি করার নির্দেশ দেন? তিনি বলেনঃ তুমি নির্ধারিত 
সময়ে একাকী নামায আদায় করবে। অতঃপর তাদের সরি 
পুনরায় নফল হিসাবে আদায় করবে- (ইব্ন মাজা)! 
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৪৩৩। মুহাম্মাদ ইব্‌ন কুদামা-- উবাদা ইব্নুস-সামিত (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম বলেছেনঃ আমার ইন্তেকালের পর এমন এক সময় 
আসবে যখন শাসকগণ নির্ধারিত (মুস্তাহাব) সময়ে নামায আদায়ে বিলম্ব করবে এমনকি 
মুস্তাহাব সময় শেষ হয়ে যাবে। কাজেই এসময় তূমি একাকী হলেও নির্ধারিত সময়ে নামায 
আদায় করে নিবে। তখন এক ব্যক্তি বলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ। আমি কি পরে তাদের সাথে আবার 
নামায আদায় করব? তিনি বলেনঃ হাঁ করতে পার যদি তৃমি ইচ্ছা কর- (মুসনাদে আহ্মাদ)। 
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৪৩৪। আবুল ওয়ালীদ-- কাবীসা ইব্‌ন ওয়াককাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্‌ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম বলেছেনঃ আমার পরে এমন এক সময় আসবে যখন আমীরগণ 
যথা সময়ে নামায আদায়ে বিলম্ব করবে। এটা তোমাদের জন্য উপকারী কিন্তু তাদের জন্য অত্যন্ত 
ক্ষতিকর। তোমরা তাদের সাথে একত্রে ততদিন নামায আদায় করবে যতদিন তারা কিব্লামুখী 


হয়ে নামায পড়বে অর্থাৎ মুসলমান থাকবে। 


আবূ দাউদ শরীফ (১ম খণ্ড)-_-৩১ 


২৪২ সুনানে আবু দাউদ রহ] 
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হার ররর রা হর চা 
খায়বারের যুদ্ধ হতে প্রত্যাবর্তনের সময় এক রাতে যাত্রা অব্যাহত রাখেন। আমরা নিদ্বালু হয়ে 
পড়ায় তিনি রাতের শেষভাগে বিশ্রামের উদ্দেশ্যে বাহন হতে অবতরণ করেন এবং বিলাল 
(রা)-কে বলেনঃ তুমি জেগে থাক এবং রাতের দিকে খেয়াল রাখ। অতঃপর বিলাল (রা)-ও 
নিঘাকাতর হয়ে পড়েন এবং তিনি নিজের উটের সাথে হেলান দেয়া অবস্থায় ঘুমিয়ে পড়েন।- 
এমতাবস্থায় নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম, বিলাল (রা) এবং সহগামী 
সাহাবীদের কেউই জাগরিত হন নাই যতক্ষণ না সূর্যের তাপ তাদেরকে স্পর্শ করে। অতঃপর 
রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামই সর্বপ্রথম ঘুম হতে জাগরিত হন এবং অস্থির হয়ে 
পড়েন। অতঃপর তিনি বিলাল (রা)-কে বলেনঃ হে বিলাল! জবাবে বিলাল (রা) ওজর পেশ করে 
বলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ ! আমার মাতা-পিতা আপনার জন্য উৎসর্গিত হোক। যে মহান সত্তা 


কিতাবুস সালাত ২৪৩ 


আপনার জীবন ধরে রেখেছিলেন সেই মহান সত্তা আমার জীবনও ধরে রেখেছিলেন। অতঃপর 
তাঁরা উক্ত স্থান পরিত্যাগ করে কিছু দূর যাওয়ার পর নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া 
সাল্লাম উযু করেন এবং বিলাল (রা)-কে নামাযের ইকামত দিতে বলেন। তিনি সকলকে নিয়ে 
নামায আদায় করেন।১ নামায শেষে নবী করীম (স) বলেনঃ যে ব্যক্তি নামায (আদায় করতে) 
ভুলে যাবে সে যেন স্বরণ হওয়ার সাথে সাথে তা আদায় করে।২ কেননা আল্লাহ তাআলা ঘোষণা 
করেছেনঃ *তোমরা আমার স্মরণের জন্য নামায কায়েম কর”- (মুসলিয, ইব্ন মাজা, 
তিরমিষী,নাসাঈ)। 
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৪৩৬। মুসা ইব্‌ন ইসমাঈল-- আবু হুরায়রা (রা) পূর্বোক্ত হাদীছের বর্ণনা পরস্পরায় বলেন, 
রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেনঃ. যে স্থানে তোমরা গাফ্লতিতে 
নিমজ্জিত হয়েছ- সে স্থান ত্যাগ কর। 

রাবী বলেন, উক্ত স্থান ত্যাগের পর অন্য স্থানে পৌছে রাসূলুল্লাহ (স) বিলাল (রা)_ কে নির্দেশ 
দেওয়ায় তিনি আযান ও ইকামত দেন এবং তিনি (স) সকলকে নিয়ে নামায আদায় করেন। 
ইমাম আবু দাউদ (রহ) বলেন, উক্ত হাদীছ মালেক, সুফিয়ান, আওযাঈ, আবদুর রায্যাক- 
সকলে মা"মার ও ইব্‌ন ইসহাক হতে বর্ণনা করেছেন। তাদের বর্ণনায় কেউই অযানের কথা 
উল্লেখ করেননি। 

১১] 2202 81০86 ১০: নিই ১৩:০০ রি িলিবি (52 8 
টাউদ্রেষত যদীহে কেবলা ইকামতের কথা বর্ণিত হয়েছে৷ অবশ্য জন্য হাদীছে উল্লেখ আছে যে, নবী করীম 
(স) বিলাল (রা)-কে প্রথমে আযান ও পরে ইকামতের আদেশ দেন। (অনুবাদক) 

২। রাতে ঘুমিয়ে থাকার পর সকালে কেউ যদি এমন সময় ঘুম হতে জাগ্রত হয়, যখন সূর্য উঠতে থাকে- তখন 
নামায আদায় করা হারাম। কেননা অন্য হাদীছে আছে- সূর্যোদয়, ঠিক দ্বি-প্রহর ও সূর্যান্তের সময় নামায পড়া : 
নিষিদ্ধ। -(অনুবাদক) 


২৪৪ ্‌ সুনানে আবু দাউদ (রহ) 
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৪৩৭। মুসা ইব্‌ন ইসমাঈল-- আবু কাতাদা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম 
সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম এক সফরে ছিলেন। তিনি একদিকে মনোনিবেশ করলেন এবং 
আমিও তাঁর সাথে মনোনিবেশ করলাম। অতঃপর তিনি বলেনঃ লক্ষ্য কর! তখন আমি বলি, এই 
একজন আরোহী, এই দুইজন আরোহী, এই তিনজন আরোহী- এইরূপে আমরা গণনায় সাত 
পর্যন্ত পৌছাই। অতঃপর নবী করীম (স) বলেনঃ তোমরা অমাদের ফজরের নামাযের প্রতি দৃষ্টি 
রাখ। অতঃপর রাবী বলেন যে, তাদের কান বন্ধ হয়ে গিয়েছি” (সকলে ঘুমিয়ে পড়েছিল) এবং 
রৌদ্রের তাপ গায়ে লাগার পূর্বে কেউই ঘুম হতে উঠতে পারেননি। ঘুম হতে বেলা উঠার পর 
জাগ্রত হয়ে তাঁরা উক্ত স্থান ত্যাগ করে সামান্য দূর যাওয়ার পর অবতরণ করে উযু করেন। 
অতঃপর হযরত বিলাল (রা) আযান দেওয়ার পর তাঁরা প্রথমে ফজরের দুই রাকাত সুন্নাত, 
অতপর দুই রাকাত ফরয নামায আদায় করে- উক্ত স্থান ত্যাগ করেন। অতঃপর তাঁরা পরম্পর 
বলাবলি করতে থাকেন, আমরা নির্ধারিত সময়ে নামায আদায় না করে গুনাহগার হয়েছি। 
এতদশ্ুবণে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম বলেনঃ অনিচ্ছাকৃত ভাবে নিদ্রাচ্ছন্ন হয়ে 
কেউ যদি নামায কাযা করে- তবে তা অন্যায় নহে। অবশ্য জাগ্রত থাকাবস্থায় ইচ্ছাকৃতভাবে 
নামায কাযা করলে অন্যায় হবে। অতএব তোমাদের কেউ যখন নামায আদায়ের কখা ভুলে 
যায়- সে যেন স্বরণ হওয়া মাত্রই তা আদায় করে।১ এবং পরবর্তী দিন উক্ত সময়ের নামাযটি 


১। কোন কারণ বশতঃ নামায কাযা হলে ম্বরণ হওয়া মাত্রই এঁ নামায আদায় করতে হবে। তবে বিশেষ 
অসূবিধার কারণে- তার কাঁযা বিলষ্বে আদায় করা যায়, যেমন- সূর্যোদয়ের সময় স্বরণ হলে, বা নাপাকী 
অবস্থায় থাকলে। 


কিতাবুস সালাত ২৪৫ 
তার নির্ধারিত সময়ে যেন আদায় করে২- (মুসলিম, নাসাঈ, ইব্‌ন মাজা, তিরমিযী)। 
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৪৩৮। আলী ইব্‌ন নাস্র-” খালিদ ইব্‌ন সুমাইর হতে বণি-! তিনি বলেন, আবদুল্লাহ ইব্‌ন 
রাবাহ্‌ আনসারী (রা) মদীনা হতে আমাদের নিকট আগমন করেন। মদীনার আনসারগণ তাঁকে 
একজন বিশিষ্ট ফকীহ্‌ (ফিকাহ্‌ তত্ববিদ আলেম) হিসাবে গণ্য করতেন। রাবী বলেন, আবদুল্লাহ 
আনসারী রো) আমাদের নিকট বর্ণনা করেন যে, হযরত আবু কাতাদা আল্‌-আনসারী (রা) যিনি 
রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইসুহ ওয়া সাল্লামের ঘোড়া রক্ষক ছিলেন- বলেন, রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহে ওয়া সাল্লাম মুতার যুদ্ধে সৈন্য প্রেরণ করেন -পূর্ববর্তী হাদীছের অনুরূপ। 

রাবী বলেন, সূর্যের রশ্মি আমাদের শরীর স্পর্শ করার পর আমরা ঘুম হতে জাগ্রত হই। এঁ সময় 
আমরা আমাদের নামাযের জন্য অস্থির হয়ে পড়ি। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম 
বুলেনঃ এ স্থান ত্যাগ কর. ত্যাগ কর। তাঁরা এ স্থান ত্যাগ করে কিছু দুর যাওয়ার পর সূর্য যখন 
২। উপরোক্ত হাদীছে জানা যায় যে, কোন ব্যক্তির নামায কাযা হলে শ্বরণ হওয়া মাত্রই তা আদায় করতে হবে 
এবং পরের দিন এ নামাযের জন্য নির্ধারিত সময়ে আদায় করার প্রতি লক্য রাখতে হবে যেন পুনরায় তা কাযা না 
হয়। 


২৪৬ সুনীতি সানা (রহ) 


কিছুটা উপরে উঠল তখন রাসূুল্লাহ (স) বলেনঃ যারা সফরের সময় ফজরের নামাযের দুই 
রাকাত সুন্নাত আদায়ে অভ্যস্ত-তারা যেন তা আদায় করে নেয়। অতঃপর উপস্থিত সাহাবাগণ 
ফজরের দুই রাকাত (সুন্নাত) আদায় করেন। অতঃপর নবী করীম (স) আযান দেওয়ার নির্দেশ 
দেন। আযানের পর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সল্লাম আমাদের ফজরের দুই রাকাত 
ফরয নামায আদায় করেন। নামায আদায়ের পর রাসূলুল্লাহ (স) আমাদের সব্বোধন করে বলেনঃ 
তোমরা জেনে রাখ! সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্‌র জন্য। দুনিয়ার কোন কাজকর্ম আমাদের এই নামায 
আদায় করা হতে বিরত রাখেনি, বরং আমাদের আত্মাসমূহ আল্লাহ্‌র নিয়ন্ত্রণে ছিল। অতঃপর 
তাঁর ইচ্ছানুযার়ী তা আমাদের নিকট ফেরত পাঠিয়েছেন। তোমাদের কেউ যখন আগামী দিনের 
ফজরের নামায ঠিক সময়ে পাবে তবে সে যেন এ ওয়াক্তের সাথে- এই কাযা নামাযটিও 
আদায়করে। 
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_৪৩৯। আমর ইব্‌ন আওন-” আবু কাতাদা (রা) হতে পূর্বোক্ত হাদীছের অনুরূপ বর্ণিত। রাবী 
বলেন, অতঃপর নবী করীম (স্) ইরশাদ করেনঃ আল্লাহ তাআলা তোমাদের আত্মাগুলিকে 
যতক্ষণ ইচ্ছা স্বীয় নিয়ন্ত্রণে রাখেন, অতঃপর তা ফিরিয়ে দেন। অতঃপর তিনি এ স্থান ত্যাগের 
নির্দেশ দেন। অতপর তিনি বিলাল রো)-কে আযান দিতে বলায় তিনি আযান দিলে-সকলে উযু 
করেন। ইতিমধ্যে সূর্য উপরে উঠে যায় এবৎ নবী করীম (স) সাহাবীদের নিয়ে এ নামায আদায় 
করেন- বুখারী, নাসাঈ) 
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8৪৩। হান্নাদ-. আবু কাতাদা (রা) রাসূলুল্লাহ সান্লান্লাহ আলাইহে ওয়া সাল্লামের নিকট 
থেকে” পূর্ববর্তী হাদীছের অনুরূপ। রাবী বলেন, ০5985455554 
_ নামায আদায় করেন- (বুখারী, নাসাঈ)। | 
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৪৪১। আল-আরাস আল-আনবারী-- আবু কাতাদা (রা) থেকে বর্ণিত । রামূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহে ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেনঃ ঘুমের কারণে (নামায কাযা হলে) অন্যায় নয়, বরং 
জাগ্রত অবস্থায় ইচ্ছাকৃতভাবে নামায এত বিলে আদায় করা অন্যায়- যাতে অন্য ওয়াক্ত 
উপনীত হয়- (মুসলিম, তিরমিযী, নাসাঈ)। 
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৪৪২। মুহাম্মাদ ইব্ন কাছীর-- আনাস ইব্‌ন মালেক (রা) হতে বর্ণিত। নবী করীম সাল্লাল্লাহু 
আলাইহে ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেনঃ যে ব্যক্তি নামায আদায়ের কথা ভুলে যায় সে যেন স্বরণ 
হওয়া মাত্রই তা আদায় করে। কাযা নামাযের কাফ্ফারা হল- তা আদায় করা- (বুখারী, 
মুসলিম, নাসাঈ, ইব্‌ন মঞ্জা, তিরমিযী)। 
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৪৪৩। ওয়াহ্ব ইব্‌ন বাকিয়্যা-- রন (রা) রানা নবী 
করীম সাললাল্লাহ আলাইহে ওয়া সাল্লাম এক দীর্ঘ সফর হতে প্রত্যাবর্তনের সময় ফজরের 
নামাযের ওয়াক্তে সকলে নিদ্রাচ্ছন্ন থাকেন। তাঁরা সূর্যোন্তাপ শরীরে লাগার পর জাগ্রত হন। 
অতঃপর স্থান ত্যাগ করে কিছু দুর যাওয়ার পর সূর্য কিছু উপরে উঠলে তিনি মুআযধিনকে আযান 


. 


২৪৮ _ সুনানে আবু দাউদ (রহ) 


দেওয়ার নির্দেশ দেন। মুআযযিন আযান দিলে তাঁরা প্রথমে ফজরের দৃরাকাত সুন্নাত নামায 
আদায় করেন এবং ইকামতের পর ফরয নামায আদায় করেন - (বুখারী, মুসলিম)। 
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88৪। আরাস আল-আনবারী-- আমর ইব্‌ন উমাইয়া (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা 

কোন এক সফরে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের সাথে ছিলাম | তিনি ফজরের 

নামাযের সময় ঘুমে কাতর ছিলেন। সূর্যোদয়ের পর তিনি ঘুম থেকে জাগরিত হয়ে সাহাবীদের 

উক্ত স্থান ত্যাগের নির্দেশ দেন। অতঃপর তিনি অন্য এক স্থানে উপনীত হয়ে বিলাল (রা)-কে 

আযান দিতে বলেন। তিনি আযান দিলে সাহাবীগণ উযু করে দু'রাকাত সুন্নাত নামায আদায় 

করেন। অতঃপর বিলাল রো)-কে ইকামতের নির্দেশ দিলে তিনি ইকামত দেন। নবী করীম (স) 
সকলকে নিয়ে ফজরের ফরয নাঘায আদায় করেন। 
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কিতাবুস সালাত ২৪৯ 


88৫ ইব্রাহীম-- যু-মিখুবার আল-হাবৃশী (নাজ্জাশীর ত্রাতুষ্পত্র) হতে বর্ণিত। তিনি নবী 
করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের খিদমত করতেন। পূর্বোক্ত হাদীছের অনুরূপ বর্ণনা 
পূর্বক তিনি বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম নামায আদায়ের উদ্দেশ্যে উযু 
করেন। অতঃপর তিনি বিলাল (রা)-কে নির্দেশ দিলে তিনি আযান «দেন। নবী করীম (স) 
দণ্ডায়মান হয়ে শান্তভাবে দুই রাকাত ফজরের সুন্নাত নামায আদায় করেন। অতঃপর তিনি 
বিলাল রো)-কে ইকামত দিতে বলেন। তিনি ইকামত দিলে নবী করীম (স) সাহাবীদের নিয়ে 
57777 
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8৪৬। মুআম্মাল-” যু-মিখবার হতে পূর্বোক্ত হাদীছের অনুরূপ বর্ণিত। তিনি বলেন, অতঃপর 
বিলাল (রা) ধীরস্থিরভাবে আযান দেন। 
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৪৪৭ গন হন ঘর ডিভবাহ ইন উন (রা) বলেন, হদায়বিয়ার সন্ধির সময় 
আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের সফরসংগী ছিলাম। এঁ সময় রাসূলুল্লাহ্‌ (স) 
বলেনঃ আমাদের পাহারা দেওয়ার দায়িত্ব কে গ্রহণ করবে? তখন বিলাল (রা) বলেন- আমি। 
অতঃপর সকলে ঘুমিয়ে পড়েন এমনকি সূর্যোদয়ের পর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া 
সাল্লাম ঘুম হতে জাগরিত হয়ে বলেনঃ তোমরা এরূপ কর যেরূপ তোমরা করতে- অর্থাৎ 
সুর্যোদয়ের পূর্বে তোমরা যেরূপ এই নামায আদায় করতে- এখনও সেভাবে তা আদায় কর। 

রাবী বলেন, অতঃপর আমরা নবী করীম (স)-এর নির্দেশ মোতাবেক উযু করে আযান, ইকামত 
ও জামাআতের সাথে নামায আদায় করি। অতঃপর নবী করীম (স) বলেনঃ যে ব্যক্তি নামায 


আবু দাউদ শরীফ (১ম খণ্ড) ৩২ 


২৫০ সুনানে আবু দাউদ (রহ) 


আদায় করতে.ভূলে যাবে বা ঘুমিয়ে থাকার ফলে আদায় করতে পারবে না- সে যেন তার কাযা 
এইরূপে আদায় করে- (নাসাঈ)। | 


91412655517 
১৬. অনুচ্ছেদঃ মসজিদ নির্মাণ প্রসংগে 
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দির রা ইব্ন আবাস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেনঃ আমাকে বেশী উঁচু করে মসজিদ নির্মাণের 
নির্দেশ দেয়া হয়নি। ইব্ন আবাস (রা) বলেন, তোমরা মসজিদ এমনভাবে কারুকার্য করবে 
হি হী ারারারানিজ দির উদর ও হরর রর থাকে। 


চে পপ পত্র প৪০৪2৩এ পরর্ীত 
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৪৪৯। মুহাম্মাদ ইব্ন আবদুল্লাহ আল-খুযাঈ-- আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। মহানবী (স) 
বলেনঃ লোকেরা মসজিদে পরস্পরের মধ্যে [নির্মাণ ও কারুকার্য নিয়ে) গর্ব না করা পর্যন্ত 
কিয়ামত কায়েম হবে না- (নাসাঈ, ইব্‌ন মাজা)। 
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৪৫০ রাজা ইবনূন- -মুরাজ্জা-- উছমান ইব্‌ন আবুল আস রো) থেকে বর্ণিত। নবী করীম 


কিতাবুস সালাত ২৫১ 


সল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম তাঁকে তায়েফের এ স্থানে মসজিদ নির্মাণের নির্দেশ দাণ 
করেন- যেখানে মূর্তি পুজারীদের মূর্তিঘর ছিল- (ইব্‌ন মাজা)' 
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রাহা বু (রা) বলেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহে ওয়া সাল্লামের যুগে মসজিদে নববী ইটের দারা তৈরী ছিল এবং তার ছাদ ছিল খেজুর 
গাছের ডাল ও গুড়ির দ্বারা তৈরী। মুজাহিদ বলেন, তার স্তস্তগুলি ছিল শুকনা খেজুর গাছের। 
আবু বাক্র সিদ্দীক (রা) তাতে কোন পরিবর্তন-পরিবর্ধন করেননি। উমার রো) তাঁর শাসনামলে 
তা কিছুটা প্রশস্ত করেন; কিন্তু তাঁর মূল ভিত্তি ছিল রাসূলুল্লাহ (স)-এর যুগে কাঁচা ইটের তৈরী 
08485254555 
মধ্যে কোন পরিবর্তন করেননি। র 
মুজাহিদ (রহ) বলেন, তার স্তস্তগুলি ছিল শুকনা খেজুর গাছের। উছমান (রা)-র সময় তিনি 
তার পরিবর্তন-পরিবর্ধন করে তা অনেক প্রশস্ত করেন। তিনি কাঁচা ইটের পরিবর্তে নকশা খচিত 
প্রস্তর ও চুনা দ্বারা তার দেওয়াল নির্মাণ করেন এবং তার স্তস্তগুলিও নক্শা খচিত পাথর দ্বারা 
নির্মাণ করেন। তিনি সেগুন কাঠ দ্বারা (যা হিন্দুস্থানে পাওয়া যায়) এর ছাদ নির্মাণ 
করেন- বুখারী)। 
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২৫২: সুনানে আবু দাউদ (রহ) 
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৪৫২ মুহাম্মাদ ইব্‌ন হাতেম” ইব্‌ন উমার (রা) হতে বর্ণিত। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে 
ওয়া সাল্লামের সময় মসজিদে নববীর ছাদ ছিল খেজুর পাতার তৈরী এবং আড়া ছিল খেজুরের 
গাছের। আবু বাক্র সিদ্দীক (রা)-এর যামানায় তা পুরাতন ও বিনষ্ট হওয়ায় তিনি তা পূর্বের ন্যায় 
খেজুরের গাছ ও পাতার দ্বারা পুনরায় নির্মাণ করেন। অতঃপর উছমান (রা)-র শাসনামলে তা 
বিনষ্ট হওয়ায় তিনি তা পাকা ইট ও প্রস্তর দ্বারা নির্মাণ করেন। এখনও তা অক্ষত অবস্থায় 
বিরাজিত।, 


পা শি ৬ ঞপঞ তা 
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১। এই হাদীছ সংকলনের সময় পর্যন্ত মসজিদে নববীর অবস্থা ই ছিল। এর পরে অনেক পরিবর্তনের 
মাধ্যমে বর্তমান অবস্থায় রূপান্তরিত হয়েছে। -(অনুবাদক) 


কিতাবুস সালাত ২৫৩ 
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৪৫৩। মুসাদ্দাদ- আনাস ইব্‌ন মালেক (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহে ওয়া সাল্লাম মদীনায় আগমনের পর আওআলীয়ে-মদীনায় আমর ইব্‌ন আওফ গোত্রে 
অবতরণ করেন এবং তথায় ১৪ দিন অবস্থান করেন। অতঃপর তিনি বান নাজ্জার গোত্রে যাওয়ার 
উদ্দেশ্যে খবর পাঠান। তারা নবী করীম (স)-এর সন্মানার্থে গলদেশে তরবারি ঝুলিয়ে সেখানে 
আসেন। 
আনাস (রা) বলেন, আমি যেন রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামকে বাহনে আরোহিত 
অবস্থায় দেখতে পাচ্ছি এবং আবু বাক্র (রা) তখন তাঁর পশ্চাতে আরোহিত ছিলেন। বান নাজ্জার 
গোত্রের নেতৃবৃন্দ তাঁর চারিদিকে ছিল। তিনি হযরত আবু আইউব আনসারী (রা)-এর বাড়ীর 
আংগিনায় এসে অবতরণ করেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম যেখানেই নামাযের 
ওয়াক্ত হত সেখানেই নামায আদায় করতেন। এমনকি তিনি বক্রী রাখার স্থানেও নামায আদায় 
করতেন। তিনি মসজিদ নির্মাণের জন্য আদিষ্ট হলে বান্‌ নাজ্জার গোত্রের নিকট এ সংবাদ প্রেরণ 
করেন এবং বলেন, হে বানু নাঙ্জার! তোমরা মসজিদ নির্মাণের জন্য এই বাগানটি আমার.নিকট 
বিক্রি কর। তাঁরা বলেন, আমরা বিনিময় একমাত্র আল্লাহ্‌র নিকটেই কামনা করি। 
আনাস (রা) বলেন, তাতে যা ছিল- সে ব্যাপারে আমি এখনই তোমাদের জ্ঞাত করাচ্ছি। এ 
স্থানে ছিল মুশরিকদের কবর, পুরাতন ধ্বংসন্ূপ ও খেজুর গাছ। রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহে 
ওয়া সাল্লাম মুশরিকদের কবর হতে তাদের গণিত ২'ডিড ইত্যাদি অন্যত্র নিক্ষেপের নির্দেশ 
দিলে-তা ফেলে দেয়া হয়, ভূমি সমতল করা হয় এবং খেজুর গাছগুলি কেটে ফেলা হয়। 
অতঃপর মসজিদের দক্ষিণ দিকের খেজুর গাছগুলি সুবিন্যস্তভাবে রাখা হয় এবং দরজার 
চৌকাঠ ছিল পাথরের তৈরী। মসজিদ "তরীর জন্য পাথর আনার সময় নবী করীম সাল্লাল্লাহু 
আলাইহে ওয়া সাল্লামও সাহাবীদের সাথে একত্রে কাজ করার সময় নিম্লোস্ত কবিতা পাঠ 
করেনঃ ১১৮১০০০১১1০ -১০৯১। ৬৯ ২। ৪৯১%। ইয়া আল্লাহ আখেরাতে 
কল্যাণই আমাদের কাম্য। আপনি আনসার ও মুহাজিরদের সাহায্য করুন*- (বুখারী, মুসলিম, 
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২৫৪ মুনানে আবু দাউদ (রহ) 
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পুর সপ পাশার তা পূ ৮০5৫ 


ম্রো রি তর ক ক 
নববীর স্থানটুকু বানু নাজ্জার গোত্রের বাগান ছিল। তথায় তাদের কৃষিক্ষেত্র, খেজুর বাগান ও 
মুশরিকদের কবর ছিল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম তাদের নিকট মসজিদ 
নিমাণের উদ্দেশ্যে তা বিক্রির প্রস্তাব দিলে তাঁরা বলেন, আমরা তা বিক্রি করতে চাই না (বরং 
দান করব)। তখন এ স্থানের খেজুর গাছগুলি কাটা হয়, ভূমি সমতল করা হয় এবং মুশরিকদের : 
কবর খুঁড়ে তাদের গলিত অস্থিগুলি অন্যত্র সরিয়ে ফেলা হয়। অতঃপর রাবী পূর্বোক্ত হাদীছের 
অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। তবে রাবী এই হাদীছের মধ্যে "ফানসুর” শব্দের পরিবর্তে "ফাগৃফির” 
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১৭. অনুচ্ছেদঃ পাড়ায় পাড়ায় মসজিদ নির্মাণ সম্পর্কে 
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৪৫৫। মুহাম্মাদ ইব্নুল আলা-- আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত। বিহিত 
আলাইহে ওয়া সাল্লাম পাড়ায় পাড়ায় মসজিদ নির্মাণের নির্দেশ দেন এবং তা পবিত্র, সুগন্ধিযুক্ত 
ও পরিষ্কার- পরিচ্ছন্ন রাখারও নির্দেশ দেন- (ইবুন মাজা, ভিরমিযী)। 
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কিতাবুস সালাত র ২৫৫. 


৪৫৬। মুহাম্মাদ ইব্‌ন দাউদ-. সামুরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি তাঁর পুত্রদের নিকট এই মর্মে 
পত্র লিখেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম আমাদেরকে পাড়ায় পাড়ায় মসজিদ 
নির্মাণের নির্দেশ দিয়েছেন এরং তা ঠিকঙাবে তৈরী করে পরিফার রাখারও নির্দেশ দিয়ছেন। 
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১৮. অনুচ্ছেদঃ মসজিদে আলো-বাতির ব্যবস্থা করা সম্পর্কে 


এটি পি ০৮০6১ তে 
1 39০2১89৭1৯০ ০০৭০০ ৪৩০ & 51 চা ০০ 
তত সিরা কাড়ি পরে ৪ ৮০ নি পণ কপস৯০ 2 ০ ৩ পঠিত 


খা 0 65 ৬1 1০5 এ এ ০৫৬ ২৮২০০ ৪০৭ 


পে 
৩৯১৯৯ ০০ পাঠে প চপপ ৯৬ 2 


44১5৪০৩4০ 4| ০ 1০০ 0 ০০৫] ০১০ 591 


০১:০2 [৯34৪ [55537 98 ২১৯১. চি 9041-584 
-44£305 ০৪ 


পা তা 


৪৫৭। আন্-নুফায়লী-- মহানবী (স)-এর আযাদকৃত পাসী মায়মূনা (বা) হতে বর্ণিত: তিনি, 
বলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! বায়তুল মুকাদ্দাসের মধ্যে নামায আদায় করা এবং যিয়ারতের জন্য 
সফর করা সম্পর্কে আপনার অভিমত কি? রাসূলুল্লাহ (স) বলেনঃ তোমরা সেখানে গিয়ে নামায 
আদায় করতে পার | তখন উক্ত শহর ছিল শত্রুদের দখলে। এজন্য নবী করীম (স) বলেনঃ যদি 
নারে টিনা িটিজিহযোরিএঠ জাননা হানার 
পাঠিয়ে দাও- (ইব্‌ন মাজা)। 


হি কতো 
১৯. অনুচ্ছেদঃ মসজিদের কংকর সম্পর্কে 
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২৫৬ ১ সুনানে আবু দাউদ (রহ) 


8৫৮। সাহ্‌ল ইব্‌ন তাম্মাম-- আবুল ওয়ালীদ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি ইব্‌ন উমার 
(রা)-কে মসজিদে নববীর ছোট ছোট প্রস্তর সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করি। তিনি বলেন, একদা রাতে 
বৃষ্টি হওয়ায় মসজিদে নববীর অংগন ভিজে স্মীতস্যাতে হয়ে যায়। তখন এক ব্যক্তি তার কাপড়ে 
পাথরের টুকরা বহন করে এনে স্ব দেন্য়মানের) স্থানে রাখতে থাকে। রাসূলুল্লাহ সান্রাল্লাহ 
আলাইহে ওয়া সাল্লাম নামাযের পর বলেনঃ কত উত্তম কাজ করেছে সে! 
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৪৫৯। উছমান ইব্‌ন আবু শায়বা-- আবু সালেহ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, এরূপ বলা হত যে, 
যখন কোন ব্যক্তি মসজিদ হতে পাথরের টুক্রা বাইরে নিয়ে যায়, তখন কন্কর তাকে শপথ দেয় 
(আর বলে, আমাকে বাইরে নিয়ে যেও না)। 


এ ১91 প্রি ১১৬16 ১০%1 3০ 22০০০ 8, 
$5101১55 3৪৯৯০৯2১4০৯ ১১, ৩০০০৯ 1 8425 
(১431 ১৩৫ ৪৮০ ০। 081446 ঠা। ০508০ ঠা $& 


উঠি পে 


- 401 ০১ 


৪৬০। মুহাম্মাদ ইবুন ইসহাক-- আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত। (অধস্তন রাবী) আবু বদর শুজা 
ইধনুল ওয়ালীদ (রহ) বলেন, শরীক এ হাদীসের সনদ মহানবী (স) পর্যন্ত উন্নীত করেছেন! 
মহানবী সাল্লাল্লাহ্‌ আলাইহে ওয়া সাল্লাম বনেনঃ মসজিদের প্রস্তর টুকরাগুলি সেই ব্যক্তিকে 
আল্লাহ্‌র নামে শপথ দেয়- যে তাদেরকে মসজিদ থেকে বাইরে বের করে। 


1 2 এ কতা 
২০, অনুচ্ছেদঃ মসজিদে ঝাড়ু দেওয়া সম্পর্কে 

০০০২ ১ এ০ ৩১0৮1 ২০৬, 805/122152--84$ 
১০০৯০১৫। ০১১৭) ১2৪৯০ | ০০ রি দন 
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কিতাবৃস সালাত ২৫৭ 
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৪৬১। আবদুল ওয়াহ্হাব ইব্ন আবদুল হাকাম-- আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) হতে বর্ণিত। তিনি 
বলেন, রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেনঃ আমার উম্মাতের কাজের 
বিনিময় ছেওয়াব) আমাকে দেখান হয়েছে- এমনকি মসজিদের সামান্য ময়লা পরিষ্কারকারীর 
ছওয়াবও। অপরপক্ষে আমার উম্মাতের গুনাহ্সমূহও আমাকে দেখান হয়েছে। নবী করীম (স). 
বলেনঃ আমি এ থেকে অধিক বড় কোন গুনাহ দেখিনি যে, কোন ব্যক্তি কুরআনের কোন 
আয়াত অথবা সুরা মুখস্ত করবার পর তা ভুলে গেছে- (তিরমিবী)।১ 


009 ০০ ১৯০। ০৪ ৮0 01951 5৫ 
75777787757 


৪ ৪৮25 পা 


রি |3 23358, রি 3 ০০০21 ০০ 
ূ ৬০। 4250৪০০০৯০০ হু ৩১ ৫১ ও 55608 (| 


92505 
৪৬২। আবদুল্লাহ ইব্‌ন উমার ও আবু মামার-. ইব্‌ন উমার .(রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, 
রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম বলেছেনঃ যদি এই দরজাটি কেৰসমাত্র মহিলাদের 
প্রবেশের জন্য নির্দিষ্ট করা হত (তবে উত্তমই হত]। নাফে বলেন, অতঃপর ইব্ন উমার রা) 
উক্ত দরজা দিয়ে তাঁর ইন্তেকালের পূর্ব পর্যন্ত কোনদিন প্রবেশ করেননি। আবদুল ওয়ারিছ ব্যতীত 
অন্যদের বর্ণনায় ইব্ন-উমার (রা)-র পরিবর্তে উমার (রা)-র উত্রেখ আছে এবং এটাই সঠিক। 


পুরণ 


/০৫১০ 21৩5 ০০০ ৩০১০১ না 15৮ 


পা তি টি গিনি ৮৫৬০৩ 5৭ চা 


ভে 5320০585354 তে ০0838 | 


৪৬৩। মুহাম্মাদ ইব্‌ন কুদামা"- নাফে হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, উমার ইবৃনুল খাত্তাব (রা) 
বলেছেন- হাদীছের অনুরূপ এবং এটাই সঠিক।, 
১। কুরআন শরীফ মুখস্ত করার পর রীতিমত তিলাওয়াত না করার কারণে ভূলে যাওয়া কবীরা গুনাহ্‌। . 


আবু দাউদ শরীফ (১ম খণ্ড)__-৩৩ 


২৫৮... পা ইসির 


রর ০ 2 ৪ পসরা ৫ £প৯৮ প 
হন; 


রি 20658500559138 6৮৫ ১০৬০০ 
-৮৮০এ। ০৪ 


৪৬৪। কুতায়বা ইব্‌ন সাঈদ-- রজার ভরা 
দক মহলা দরজা দিযে সজনে বেশ করতে নিষেধ রতেন। 


১৭) 49১5 ০ ০1911580010 ৭ 

২২. অনুচ্ছেদঃ মসজিদে প্রবেশকালে পড়বার দুআ 
১2 535091 ০০ সখ এ এআ ০০৮০০ (62 _£% 
31০০০ ৪ 2৮০০২০০০১এ৫। ০০০০ ০০। ০০198 85 


|| 35০ ০০4 0০506 € রি ৫০০১, 21 3121. ১ 
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পি ৩৪ 1৪ ০৩2০ | ০ এ ০০ িনিনির্ ১৭1৫০ 


পা ১৩ ঠা পাকা রপ্ত 


445 ০০ প্রন ৪০101305০১১ 13 ৬০০৯) ০ পরে 


৪৬৫। মুহাম্মাদ ইব্‌ন উছমান-- আবু হুমায়েদ (রা) অথবা আবু উসায়েদ (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেনঃ তোমাদের কেউ মসজিদে প্রবেশ কালে 
সর্বপ্রথম নবী (স)-এর উপর সালাম, পাঠাবে, অতঃপর এই দুআ পড়বেঃ 
4০৯০ ০181 1091%1 "ইয়া আল্লাহ! আমার জন্য তোমার রহমতের দরজাসমূহ 
খুলে দাও।” অতপর যখন কেউ মসজিদ হতে বের হবে তখন এই দুআ পাঠ করবেঃ 
এ৯১০০০1০৭ ০ "ইয়া আল্লাহ! অমি তোমার করুণা কামনা করি”্- (মুসলিম, 
নাসাঈ, ইব্‌ন মাজা, তিরমিযী) 


৮১০ ১৬০ ০২ 27 ও 2১০8 ০2 0০৭ ২ -৫১7 


৯৯ দতর্টি সরিয়ে রা 


০49 74৮৮৭ ০৮ 2৪০ এর 069০৯ ১:হ৯৯০০ ৩০1 ০] 4০ 
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কিতাবুস সালাত ২৫৯ 
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পরত পরত পতি (পুত প91ত ১পর 5৮8 তব) ০ শি পেতে ভি? পর ু পা 
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৪৬৬।| ইসমাঈল ইব্‌ন বিশর-- হায়ওয়াত ইব্‌ন শুরায়হ্‌ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি 
উকবা ইব্‌ন মুসলিমের সাথে সাক্ষাত করে তাঁকে বলি, আমি জানতে পেরেছি যে, আপনার. 
. নিকট আবদুল্লাহ ইব্‌ন আমর ইব্নুল আস (রা)-র মাধ্যমে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া 
সাল্লাম হতে হাদীছ বর্ণনা করা হয়েছে যে, তিনি (নবী৷ যখন ঘসজিদে প্রবেশ করতেন তখন 
বলতেনঃ ৰ 


2৯০1 00441 ১০ ০৬০ 7541 45514 448 ১1 
“আমি মহান আল্লাহ্র নিকট তাঁর ক্রুণাসিক্ত-জাত ও চির পরাক্রমশালী শক্তির 
মাধ্যমে-অনিষ্টকারী শয়তান হতে আত্মরক্ষার জন্য সাহায্য প্রার্থনা করছি”: 
উক্বা (রা) বলেন, এখানেই কি হাদীছের শেষ? অমি বললাম, হাঁ! তখন উক্বা বলেন, যখন 
কেউ এই দুআ পাঠ করে তখন শয়তান বলে, এই ব্যক্তি আজ সারা দিনের জন্য আমার অপি 
হতে রক্ষা পেল। 


| এ 01৯৩ 35 হন্খি। এ হক ০06 
ৃ ২৩. অনুচ্ছেদঃ মসজিদে প্রবেশের পর নামায আদায় সম্পর্কে 


পট ০৮ তা পাটি তি ঠা ০ এ চিনে ১ পপ ডি পা প্রত পাঠিত পরত 
৮৯191 00 ও 4 41 9541] 408 845 ০৪1 ির্িবি 
পি ৯ পাটি চা 


০৯8 9198 ৩০৩৯০ এ 41৫১০ 
৪৬৭। আল্-কানাবী-- আবু কাতাদ' (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহে ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেনঃ তোমাদের ফেউ মসজিদে পৌঁছে বসার পূর্বেই যেন দুই 
রাকাত (তাহিয়্যাতুল-মাসজিদ) নামায আদায় করে - (বুখারী, মুসলিম, নাসাঈ, তিরমিযী, ইব্‌ন 
মাজী)।১ 
১। মসজিদে প্রবেশ করলেই বসার পূর্বে দূই রাকাত নামায (তাহিয়্যাতুল মসজিদ) পড়ে নেবে- তা যে কোন 
সময় প্রধেশ করুক না কেন। এই নির্দেশ শুধুমাত্র জুমুআর দিনের জন্য নির্দিষ্ট নয়। ইমাম শাফিঈ, আহমাদ 


২৬০ সুনানে আবু দাউদ (রহ) 


১০44285০253 3১৮১০ ১৯০। ৬০ 6০ রহ -£ 74 
৮22 নি ৯ পর 
চে 92 ৪১০৪ 01 ১০4 ১০২ ০3৯১ ১2891040142 ০৫৮০০ 
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৪৬৮। মুসাদ্দাদ-- আবু কাতাদা (রা) থেকে অপর সনদে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া 
সাল্লামের পূর্বোক্ত হাদীছের অনুরূপ বর্ণিত আছে। এই বর্ণনায় আরও আছে- “অতঃপর সে 
ই দর 


৬:৭। ০525 06. £ 
২৪. চির নিি 
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৪৬৯। আল-কানাবী- আবু হুরায়রা (রা। হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূণুল্লাহ সাল্লাল্লাহ 
আলাইহে ওয়া সাল্লাম বলেছেনঃ ফেরেশতাগণ তোমাদের কারো জন্য ততক্ষণ দু'আ করতে 
থাকে যতক্ষণ তোমাদের কেউ জায়েনামাযে নামাযের অপেক্ষায় বসে থাকে এবং তার উযু নষ্ট না 


হয় বা সেব্যক্তি এ স্থান ত্যাণ না করে। ফেরেশৃভাদের দু'আঃ ২০142145514 
“ইয়া আল্লাহ। আপনি তাকে ক্ষমা করুন! ইয়া আল্লাহ! আপনি তার প্রতি সদয় হোন”- বুখারী, 
মুসলিম, নাসাঈ, তিরমিযী ,ইব্ন মাজা) 


পাস পাঠ 


088১৯ চো ০০০০৪ ০০১০ 17581555551 


_ ইব্‌ন হাম্বল, ইসহাক, হাসান বসরী ও মাকহুল (রহ)-এর মতে ইমামের খুতবা চলাকালীন সময়ে মসজিদে 
প্রবেশ করলেও বসার পূর্বে এ নামায পড়ে নেবে। পক্ষান্তরে ইবুন সীরীন, আতা ইব্‌ন আবী রাবাহ, ইবরাহীম 
নাখঈ, সুফিয়ান ছাওরী, মালেক, আবু হানীফা ও তাঁর সহচরগণ বশেন যে, ইমামের খুঁতবা চলাবাণীন 
মসজিদে প্রবেশ করলে এ নামায না গড়ে বরং বসে যাবে এবং খুতবা শূনবে। তাদের মতে খুওবা শুনা ওয়াজিব 
এবং এ নামায হল নফল। তাই নফলের উপর ওয়াজিবকে অগ্রাধিকার দিতে হবে. 
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৪৭০। আল্‌-কানাবী-” আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া 
সাল্লাম ইরশাদ করেনঃ তোমাদের কেউ যতক্ষণ মসজিদে নামাযের জন্য অপেক্ষা করবে, 
ততক্ষণ সে নামাধী হিসেবে পরিগণিত হবে- একমাত্র নামাযই যদি তাকে ঘরে তার পরিবার 


পরিজনের নিকট প্রত্যাবর্তনে বাঁধা দিয়ে থাকে- মমুসলিম)। 


পর্ব 2)০1 ০ 
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৪৭১। মূসা ইব্‌ন ইসমাঈল-- আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহে ওয়া সান্নাম বলেছেনঃ যতক্ষণ কোন বান্দা মসজিদে নামাযের জন্য অপেক্ষা করবে, 
ততক্ষণ সে নামাধী হিসেবে গণ) হবে। এ ব্যক্তির উযু নষ্ট না হওয়া বা ঘরে প্রত্যাবর্তন না করা 
পর্যন্ত ফেরেশৃতারা তার জন্য এইরূপ দৃ"আ করতে থাকেঃ "ইয়া আল্লাহ! তাকে মাফ করে দাও! 
ইয়া আল্লাহ! তার উপর তোমার রহমত নাধিল কর।” 

আবু হুরায়রা (রা)-কে "হাদাছুন'-এর অর্থ জিজ্ঞেস করা হলে-তিনি বলেন, যদি পায়খানার 


রাস্তা দিয়ে আস্তে বায়ু নির্গত হয়- (এ)। 
এ লোড 0০ ১ 3০ (5১০০ ১৫৮, (44 _£৬% 
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ছি 414-2363 ভালা 
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৪৭২। হিশাম ইব্‌ন আম্মার” আবু হুরায়রা নিবনিভ না 
আলাইহে ওয়া সাল্লাম বলেছেনঃ নিনিজি হিন্দুর রজত 


(বানময়)রয়েছে। 


২৬২ সুনানে আবু দাউদ রহ) 
4৯] ০৪001 ১01 515 ০5 0০০ 
২৫. অনুচ্ছেদঃ মসজিদের মধ্যে হারানো প্রাপ্তির ঘোষণা দেয়া মাকরূহ, 
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৪৭৩। আবদুল্লাহ ইব্‌ন উমার আল-জুশামী-” আবু হুরায়রা (রা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহ আলাইহে ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছিঃ যে ব্যক্তি যসজিদের মধ" কাউকে চীৎকার 
করে হারানো জিনিস তালাশ করতে শুনে সে যেন বলে, আল্লাহ তোমাকে তোমার এ জিনিস 
ফিরিয়ে না দিন। কেমনা মসজিদ এইজন্য নির্মাণ করা হয়নি- মুসলিম, ইব্‌ন মাজী)। . 


0 ০2 991 25514 ০৪ ০৫০৮ 
২৬. অনুচ্ছেদঃ মসজিদে থুথু ফেলা মাকরহ, 
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দিরারা রা হরর জারা ভাত 
করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম বলেছেনঃ মসজিদে থুথু ফেলা গুনার কাজ এবং এর 


কাফ্ফারা হল তা ঢেকে ফেলা- মুসলিম)। 
4144 0898 ১৩1 ০০ ৯০৩৩ ১০৪/৮৬ (54185 7£৬5 
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৪৭৫। মুসাদ্দাদ-* আনাস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া 
সাল্লাম বলেছেনঃ মসজিদে থুথু ফেলা গুনার কাজ সিটির রারিরিরি মনিরা 


দাফন করা- (বুখারী, তিরমিযী, নাসাঈ, মুসলিম) 


| ই টিপার 691 (542 -€$৭ 


পাপা রাত 
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৪৭৬। আবু কামেল-- আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
তে ডিল মি হুল 


হাদীছেরঅনুরূপ। 
০০9 এ ৯০০: 89০৯১ কি ১৯৯1 ৫০৫8 ও ২76৬ 


রা 
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৪৭৭। আল-কানাবী"” রা বলেন, রাসূলুল্লাহু সাল্লাল্লাহু 
আলাইহে ওয়া সাল্লাম বলেছেনঃ যে ব্যক্তি এই (মসজিদে নববীতে) প্রবেশের পর এর মধ্যে 
শ্রেম্মা অথবা কফ ফেলবে- সে যেন তা মাটির মধ্যে দাফন করে দেয়। যদি এরূপ করা সম্ভব 
না হয়, তবে সে যেন তার কাপড়ে থুথু ফেলে, অতঃপর তা বাইরে নিয়ে যায়। 


৯ 
লৈ ক ৯ পিঠে 


৪ ০১০ ১০০৬-০০ ১০০১৯ ০ ০০ 219 2, হি -6৬/ | 
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৪৭৮। হান্নাদ-- তারিক ইব্‌ন আবদুল্লাহ্‌ (র॥ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহে ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেনঃ যখন তোমাদের কেউ নামাযে দাঁড়ায় অথবা নামায 


২৬৪ সুনানে আবু দাউদ (রহ) 


আদায় করতে থাকে, তখন সে যেন তার সন্মুখে অথবা ডান দিকে থুথু না ফেলে, বরং থুথু 
ফেলার একান্ত প্রয়োজন হলে বাম দিকের কাপড়ে ফেলবে-যদি সেদিকে কোন লোক না থাকে৷ 
যদি বাম দিকে কোন লোক থাকে তবে বাম পায়ের নীচে ফেলবে। অতঃপর তা মুছে ফেলবে- 
(নাসাঈ, তিরমিযী, ইব্ন মাজী)। 


0 2542/565-58955 8 958১৫০৬০- _-৫৬৭ 
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৪৭১৯। সুলায়মান ইব্‌ন দাউদ-” ইব্‌ন উমার (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আমরা 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের সম্মুখে থাকাকালীন তিনি খুত্বা দেওয়ার সময় 
দেখতে পান যে, মসজিদের কিব্লার দেওয়ালের দিকে শ্রেম্মা পড়ে আছে। এতে তিনি উপস্থিত 
লোকদের উপর রাগান্বিত হন এবং পরে তা মুছে ফেলে- (বুখারী, মুসলিম)। 
রাবী বলেন, আমার ধারণামতে তৎপর নবী করীম (স) জাফরান আনিয়ে এ জায়গায় ছিটিয়ে দেন 
এবং বলেনঃ যখন কোন ব্যক্তি নামায আদায় করতে থাকে তখন আল্লাহ্‌ তাআলা তার সামনে 
থাকেন। কাজেই নামাযের সময় কেউ যেন সন্মুখে থুথু না ফেলে। 
৮০৯২০০১০০০৪ ০০৪ এ০ (5০১০৯ ৯১ চিরিবিহ 
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৪৮০। ইয়াহইয়া ইবৃন হাবীব” আবু সাঈদ আল্-খুদ্রী (রা) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহে ওয়া সাল্লাম খেজুর গুচ্ছের মূল পছন্দ করতেন এব এর একটি অংশ প্রা়ই তাঁর 
হাতে থাকত। একদা তিনি মসজিদে প্রবেশ করে তার কিব্লার দেওয়ালের দিকে শ্রেম্বা দেখতে 
পান এবং তিনি তা মুছে ফেলেন। অতঃপর তিনি সমবেত লোকদের প্রতি রাগাবিত হয়ে বলেনঃ 
তোমাদের মধ্যে কারো চেহারায় থুথু দিলে সে কি সন্তুষ্ট হবে? যখন তোমাদের কেউ নামাযের 
জন্য কিব্লামুখী হয়ে দাঁড়ায় তখন সে যেন মহান আল্লাহ্‌ ররুল আলামীনের সম্মুখে দীঁড়ায় এবং 
ফেরেশ্তারা তার ডানদিকে অবস্থান করে। অতএব সে যেন ডান দিকে বা কিবলার দিকে থুথু না 
_ ফেলে। বরং সে যেন বাম দিকে অথবা পায়ের নীচে থুথু ফেলে। যদি থুথু ফেলার একান্তই 
প্রয়োজন হয় তবে এইরূপে থুথু ফেলবে। রাবী বলেন, হযরত ইব্ন আজলান, আমাদেরকে 
নামাযের মধ্যে থুথু ফেলার পদ্ধতি বর্ণনা প্রসংগে বলেন, তোমরা কাপড়ের মধ্যে থুথু ফেলে 


এ স্থান কচ্লাবে (অর্থাৎ কাপড়ের উক্ত স্থান অন্য স্থানের কাপড়ের সাথে মিশ্রিত করবে)। 
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৪৮১। ইয়াহইয়া ইবনুল ফাদল.” উবাদা ইবনুল ওয়ালীদ (রহ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, 
আমরা মসজিদে জাবের ইব্‌ন আবদুল্লাহ্‌ (রা)-র সাথে সাক্ষাত করতে আসি। তিনি বলেন, 


আবূ দাউদ শরীফ (১ম খণ্ড)-__-৩৪ 


২৬৬ সুনানে আবু দাউদ (রহ) 


রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম খেজুর গুচ্ছের মূল হাতে নিয়ে মসজিদে আসেন। তিনি 
মসজিদে কিবলার দিকে শ্রেম্মা দেখতে পেয়ে তথায় গিয়ে তা গুচ্ছের মূল বারা খুঁচিয়ে উঠিয়ে 
ফেলেন। অতঃপর তিনি বলেনঃ তোমাদের মধ্যে কে পছন্দ করে যে, আল্লাহ্‌ তার দিক হতে মুখ 
ফিরিয়ে নিন? তোমাদের কেউ যখন নামাযে দাঁড়ায় তখন আল্লাহ পাক তার সামনে থাকেন। 
কাজেই নিজের সামনের দিকে ও ডান দিকে কেউ যেন থুথু নিক্ষেপ না করে, বরং প্রয়োজন হলে 
বাম দিকে বা পায়ের নীচে যেন থুথু ফেলে। হঠাৎ যদি শ্রেম্বা নির্গত হয় তবে সে যেন তা 
কাপড়ের মধ্যে ফেলে এবং পরে তা ঘষে ফেলে। অতঃপর নবী করীম (স) আবীর জাতীয় সুগন্ধি 
বা জাফরান আনতে বলেন। অতএব এক যুবক দ্রুত স্বীয় ঘরে গিয়ে সুগন্ধি দ্রব্য আনলে রাসূলুল্লাহ্‌ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম তা নিয়ে গুচ্ছের কান্ডের মাথায় লাগিয়ে উক্ত স্থানে ঘষে দেন। 
জাবের (রা) বলেন, এরূপেই মসজিদে আতর বা সুগ্ি ব্য ব্যবহারের প্রচলন হয়েছে। | 
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৪৮২। আহ্মাদ ইব্‌ন সালেহ-” আবু সাহ্লা (রা) হতে বর্ণিত। ইমাম আহমাদ (রহ) বলেন, 
তিনি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে. ওয়া- সাল্লামের সাহাবী ছিলেন। একদা জনৈক ব্যক্তি 
লোকদের ইমামতি করার সময় কিবলার দিক থুথু নিক্ষেপ করে। তা স্বয়ং রাসূলুল্লাহ্‌ (স) 
অবলোকন করেন। সে নামা হতে অবসর হলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম 
বলেনঃ সে তোমাদের নামায পড়ায়নি। অতঃপর সেই ব্যক্তি তাদেরকে নিয়ে পুনরায় নামায 
আদায় করার ইচ্ছা করে। তারা তাকে ইমামতি করতে নিষেধ করে এবং তাকে নবী করীম 
(স)- এর কথা অবহিত করে। অতঃপর এ ব্যক্তি এ সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া 
সাল্লামকে জ্ঞাত করলে তিনি বলেনঃ হাঁ! (তোমার ইমামতিতে নামায দুরস্ত হয়নি।)। 


কিতাবুস সালাত | ২৬৭ 


রাবী বলেন, যানি, তুমি আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলকে কষ্ট 
দিয়েছ- মুসলিম)। 
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৪৮৩। উকি মুতাররিফ থেকে তীর পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের খিদমতে আগমন করে তাঁকে নামাযে রত অবস্থায় 
পাই। তখন তিনি তাঁর বাম পায়ের নীচে থুথু ফেলেন। 
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৪৮৪। মুসাদ্দাদ-- আবুল আলা (রহ) থেকে তাঁর পিতার সূত্রে বর্ণিত-” উপরোক্ত হাদীছের 
অনুরূপ। তাতে আরও আছে- অতঃপর তিনি তীর পায়ের জুতা দ্বারা তা ঘর্ষণ করেন। 
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৪৮৫। কুতায়বা ইব্‌ন সাঈদ-- আবু সাঈদ (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, ওয়াসিলা ইব্নুল 
আস্কা (রা)-কে আমি দামিশূকের মসজিদে চাটাইয়ের উপর থুথু ফেলতে দেখি। অতঃপর তিনি 
তাঁর পা দ্বারা তা মুছে ফেলেন। তাঁকে এ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেন, আমি 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামকে এরূপ করতে দেখেছি। 
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৪৮৬। ঈসা ইব্‌ন হাম্মাদ-- আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক 
(অমুসলিম) ব্যক্তি উটে আরোহণ করে মসজিদে নববীর নিকট আগমন করে তার দরজায় উটটি 
বেঁধে জিজ্ঞেস করে যে, "আপনাদের মধ্যে মুহাম্মাদ কে?” তখন-রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে 
ওয়া সাল্লাম সাহাবীদের মধ্যেই হেলান দিয়ে বসা ছিলেন। আমরা তাকে বলি, "ইনি, মিনি শুভ্র 
চেহারা বিশিষ্ট-হেলান দিয়ে বসে আছেন।” তখন আগন্তুক ব্যক্তিটি বলে, "হে আবদুল মুত্তালিবের 
সন্তান!” জবাবে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম বলেন, হাঁ, আমি তোমার কথা 
শুনেছি। তখন সে বলে, "ইয়া মুহাম্মাদ! আমি আপনার নিকট জিজ্ঞেস করতে চাই”” এইরূপে 
হাদীছের শেষ পর্যন্ত বর্িত হয়েছে- (বুখারী, নাসাঈ, ইব্‌ন মাজা)। 
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৪৮৭। মুহাম্মাদ ইব্ন আমর”” ইব্‌ন নি ঠা না গোত্রের 
লোকেরা দিমাম ইব্‌ন ছা"লাবাকে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের নিকট প্রেরণ 
করে। এ ব্যক্তি তাঁর নিকট এসে তার উট মসজিদের দরজায় বেঁধে মসজিদে প্রবেশ করে। 
অতঃপর পূর্বোক্ত হাদীছের অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে। রাবী বলেন, অতঃপর আগন্তুক জিজ্ঞেস করে 
যে, “তোমাদের মধ্যে আবদুল মুত্তালিবের সন্তান কে?” রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া 
সাল্লাম বলেনঃ "আমি আবদুল মুত্তালিবের সন্তান! অতঃপর পূর্ণ হাদীছটি বর্ণিত হয়েছে 
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দিয়ে আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, কতিপয় ইহ্য্দী 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের নিকট এমন সময় আগমন করে-যখন তিনি 
সাহাবীগণের মধ্যে মসজিদে নববীতে বসা ছিলেন৷ তারা বলে, হে আবুল কাসিম! আমাদের এক 
সরাকি ওপার নন রাতি রনি হনছে। 
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২৮. অনুচ্ছেদঃ যেসব স্থানে নামায পড়া নিষেধ 
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৪৮৯। উছমান" হযরত আবু যার রো) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্‌ সান্লান্লাহু আলাইহে 
ওয়া সাল্লাম বলেছেনঃ আমার জন্য সমগ্ব জমীন পবিত্র এবং নামাধের স্থান বাননো হয়েছে। 
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২৭০ সুনানে আবু দাউদ (রহ) 


৪৯০। সুলায়মান ইব্‌ন দাউদ-- হযরত আবু সালেহ আল-গিফারী (রহ) হতে বর্ণিত। একদা 

হযরত আলী (রা) বাবেল শহরে যান। তিনি সেখানে সফর করার সময় মুআযযিন এসে আসরের 
নামাযের আযান দেয়ার অনুমতি চায়। তিনি এঁ শহর ত্যাগ করে বাইরে এসে মুআযযিনকে 
ইকামতের নির্দেশ দিলে সে ইকামত দেয়। অতঃপর নামায শেষে তিনি বলেন, নবী করীম 
সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম আমাদেরকে কবরস্থানে নামায আদায় করতে নিষেধ করেছেন। 
অনুরূপভাবে তিনি (স স) বাবেল শহরেও নামায আদায় করতে নিষেধ করেছেন। কেননা এটা 
অভিশপ্তস্থান। ৃ | 
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৪৯১/ আহমাদ ইবৃন সালেহ” হযরত আলী (রা) হতে বর্ণিত। রাবী বলেন, সুলায়মান ইব্‌ন 
দাউদের সৃত্রে বর্ণিত হাদীছের অনুরূপ। তবে এই বর্ণনায় “ফালাম্মা বারাযা” -এর স্থানে 
“ফালাম্মা খারাজা”- এর উল্লেখ আছে। 
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নন আবু সাঈদ আল- খুদ্রী (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ 


. সান্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেনঃ গোসলখানা ও কবরস্তান ব্যতীত সমস্ত জমীনই 
মসজিদ হিসাবে গণ্য রিট অরিন হাযির (ইব্‌ন মাজা, তিরমিযী)। 
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২৯. অনুচ্ছেদঃ উটের আন্তাবলে নামায পড়া নিষেধ 
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৪৯৩। উছমান ইব্‌ন আবু শায়বা-- আল- বারাআ ইব্‌ন আযেব (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামকে উটের আস্তাবলে নামায পড়া সম্পর্কে জিজ্ঞেস 
করা হলে তিনি বলেনঃ তোমরা উটের আস্তাবলে নামায পড়বে না। কেননা তা শয়তানের 
আড্ডাস্থান। অতঃপর তাঁকে বক্রী বাঁধার স্থানে নামায পড়া সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি 
বলেনঃ তোমরা সেখানে নামায পড়তে পার; কেননা তা বরকতময় স্থান- (তিরমিযী, ইব্‌ন 
মাজা)। 
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৩০. অনুচ্ছেদঃ বালকদের কন থেকে নামায পড়ার নির্দেশ দিতে হবে 
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৪৯৪। মুহাম্মাদ ইব্‌ন ঈসা"- আবদুল মালিক থেকে পর্যায়ক্রমে তাঁর পিতা এবং তার দাদার 
সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম বলেছেনঃ তোমাদের 
সন্তানদের বয়স যখন সাত বছর হয়, তখন তাদেরকে নামায পড়ার নির্দেশ দাও এবং যখন 
তাদের বয়স দশ বছর হবে তখন নামায না পড়লে এজন্য তাদের শাস্তি দাও- (তিরমিযী, 
মুসনাদেআহ্মাদ)। ্‌ 
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২৭২ | সুনানে আবু দাউদ (রহ) 
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৪৯৫। মুআম্মাল ইব্‌ন হিশাম” আমর ইব্‌ন শুআয়েব (রহ) থেকে পর্যায়ক্রমে তাঁর পিতা এবং 
দাদার সূত্রে বর্ণিত। তিনি (দাদা) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম বলেছেনঃ 
যখন তোমাদের সন্তানরা সাত বছরে উপনীত হবে, তখন, তাদেরকে নামায পড়ার নির্দেশ দেবে 
এবং তাদের বয়স যখন দশ বছর হবে তখন (নামায না পড়লে) এজন্য তাদেরকে মারপিট কর 
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৪৯৬। যুহায়ের ইব্‌ন হারব্‌... দাউদের সূত্রে পূর্ববর্তী হাদীছের অনুরূপ বর্ণিত আছে। এই সূত্রে 
আরও আছেঃ তোমাদের কেউ যখন তার বাঁদীকে-দাসের সাথে বিয়ে দিবে তখন থেকে সে তার 
(দাসীর) নাভির নিশ্নাংশ থেক হাঁটুর উপরাংশ পর্যন্ত স্থানের প্রতি দৃষ্টিপাত করবে না। 
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৪৯৭। সুলায়মান ইব্‌ন দাউদ-” হিশাম ইব্‌ন সা”দ (রহ) থেকে মুআয ইব্‌ন আবৃদুল্লাহ ইব্‌ন 
হাবীব আল-জুহানী (রহ) এর সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আমরা মুআয ইব্‌ন আবদুল্লাহর 
নিকট উপস্থিত হলাম। এ সময় তিনি তাঁর স্ত্রীকে প্রশ্ন করেন যে, ছোট ছেলে-মেয়েদেরকে কখন 
নামায পড়ার নির্দেশ দিতে হবে? মহিলা বলেন, আমাদের একজন পুরুষ ব্যক্তি এ সম্পর্কে 


কিতাবুস সালাত ২৭৩ 


রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামকে প্রশ্ন করলে তিনি বলেনঃ যখন ছোট 
ছেলে-মেয়েরা তাদের ভান ও বাম হাতের পার্থক্য নির্ণয়ে সক্ষম হবে তখন থেকে তাদেরকে 


নামায পড়ার নির্দেশ দিবে।১- ন্াা 
০1২৫) 153 50 তং 


৩১. অনুচ্ছেদঃ আযানের সুচনা 
2.2 পি পুলের 
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১। সাধারণতঃ দেখা যায় যে, সাত বছর বয়সের শিশুরা তাদের ডান ও খাম হাতের ব্যবহারের পার্থক্য নির্ণয় 
করতে সক্ষম হয় এবং এ সময় তাদের মধ্যে জ্ঞানবৃদ্ধি ও বিবেকের ক্ষুরণ শুরু হয়। এজন্যই ননী করীম (স) 
এরূপউক্তি করেছেন- (অনুবাদক)। 


আবু দাউদ শরীফ (১ম খণ্ড)___৩৫ 


২৭৪ সুনানে আবু দাউদ (রহ) 


নারীরা 
সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম এজন্য চিন্তিত ও অস্থির 
হয়ে পড়েন যে, লোকদেরকে নামাযের জন্য কিরূপে একত্রিত করা যায়। কেউ কেউ পরামর্শ 
দেন যে, নামাযের সময় হলে ঝান্ভা উড়িয়ে দেওয়া হোক। যখন লোকেরা তা দেখবে তখন একে 
অন্যকে নামাযের জন্য ডেকে আনবে। কিন্তু তা নবী করীম (স)-এর মনপুতঃ হয়নি। অতঃপর 
কেউ এরূপ প্রস্তাব করে .যে, শিংগা ফুঁকা হোক। যিয়াদ বলেন, শিংগা ছিল ইহুদীদের ধর্মীয় 
প্রতীক। কাজেই রাসূলুল্লাহ (স) তা অপছন্দ করেন। রাবী বলেন, অতঃপর একজন 'নাকুস্ 
ব্যবহারের পরামর্শ দেন। রাবী বলেন, উপাসনার সময় ঘন্টাধ্বনি করা ছিল নাসারাদের রীতি। 
এজন্য নবী করীম (স) তাও অপছন্দ করেন। অতঃপর কোন সিদ্ধান্ত ছাড়াই সেদিনের বৈঠক 
শেষ হয় এবং সকলে নিজ নিজ আবাসে ফিরে যায়। আবদুল্লাহ ইব্‌ন যায়েদ (রা)-ও রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম চি্তিংথাকার কারণে ব্যথিত হৃদয়ে স্বগৃহে প্রত্যাবর্তন করেন। 
অতঃপর তাকে স্বপ্রের মাধ্যমে আযানের নিয়ম শিক্ষা দেয়া হয়। বর্ণনাকারী বলেন, পরদিন ভোরে 
তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের খিদমতে হাযির হয়ে বলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্‌! 
আমি তন্দ্রাচ্ছন্ন অবস্থায় ছিলাম! এমন সময় এক ব্যক্তি (ফেরেশ্তা) আমার নিকট এসে আমাকে 
আযান দেয়ার পদ্ধতি শিখিয়ে দিয়েছে। রাবী বলেন, হযরত উমার ইব্নুল খাত্তাব (রা) ইতিপূর্বে 
ঠিক একই রকম স্বপু দেখেছিলেন। কিন্তু তিনি তা বিশ দিন পর্যন্ত প্রকাশ না করে গোপন 
রাখেন। বর্ণনাকারী বলেন, অতঃপর তিনি তা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের 
খিদমতে প্রকাশ করেন। তখন নবী করীম (স) তাকে (উমারকে) বলেনঃ এ সম্পর্কে পূর্বে 
আমাকে জ্ঞাত করতে তোমায় কিসে বাধা দিয়েছিল? উমার (রা) লঙ্জা বিনম কণ্ঠে বলেন, 
আবদুল্লাহ ইব্ন যায়েদ (রা) এ ব্যাপারে অগ্রবর্তীর ভূমিকা পালন করেছেন। তখন রাসূলুল্লাহ্‌ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম বিলাল (রা)-কে নির্দেশ দেনঃ উঠ এবং আবদুল্লাহ ইব্‌ন যায়েদ 
যেরূপ বলে- তৃমিও তদ্রুপ (উচ্চ কণ্ঠে) বল! এইরূপে বিলাল (রা) ইসলামের সর্বপ্রথম আযান 
ধ্বনি উচ্চারণ করেন। আবু বিশর বলেন, আবু উমায়ের আমাকে এরূপ বলেছেন যে, সম্ভবতঃ 
যদি এ সময় হযরত আবদুল্লাহ ইব্‌ন যায়েদ রো) রোগগ্রস্ত না থাকতেন তবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহে ওয়া সাল্লাম তাঁকেই মুআযধিন নিযুক্ত করতেন। | 
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৪৯৯। মুহাম্মাদ ইব্‌ন মান্সুর”- আবৃদুল্লাহ ইব্‌ন যায়েদ (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম শিংগা ধ্বনি করে লোকদের নামাযের জন্য একত্র 


২৭৬ সুনানে আবু দাউদ (রহ) 


করার নির্দেশ প্রদান করেন তখন একদা আমি স্বপ্রে দেখি যে, এক ব্যক্তি শিংগা হাতে নিয়ে . 


যাচ্ছে। আমি তাকে বলি, হে আল্লাহ্‌র বান্দা! তুমি কি শিংগা বিক্রয় করবে? সে বলে, তুমি 
শিংগা দিয়ে কি করবে? আমি বলি, আমি তার সাহায্যে নামাযের জামাআতে লোকদের ডাকব। 
' সে বলল, আমি কি এর চুয়ে উত্তম কোন জিনিসের সন্ধান তোমাকে দেব না? আমি বলি, হাঁ। 
রাবী বলেন, তখন সে বলল, তুমি এইরূপ শব্দ উচ্চারণ করবেঃ 

“আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার, আশৃহাদু আল্-লা ইলাহা 
ইল্লাল্লাহ্‌, আশৃহাদু আল্‌-লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ; আশ্হাদু আন্না মুহাম্মাদার রাসূলুলাহ্‌, আশৃহাদু 
আন্না মুহাম্মাদার রাসূলুল্লাহ; হাইয়া আলাস্-সালাহ্‌, হাইয়া আলাস্‌-সালাহ; হাইয়া 
আলাল্-ফালাহ্‌, হাইয়া আলাল-ফালাহ্‌; আল্লাহু আকবার, আল্লাহ আকবার; লা ইলাহা 
ইল্লাল্লাহ্‌।” 

রাবী বলেন, অতঃপর এ স্থান হতে এ ব্যক্তি একটু দুরে সরে গিয়ে দাঁড়ায় এবং বলে- তৃমি 
যখন নামায পড়তে দীড়াবে তখন বলবেঃ 

আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার; আশ্হাদু আল্-লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ; আশ্হাদু আন্না মুহাম্মাদার 
রাসূলুল্লাহঃ হাইয়া আলাস্-সালাহ্‌; হাইয়া আলাল-ফালাহ; কাদ কামাতিস্‌ সালাহ; কাদ 
কামাতিস্-সালাহ্‌, আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার; লা ইলাহা হল্লাল্লাহ্‌।” | 
অতঃপর ভোর বেলা আমি রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের খিদমতে হাযির হয়ে 
তাঁর নিকট আমার স্পর বর্ণনা করি। নবী করীম (স) বলেনঃ এটা অবশ্যই সত্য স্বপ্ন। অতঃপর 
তিনি বলেনঃ তুমি বিলালকে ডেকে তোমার সাথে নাও এবং তুমি যেরূপ স্বপু দেখেছ- তত্রপ 
তাকে শিক্ষা দাও- যাতে সে (বিলাল) এ্ররূপে আযান দিতে পারে। কেননা তাঁর কণ্ঠস্বর তোমার 
স্বরের চাইতে অধিক উচ্চ। অতঃপর আমি বিলাল (রা)-কে সঙ্গে নিয়ে দীঁড়াই এবং তাকে 
আযানের শব্দগুলি শিক্ষা দিতে থাকি এবং তিনি উচ্চারণ পূর্বক আযান দিতে থাকেন। বিলালের 
এই আযান-ধ্বনি উমার ইব্নুল খাত্তাব (রা) নিজ আবাসে বসে শুনতে পান। তা শুনে উমার 
(রা) এত দ্রুত পদে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ্‌ আলাইহে ওয়া সাল্লামের খিদমতে আগমন করেন যে, 
তাঁর গায়ের চাদর মাটিতে হেঁচড়িরে যাচ্ছিল। তিনি নবী করীম (স)-এর দরবারে উপস্থিত হয়ে 
বলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্‌! আল্লাহ্র শপথ! যে মহান সত্তা আপনাকে সত্য নবী হিসেবে প্রেরণ 
করেছেন, আমিও এরূপ স্বপন দেখেছি যেরূপ অন্যরা দেখেছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া 
সাল্লাম বলেনঃ সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্‌র জন্য- (ইব্‌ন মাজা, তিরমিযী, মুসলিম)! 

ইমাম আবু দাউদ (রহ) বলেন, সাঈদ ইবনুল মুসাইয়্যাব ও আবদুল্লাহ ইব্ন যায়েদের সূত্রে ইমাম 
যুহ্রী রেহ) হতেও এইরূপ হাদীছ বর্ণিত আছে। যুহ্রী থেকে ইব্‌ন ইসহাকের সুত্রে "আল্লাহ্‌ 
আকবার” চারবার উল্লেখ আছে। যুহ্রী থেকে মামার ও ইউনুসের সৃত্রে "আল্লাহ্‌ আকবার” দুই 
বার উল্লেখ আছে, তাঁরা চারবার উল্লেখ করেননি। 
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৫০০ মুসাদ্দাদ-- মুহাম্মাদ ইব্ন আবদুল মালিক ইব্ন আবু মাহ্যুরা থেকে পর্যায়ক্রমে তাঁর 
পিতা এবং দাদার সূত্রে বর্ণিত! রাবী বলেন, একদা আমি রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া 
সাল্লামকে বলি, আমাকে আযানের নিয়ম-পদ্ধতি সম্পর্কে শিক্ষা দিন। রাবী বলেন, অতঃপর 
তিনি আমার মাথার সম্মুখতাগে হাত বুলিয়ে দিয়ে বলেনঃ তুমি বলবে- আল্লাহু আকবার, আল্লাহু 
আকবার, আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার, তা উচ্চস্বরে বলবে। অতপর আশ্হাদু আল্-লা 
ইলাহা ইল্লাল্লাহ, আশ্হাদু আল্-লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, আশ্হাদু আন্না মুহাম্মাদার রাসুলুল্লাহ, 
আশ্হাদু আন্না মুহাম্মাদার রাসূলুল্লাহ্‌- বলার সময় গলার স্বর নীচু করবে। অতঃপর উচ্চ কণ্ঠে 
বলবেঃ আশ্হাদু আল্-লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, আশ্হাদু আল্-লা ইলাহা ইল্লা্্লাহ্‌, আশ্হাদু আন্না 
মুহাম্মাদার রাসূলুল্লাহ্‌, আশ্হাদু আন্না মুহাম্মাদার রাসূলুল্লাহ! অতঃপর বলবেঃ হাইয়া 
আলাস-সালাহ্‌, হাইয়া আলাস-সালাহ্‌্; হাইয়া আলাল-ফালাহ্‌, হাইয়া আলাল-ফালাহ। 
অতঃপর ফজরের নামাযের আযানের সমর বলবেঃ আস-সালাতু খাইরুম্‌ মিনান্‌ নাওম, 
আস-সালাতু খাইরুম মিনান্‌ নাওম। অতঃপর বলবেঃ আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার; লা 
ইলাহা ইল্লাল্লাহ্‌”- (তিরমিযী, ইব্ন মাজা)। 
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৫০১। আল্-হাসান ইবন আলী" উরি ভীম 
আলাইহে ওয়া সাল্লামের পূর্বোক্ত হাদীছের অনুরূপ বর্ণিত আছে। এই হাদীছের মধ্যে 
“আস-সালাতু খাইরুম মিনান্‌ নাওম, আস-সালাতু খাইরুম মিনান্‌ নাওম”_ ফজরের প্রথম 
আযানের মধ্যে বর্ণিত- (মুসলিম, তিরমিযী, ইব্ন মাজা, নাসাঈ)। 

ইমাম আবু দাউদ (রহ) বলেন, মুসাদ্দাদ হতে বর্ণিত হাদীছটি এই, রাবী বলেন, আমাকে 
ইকামতের মধ্যে প্রতিটি শব্দ দুই-দুইবার শিখানো হয়েছেঃ আল্লাহু আকবার দুইবার; আশ্হাদু 
আল্-লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ দুইবার; আশ্হাদু আন্না মুহাম্মাদার রাসূলুল্লাহ্‌ দুইবার; হাইয়া 
আলাস-সালাহ্‌-দুইবার; হাইয়া আলাল-ফালাহ্‌ দুইবার; আল্লাহু আকবার দুইবার; লা ইলাহা 
ইন্লাল্লাহ- একবার। রাবী আবদুর রায্যাক বলেন, যখন নামাযের জন্য ইকামত দিবে তখন কাদ্‌ 
কামাতিস-সালাহ্‌ শব্দটি দুইবার বলবে। নবী করীম (স) আবু মাহ্যুরা (রা)-কে জিজ্ঞেস 
করেনঃ তুমি কি তা সঠিকভাবে শুনেছ যো আমি শিখালাম)? রাবী বলেন, আবু মাহ্যুরা রো). 
কখনও তাঁর মাথার সম্মুখ ভাগের চুল কাটতেনও না এবং পৃথকও করতেন না। কেননা নবী 
নিনজা নর রিরেহন। 
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৫০২। আল্‌-হাসান ইব্‌ন জাদী- ইব্‌ন মুহায়রিয্‌ (রহ) হযরত আবু মাহ্যুরা (রা) হতে বর্ণনা 
করেছেন। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম তাঁকে উনিশ শব্দে আযান 
এবং সতের শব্দে ইকামত. শিক্ষা দিয়েছেন। আযানের শব্দগুলি নিম্নরূপঃ আল্লাহু আকবার, 
আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার, আশৃহাদু আলৃ-লা ইলাহা ইব্লাললাহ্‌, 
আশৃহাদু আল্-লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, আশ্হাদু আন্না মুহাম্মাদার রাসূলুল্লাহ, আশ্হাদু আন্না 
মুহাম্মাদার রাসূলুল্লাহ্‌, আশ্হাদু আল্-লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, আশৃহাদু আল্-লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্‌, 
আলাস-সালাহ্‌, হাইয়া আলাস-সালাহ্‌, হাইয়া আলাল- ফালাহ্‌, হাইয়া আলাল-ফালাহ, 
আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার, লা ইলাহা ইব্লাল্লাহ্‌। আর ইকামতের শব্দগুলি হলঃ " আল্লাহু, 
আকবার, আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার, আশ্হাদু আল্-লা ইলাহা 
ইন্লাল্লাহ্‌, আশ্হাদু আল্-লা ইলাহা হল্লাল্লাহ্‌, আশ্হাদু আন্না মুহাম্মাদার রাসূলুল্লাহ্‌, আশ্হাদু 
আলাল-ফালাহ্‌, হাইয়া আলাল-ফালাহ্‌, কাদ্‌ কামাতিস্-সালাহ্‌, কাদ্‌ কামাতিস্-সালাহ্‌, 
আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্‌।” হযরত আবু মাহ্যুরা (রা) হতে বর্ণিত 
775772597 । 
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৫০৩। মুহাম্মাদ ইব্‌ন বাশৃশার-” আবু মাহ্যুরা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, স্বয়ং রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম আমাকে আযানের নিশ্োক্ত শব্দগুলি শিক্ষা দেন। তিনি আমাকে 
বলেনঃ তুমি বল- আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার, 
আশ্হাদু আল্-লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, আশৃহাদু আল্-লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, আশ্হাদু আন্না 
মুহাম্মাদার রাসূলুল্লাহ্‌, আশ্হাদু আন্না মুহাম্মাদার রাসূলুল্লাহ। অতঃপর তিনি বলেনঃ তোমার 
কণ্ঠস্বর দীর্ঘায়িত করে পুনরায় বলঃ আশ্হাদু আল্‌-লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, আশৃহাদু আল-লা 
ইলাহা ইল্লাল্লাহ, আশ্হাদু আন্না মুহাম্মাদার রাসূলুল্লাহ, আশ্হাদু আমা মুহাম্মাদার রাসূলুল্লাহ, 
হাইয়া আলাস্-সালাহ্‌, হাইয়া আলাস্-সালাহ্‌, হাইয়া আলাল-ফালাহ্‌, হাইয়া 
আলাল-ফালাহ্‌, আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার, লা ইলাহা ইন্লাল্লাহ।” 
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৫০৪ আন্-নুফায়লী-- আবু, মাহ্যুরা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রামূলুল্লাহু সাল্লাল্লাহু 

আলাইহে ওয়া সাল্লাম আমাকে আযানের নিন্রোক্ত শব্দগুলি একটি একটি করে শিক্ষা মে 
"আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার, আশ্হাদু আল্-লা ইলাহা 
ইল্লাল্লাহ্‌, আশ্হাদু আল্-লা ইলাহা ইন্লাল্লাহ্‌, আশৃহাদু আন্না মুহাম্মাদার রাসূলুল্লাহ, আশৃহাদু 
আন্না মুহাম্মাদার রাসূলুল্লাহ, আশ্হাদু আল্-লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, আশৃহাদু আল্-লা ইলাহা 
আলাস্‌-সালাহ্‌, হাইয়া আলাস্_সালাহ্‌, হাইয় আলাল-ফালাহ্‌, হাইয়া আলাল-ফালাহ। রাবী . 
বলেন, ফজরের নামাযে তিনি এরূপ বলতেন, 271995757 
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৫০৫। মুহাম্মাদ ইব্‌ন দাউদ-” আবু মাহ্যুরা (রা) হতে বর্ষিত। তিনি বধেন, রাসূযলাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম তাঁকে আযান শিক্ষা দেন। তিনি বলতেনঃ "আল্লাহু আকবার, 
আল্লাহু আকবার, আশ্হাদু আল্-লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, আশ্হাদু আল্-লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্‌। 
অতঃপর হাদীছের অবশিষ্ট অংশ আবদুল মালিকের সূত্রে বর্ণিত ইবৃনে জুরাইজের হাদীছের 
অনুরূপ। মালেক ইব্‌ন দীনার (রহ)-এর সূত্রে বর্ণিত হাদীছে উল্লেখ আছে যে, তিনি বলেছেন, 
আমি ইব্‌ন আবু মাহ্যুরাকে বলি- আপনার পিতা-রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম 
হতে যেরূপ আযান শিক্ষা করেন- তা আমার নিকট বর্ণনা করুন। তখন তিনি বলেন, "আল্লাহু 


+৬ ০৫ ৪৭ 


আবু দাউদ শরীফ (১ম খণ্))_৩৬ 


২৮২ রর কিতাবুস সালাত 


'আকবার, আল্লাহু আকবার, এইরূপে আযানের শেষ পর্যন্ত। জাফর ইব্ন সুলায়মানের হাদীছেও 
অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে। তবে তিনি তাঁর হাদীছে এরূপ উল্লেখ করেছেন যে, আল্লাহু আকবার, 
আল্লাহু আকবার শব্দটি উচ্চস্বরে দীর্ঘায়িত করে বলবে। 
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৫০৬। আমর ইব্‌ন মারযুক"" ইব্ন আবু লায়লা (রহ) বলেন, নামাযের ব্যাপারে (কিব্লার) 
পরিবর্তন তিনবার সাধিত হয়েছে। রাবী বলেন, আমাদের সাথীরা বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম বলেনঃ মুসলমানগণ একত্রিত হয়ে জামাআতে নামায আদায় 
করায় আমি খুবই আনন্দিত হয়েছি। আঘি প্রথমাবস্থায় এরূপ চিন্তা করি যে, লোকদের নামাযের 
আহবানের জন্য বাড়ীতে বাড়ীতে কিছু লোক প্রেরণ করি। আমি এরূপও ইরাদা করি যে, 
লোকদেরকে জামাআতে আনার জন্য কিছু সংখ্যক লোককে মহল্লার) উঁচু স্থানে উঠিয়ে দিব- 
যারা তাদেরকে নামাযের জন্য আহবান করবে, অথবা তারা শিংগা ধ্বনির মাধ্যমে লোকদেরকে 
জামাআতে আহবান করার চিন্তাও করেছিল। রাবী বলেন, এমতাবস্থায় আনসারদের মধ্য হতে 
একজন এসে বলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! লোকদেরকে জামাআতে হাযির করার ব্যাপারে আপনাকে 
উৎ্কপ্ঠিত দেখার পর রাতে আমি স্বপ্পে দেখি যে- এক ব্যক্তি দুটি হলুদ বর্ণের কাপড় পরিধান 
করে মসজিদের সম্মুখে আযান দিচ্ছেন। আযান শেষে কিছুক্ষণ বিশ্রামের পর তিনি ইকামত দেন 
এবং এখানে তিনি আযানের শব্দের সাথে “কাদ কামাতিস-সালাহ্‌” শব্দটি যোগ করেন। 
অতঃপর তিনি বলেন- মানুষের মিথ্যা অপবাদের ভয় যদি আমার না থাকত তবে নিশ্চয়ই 
আমি বলতাম, আমি তা জাগ্রত অবস্থায় দেখেছি- স্বপ্পে নয়। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে 


২৮৪ সুনানে আবু দাউদ (রহ) 


ওয়া সাল্লাম বলেনঃ আল্লাহ তাআলা তোমাকে উত্তম স্বপ্ন দেখিয়েছেন। তুমি বিলালকে নির্দেশ 
দাও যেন সে আযান দেয়। তখন হযরত উমার (রা) বলেন, আমিও ইতিপূর্বে তার অনুরাপ স্বপু 
দেখেছি। কিনতু আমার আগেই অনুরূপ স্বপ্ের কথা ব্যক্ত হওয়ার কারণে আমি তা প্রকাশ করতে 
সংকোচ বোধ করি। 
রাবী বলেন, ইসলামের প্রারভিক যুগে যখন নামাযের হুকুম-আহকাম পরিপূর্ণভাবে. নাযিল হয় 
নাই তখন্/সাহাবায়ে কিরামদের মধ্য হতে যাঁরা নামায আরম্তের পরে আসতেন তাঁরা জিজ্ঞেস 
করতেন- নামাযের কতটুকু আদায় করা হয়েছে। অতঃপর তাদের অবহিত করা হত। যাঁরা 
__ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের সাথে প্রথম হতে নামাযে শরীক হতেন তাঁরা এক 
অবস্থায় থাকতেন এবং যারা পরে আসতেন তাদের কেউ দীড়ান, বসা বা রুকুর অবস্থায় 
থাকতেন। 
ইব্নুল মুছান্না, আমর, হুসায়েন, ইব্ন আবু লায়লা হতে বর্ণনা করেছেন যে, একদা হযরত মুআয 
ইব্‌ন জাবাল (রা) জামাআত শুরু হওয়ার পর মসজিদে আসেন। শোবা- হুসায়েন হতে বর্ণনা 
করেছেন, তিনি বলেন, আমি তাঁকে এক অবস্থায় দেখতে পাই নাই- হতে, অনুরূপভাবে তোমরা 
কর”” পর্যন্ত বর্ণনা করেন। - 
ইমাম আবু দাউদ (রহ) বলেন, অতপর আমি আমরের হাদীছ বর্ণনা করি। রাবী বলেন, মুআয (রা) 
মসজিদে আগমনের পর উপস্থিত সাহাবীগণ তাঁকে ইশরা করে বলেন--। শোবা বলেন, আমি 
হুসায়েনের নিকট শুনেছি, মুআয (রা 25505955555555055098 
অবস্থায় তাঁর সাথে নামায আরম্ভ করব। 
রাবী বলেন, রাসূলুল্লাহ স) তখন বলেনঃ মু তোমাদের জন্য একটি উত্তম সুনাত সৃষ্টি করেছে 
(অর্থাৎ তিনিই সর্বপ্রথম ইমামের সাথে কিরূপে নামায আদায় করতে হয়, তা ভালভাবে 
দেখিয়েছেন। তিনি নবী করীম (স)-এর সাথে প্রাপ্ত নামায জামাআতে আদায়ের পর অবশিষ্ট 
নামায পরে আদায় করেন)। অতঃপর নবী করীম (স) বলেনঃ তোমরাও এরূপ করবে। 
রাবী বলেন, আমাদের সাথীরা বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের 
মদীনায় আসার পর তাদেরকে প্রতি মাসে তিনটি রোযা রাখার নির্দেশ দেন। অতঃপর রমযানের 
রোযার আয়াত নাযিল হয়। সাহাবীদের ইতিপূর্বে রোযা রাখার অভ্যাস না থাকায় তা তাঁদের জন্য 
খুবই কষ্টকর হয়। অতঃপর যাঁরা রোযা রাখতে অক্ষম তাঁরা মিসকীনদের আহার করাতেন। 


অতঃপর এই আয়াত নাযিল হয়ঃ 4৮4১4১০4০৭1 ৮০-4০০০৯৪ 
““তোমাদের মধ্যে যারা রমযান মাস পাবে তারা যেন অবশ্যই রোযা রাখে।” মুসাফির ও রোগগ্রস্ত 


ব্যক্তির জন্যই কেবলমাত্র রমযান মাসের রোযা না রাখার অনুমতি ছিল (কিন্তু অন্য সময়ে এর 
কাযা আদায় করতে হত)। এভাবে তাদেরকে রমযানের রোযা রাখার নির্দেশ দেয়া হয়। 


ইসলামের প্রথম যুগে রোযার নিয়ম এইরূপ ছিল যে, ইফতারের পর খাওয়ার পূর্বে কোন ব্যক্তি 


কিতাবুস সালাত ২৮৫ 


যদি কোন কারণ বশতঃ ঘুমিয়ে পড়ত তবে তার জন্য পরের দিন সূর্যাস্তের পূর্ব পর্যন্ত কোনরূপ 
খাদ্য গ্রহণ নাজায়েয ছিল। এক রাতে হযরত উমার (রা) তীর স্ত্রীর নিকট সহবাসের ইচ্ছা 
প্রকাশ করলে তিনি বলেন, আমি তো ঘুমিয়েছিলাম। তখন উমার (রা) এরূপ ধারণা করেন যে, 
তীর স্ত্রী মিথ্যা বাহানা করে তাঁর প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেছেন। অতঃপর তিনি তার সাথে সংগম 
করেন। অপরপক্ষে একজন আনসার সাহাবী ঘরে ফিরে খাদ্য চাইলে তাঁর পরিবারের লোকেরা 
বলেন, ধৈর্য ধরুর, আমরা খাবার প্রত্ুত করে আনছি। ইত্যবসরে তিনি না খেয়ে ঘৃমিয়ে পড়েন। 


পরের দিন ভোরে এই আয়াত নাধিল হয়ঃ 0255/15217ন। 
শ্রমযান মাসের রাতে তোমাদের জন্য তোমাদের বিবিদের সার্থে সংগম হালাল করা হয়েছে” 
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৫০৭ ইব্নুল মুছান্না”” “যুআায ইব্‌ন জাবাল (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নামাযের ব্যাপারে 

কিবলার পরিবর্তন তিনবার সাধিত হয়েছে এবং রোযার ব্যাপারে নিয়ম পদ্ধতিও তিনবার 

পরিবর্তিত হয়েছে। রাবী নাসর এ সম্পর্কে একটি বিস্তারিত হাদীছ বর্ণনা করেছেন। ইবনুল মুছান্না 

তা সংক্ষিপ্াকারে নামাযের ব্যাপারে এরূপ বর্ণনা করেছেন, মুসলমানদের কিবলা ছিল বায়তুল 
মুকাদ্দাস। 

রাবী বলেন, তৃতীয় অবস্থা এই যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম মদীনায় আসার 


পর দীর্ঘ তের মাস বায়তুল মুকান্দাসের দিকে খ ফিরিয়ে নামায আদায় করেন। অতঃপর আল্লাহ 
তাআলা এই আয়াত নাধিল করেনঃ নামি তারার তোরা কানা ারালোর প্রডি 


দিব যা তুমি পছন্দ কর। এখন তুমি তোমার চেহারা মসজিদুল হারামের দিকে ফিরাও এবং 
অতঃপর তোমরা যেখানেই অবস্থান কর- তোমাদের চেহারা এ স্থানের দিকে ফিরাও।” অতএব 
আল্লাহ পাক তাঁকে কা"বার দিকে ফিরিয়ে দেন। এভাবে তাঁর বর্ণনা শেষ হয়েছে। 

অতপর আনসার গোত্রীয় সাহাবী হযরত আবৃদুল্লাহ ইব্ন যায়েদ (রা) আগমন করেন। তিনি 
কিবলামূখী হয়ে বলেনঃ "আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার, আশৃহাদু আল্‌-লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ 
(২বার), আশ্হাদু আন্না মুহাম্মাদার রাসূলুল্লাহ (২বার), হাইয়া “আলাস্-সালাহ্‌ (২ বার), হাইয়া 
আলাল-ফালাহ্‌ (২ বার), আল্লাহু আকবার (২ বার), লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্‌ (১ বার)। অতঃপর 
তিনি কিছুক্ষণ পরে আযানের শব্দগুলির পুনরাবৃত্তি করেন এবং তন্মধ্যে হাইয়া আলাল-ফালাহ্‌ 
শব্দটির পরে দুইবার "কাদ্‌ কামাতিস-সালাহ্‌” বাক্যটি উচ্চারণ করেন। 


কিতাবুস সালাত ২৮৭ 


রাবী বলেন, তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম হযরত আবদুল্লাহ্‌ ইব্‌ন যায়েদ 
(রা)-কে বলেনঃ তুমি বিলালকে এর তাল্কীন (শিক্ষা) দাও। অতঃপর হযরত বিলাল (রা) উক্ত 
শব্দ দ্বারা আযান দেন। | 

অতঃপর রাবী রোযা সম্পর্কে বলেন, রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম প্রতি মাসে 
তিনদিন করে এবং আশুরার রোযা রাখতেন। অতঃপর এই আয়াত নাধিল হয়ঃ "তোমাদের উপর 
রোযা ফরয করা হয়েছে, যেমন তোমাদের পূর্ববতীগণের উপর ফরয করা হয়েছিল, যেন তোমরা 
খোদাতীরু হও। নির্দিষ্ট কয়েক দিনের জন্য। তোমাদের মধ্যে কেউ যদি সফরে থাকে বা রোগগ্রস্ত 
হয়ে পড়ে- তবে পরবর্তী সময়ে তাকে এর কাযা আদায় করতে হবে। এবং যারা রোযা রাখতে 
করবে”্-সেরা বাকারাঃ ১৮৪)। অতঃপর যারা ইচ্ছা করত রোযা রাখত এবং যারা ইচ্ছা করত 
রোযার পরিবর্তে প্রত্যহ একজন মিস্কীন্‌কে খাদ্য প্রদান করলেই চলত। অতঃপর এই হুকুম 
পরিবর্তিত হয় এবং আল্লাহ তাআলার তরফ হতে এই আয়াত নাধিল হয়ঃ "রমযান মাসেই 
কুরআন অবতীর্ণ হয়েছে যা মানুষের দিশারী এবং হিদায়াতের নিদর্শন এবং হক ও বাতিলের 
মধ্যে পার্থক্যকারী। অতএব তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি রমযান মাস পাবে সে যেন অবশ্যই এ 
মাসে রোযা রাখে। আর যারা সফরে থাকবে বা রোগগ্রস্ত হবে তারা পরবর্তী সময়ে তার কাযা 
আদায় করবে”_ (সুরা বাকারাঃ ১৮৫)। এই আয়াত দ্বারা রোযার মাস প্রাপ্ত ব্যক্তির উপর রোযা 
রাখা ফরয করা হয়েছে। মুসাফিরকে পরে রোযার কাযা আদায় করতে হবে। অথর্ব-বৃদ্ধ ও 
সর ডিন যান রিসিভ সর 
করবে। 


২০051012500 তা 
৩৩. অনুচ্ছেদঃ ইকামতের বর্ণনা 
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৫০৮। সুলায়মান ইব্‌ন হার্ব-” আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, বিলাল (রা)-কে আযান 
জোড় শব্দে এবং ইকামত বেজোড় শব্দে দেয়ার নির্দেশ প্রদান করা হয়। হাম্মাদ তাঁর হাদীছে 


২৮৮ সুনানে আবু দাউদ (রহ) 


আরও বর্ণনা করেছেন যে, কাদ কামাতিস্‌-সালাহ্‌ শব্দটি দু'বার বলবে- (বুখারী, মুসলিম, 
তিরমিযী, নাসাঈ, ইব্ন মাজা) 


পা পাত পা চাস [5 5574 ৮১ % পৃভুতপ 
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হিরা তা রাহ আনাস রো) বডি, চিত 
অনুরূপ। ইসমাঈল বলেন, আমি এই হাদীছ আইউবের নিকট বর্ণনা করলে তিনি বলেন, কিন্তু 
কাদ্‌ কামাতিস্‌-সালাহ্‌ বাক্যটি দু'বার তাতে বলতে হবে। 
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৫১০। মুহাম্মাদ ইব্‌ন বাশার.” ইব্ন উমার (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের সময়ে আযানের শব্দ দু'বার করে এবং ইকামতের শব্দ 
একবার করে বলা হত। কিন্তু ইকামতের মধ্যে “কাদ্‌ কামাতিস্-সালাহ্‌” শব্দটি দু'বার বলা হত। 
আমরা মুআযযিনের ইকামত শুনে উযু করতে যেতাম অতঃপর নামায আদায় করতে 
যেতাম-(নাসাঈ)। 

144৪1০৯৮৮৬৮ ০০০০০৫৬৩১০০ -০$৭ 
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৫১১| মুহাম্মাদ ইব্‌ন ইয়াহ্ইয়া-” মসজিদুল-উরইয়ান (কৃফায় অবস্থিত মসজিদ)-এর 
মুআযযিন আবু জাফর হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি কুফার বড় মসজিদের মুআযধিন আবুল 
মুছান্নাকে বলতে শুনেছিঃ আমি ইব্‌ন উমার (রা)-র সূত্রে শুনেছি বি 


কিতাবুস সালাত ২৮৯ 


৪? ৬৪প ৪ গত? 


7549 ০৭১৫ ০৯০ ৪০৫ 
৩৪. অনুচ্ছেদঃ একজনে আযান এবং অন্যজনে ইকামত দেয়া 


পাত ৪৮ 
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৫১২। উছমান ইব্‌ন আবু শায়বা"- মুহাম্মাদ ইব্‌ন আবদুল্লাহ থেকে তাঁর চাচা আবদুল্লাহ ইব্‌ন 
যায়েদ রো)-র সুত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম বিভিন্ন 
জিনিসের মাধ্যমে আযান প্রথা চালু করা সম্পর্কে চিন্তা করছিলেন। কিন্তু বিশেষ কারণে এর 
কোনটিই গৃহীত হয়নি। হযরত আবদুল্লাহ ইব্ন যায়েদ রো)-কে স্বপ্নুযোগে আযানের শব্দ জ্ঞীত 
করা হয়। অতঃপর তিনি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের খিদমতে হাযির হয়ে 
্বপ্রের বৃত্তান্ত প্রকাশ করেন। তিনি বলেনঃ তুমি তা বিলালকে শিক্ষা দাও। অতঃপর তিনি তা 
বিলালকে শিখানোর পর- তিনি (বিলাল) আযান দেন। 

অতঃপর আব্দুল্লাহ ইব্‌ন যায়েদ (রা) বলেন, যেহেতু আযান সম্পর্কিত স্বপ্রটি আমিই দেখেছি- 
কাজেই আমি স্য়ং আযান দিতে ইরাদা করেছিলাম। নবী করীম (স) তাকে বলেন, তুমি 
ইকামত দাও। 


১5225455858 
৫১৩। উবায়দুল্লাহ ইব্‌ন উমার-- মুহাম্মাদ ইব্ন আমর বলেন, আমি আবদুল্লাহ ইব্‌ন 


মুহাম্মাদকে বলতে শুনেছি- আমার দাদা আবদুল্লাহ্‌ ইব্ন যায়েদ (রা) পূর্বোক্ত হাদীছটি বর্ণনা 
করতেন। রাবী বলেন, অতঃপর আমার দাদা ইকামত দেন। 


আবূ দাউদ শরীফ (১ম খণ্ড)___৩৭ 


[২৯০ সুনানে আবু দাউদ (রহ) 
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পা্সিণ পালি ৪১ 


রায়ান 31017-54 এ। ০০০ 


৫১৪। আবদুল্লাহ্‌ ইবৃন মাস্লামা-- যিয়াদ ইবনুল হারিছ আস-সুদাঈ (রা) বলেন, যখন আযানের " 
প্রথয সময় উপনীত হয়, তখন নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম আযান দেয়ার নির্দেশ 
দিলে আমি আযান দেই। অতঃপর আমি বলি, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি ইকামত দিব কি? তখন 
নবী করীম (স) পূর্ব দিগন্তের দিকে লক্ষ্য করে বলেনঃ না। অতঃপর পূর্বাকাশ পরিষ্কার হওয়ার 
পর তিনি তাঁর বাহন হতে অবতরণ করেন। অতপর তিনি পেশাব করে আমার নিকট আসেন যখন 
সাহাবায়ে কিরাম তাঁর চারপাশে উপস্থিত ছিলেন। অতঃপর তিনি উযু করেন। এ সময় হযরত 
বিলাল (রা) ইকামত দিতে চাইলে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম তাঁকে নিষেধ 
করে বলেনঃ তোমার ভাই যিয়াদ আস-সুদাঈ আযান দিয়েছে এবং (নিয়ম এই যে,) যে ব্যক্তি 
আযান দিবে- লই ইনাম দির অধিকারী! রাণী যলেন। অতঃপর আমি ইকামত দেই- 
(তিরমিযী, ইবৃন মাজী)। 


৩৬. অনুচ্ছেদঃ উচ্চস্বরে আযান দেওয়া সুন্নাত 
রে ০ ৪০:০০ এ (65 ০০ 
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৫১৫। হাফ্স ইব্‌ন উমার. আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে 
ওয়া সাল্লাম বলেনঃ মুআযযিনের আযানের ধ্বনি যতদুর পৌঁছাবে তাকে ততদূর ক্ষমা করা হবে। 
তার জন্য কিয়ামতের দিন সমস্ত তাজা ও শুষ্ক বস্তু সাক্ষী দেবে এবং যে ব্যক্তি আযান শুনার 
পর জামাআতে নামায আদায়ের উদ্দেশ্যে মসজিদে হাযির হবে- সে ব্যক্তি পচিশ গুণ অধিক 
ছওয়াবের অধিকারী হবে এবং দুই নামাযের মধ্যবর্তী সময়ে কৃত যাবতীয় হি গুনাহ্‌গুলি 
. ক্ষমা করা হবে- নাসাঈ, ইব্ন মাজা, মুসলিম)। 


ঞ পপ) পাঠ 
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৫১৬। আল-কানাবী-- আবু হুরায়রা রো) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া 
সাল্লাম বলেছেনঃ যখন নামাযের আযান দেয়া হয় তখন শয়তান এত দ্রন্ত পলায়ন করে যে, তার 
পিছনের রাস্তা দিয়ে বায়ু নির্গত হতে থাকে এবং সে এতদৃরে চলে যায়- যেখানে আযানের ধ্বনি 
পৌছায় না। শয়তান এ স্থানে আযান সমান্তির পর পুনরায় আগমন করে। পুনঃ সে ইকামতের 
শেষে প্রত্যাবর্তন করে। অক্ঃপর সে নামাযীর অন্তরে ওস্ওয়াসার (সন্দেহের) সৃষ্টি করে এবং 
তাকে এমন জিনিসের ম্মরণ করিয়ে দেয়- যা সে ভুলে গিয়েছিল ভনেক সময় নামাধী কত 
রাকাত নামায আদায় করেছে- তাতেও সে সন্দেহের উদ্রেক করে- (বুখারী, মুসলিম)। 
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৩৭. 6187 মুভাযযিনের দামিত্ব 
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২৯২ সুনানে আবু দাউদ রেহ) 


৮০৯১৩ 


০৭1 5302501 ২০ 28০00415455 


নাশিদ ই হাল: আবু হরর রা) ই নি ভিনি রে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহে ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেনঃ মসজিদের ইযাম হলো মুসন্্লীদের জন্য যিম্মাদার 
এবং মুআযযিন আমানতদার স্বরূপ। ইয়া আল্লাহ। তুমি ইমামদের সৎপথ প্রদর্শন কর এবং 


মুআযযিনদের ক্ষমা কর- (তিরমিযী) 
১01০০ ১৭ ৬৪ ৫:০০ ১১০-০। (5642 7০৯ 
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৫১৮। আল-হাসান ইব্ন আলী-- আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্‌ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন” অতঃপর রাবী পূর্ববর্তী হাদীছের অনুরূপ 
বর্ণনা করেছেন- (তিরমিযী)। 


594] 355 91301 52 পা 
৩৮. অনুচ্ছেদঃ মিনারের উপর উঠে আযান দেওয়া সম্পর্কে 
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৫১৯| আহ্মাদ ইব্‌ন মুহাম্মাদ” নাজ্জার গোত্রের এক মহিলা সাহাবী থেকে বর্ণিত। তিনি 
বলেন, মসজিদে নববীর নিকটবর্তী ঘরসমুহের মধ্যে আমার বাড়ী ছিল সুউচ্চ। হযরত বিলাল (রা) 
সেখানে উঠে ফজরের আযান দিতেন। তিনি সাহরীর শেষ সময়ে আগমন করে এ ছাদের উপর 


কিতাবুস সালাত ্‌ ২৯৩ 


বসে সুবৃহে সাদেকের অপেক্ষা করতেন। অতঃপর ভোর হয়েছে দেখার পর তিনি সোজা হয়ে 
দীড়াতেন এবং বলতেন, ইয়া আল্লাহ! আমি আপনার প্রশংসা করি ও সাহায্য কামনা করি- 
এজন্য যে, আপনি কুরাইশৃদেরকে দীন ইসলাম কায়েমের তৌফিক দান করুন| 

রাবী বলেন, অতঃপর হযরত বিলাল (রা) আযান দিতেন' রাবী জারো বলেন, চ্মন্লাহ্র শপথ! 
বিলাল (রা) এ দুআ পাঠ কোন রাতেই বাদ দিয়েছেন বলে আমার জানা নাই। 


4১101 ৮৪ 22344 930৭1 2৩ শখ 
৩৯. অনুচ্ছেদঃ মুআয্যিনের আযানের সময় ঘুর্ণন সম্পর্কে 
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৫২০। মুসা ইব্ন ইসমাঈল-- আওন ইব্ন আবু জুহায়ফা থেকে তাঁর পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি 
বলেন, আমি মকাতে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের খিদমতে আগমন করি। এ 
সময় তিনি একটি চামড়ার তৈরী লাল তাঁবুর মধ্যে অবস্থান করছিলেন। এঁ সময় হযরত বিলাল 
(রা) বের হয়ে আযান দেওয়ার সময় যেরূপ তাঁর মুখমন্ডল এদিক ওদিক ঘুরিয়েছিলেন- আমিও 
তদ্রুপ ঘুরাচ্ছিলাম। 

রাবী বলেন, অতঃপর রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম এমন অবস্থায় বাইরে আসেন 
যে, তাঁর গায়ে একটি ইয়ামনী ডোরা কাটা চাদর ছিল। 

রাবী মুসা বলেন, আমি বিলাল (রা)-কে আবৃতাহ্‌ নামক স্থানের দিকে বাইরে গিয়ে আযান দিতে 
দেখেছি। তিনি যখন হাইয়া আলাস-সালাহ্‌ ও হাইয়া আলাল-ফালাহ্‌ শব্দদয়ে পৌছান-তখন 
তিনি তাঁর কাঁধ ডান ও বাম দিকে ফিরান কিন্তু শরীর ঘুরান নাই। অতঃপর তিনি তাঁবুর মধ্যে 
প্রবেশ করেন এবং ছোট একটি তীর বের করেন-- এইরূপে হাদীছটি বর্ণিত হয়েছে- 
(বুখারী, তিরমিযী, নাসাঈ, ইব্‌ন মাজী)। 


২৯৪ সুনানে আবু দাউদ (রহ) 


২0501) 91301 ১:25054। ০5028, 
৪০. অনুচ্ছেদঃ আযান ও ইকামতের মধ্যবর্তী সময়ে দু'আ করা সম্পর্কে 
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৫২)। মুহাম্মাদ ইব্‌ন কাহীর-. আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম নিতো সিসি সুতি 
রহ প্রত্যাখ্যাত হয় না- (তিরমিযী, নাসাঈ)। 
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৫২২। আবদুল্লাহ ইব্‌ন মাসলামা-” আবু সাঈদ আল-খুদরী (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম বলেছেনঃ যখন তোমরা আযান শুনবে-তখন 
মুআযৃযিনের উচ্চারিত শব্দের অনুরূপ উচ্চারণ করবে- (বুখারী, মুসলিম, তিরমিযী, নাসাঈ, 
ইব্নমাজা)। 
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৫২৩। মুহাম্মাদ ইব্‌ন সালাষা-” আব-ন্্লা ইব্ন আমর ইব্নুল আস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি 
নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছেনঃ যখন তোমরা মুআযৃ্যিনকে 
আযান দিতে শুনবে তখন সে যেরূপ বলে- তোমরাও তদৃপ বলবে। অতঃপর তোমরা (আযান 
শেষে) আমার প্রতি দরূদ পাঠ করবে। কেননা যে ব্যক্তি আমার উপর একবার দরূদ পাঠ করবে- 
আল্লাহ রবুল আলামীন তার উপর দশটি রহমত নাযিল করবেন। অতঃপর তোমরা আল্লাহ্‌র 
নিকট আমার জন্য ওসীলা প্রার্থনা কর এবং ওসীলা হল জান্নাতের একটি বিশেষ স্থান। আল্লাহ্‌ 
তাআলার একজন বিশিষ্ট বান্দা এ স্থানের অধিকারী হবেন এবং আমি আশা করি আমিই সেই 
বান্দা। অতঃপর যে ব্যক্তি আমার জন্য ওসীলার দু'আ করবে তাঁর জন্য শাফাআত করা আমার 
উপর ওয়াজিব হবে- (মুসলিম, নাসাঈ, তিরমিযী)। 
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৫২৪। ইব্নুস সারহ্‌-” আবদুল্লাহ ইব্ন আমর (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, ডি 
ইয়া রাসূলাল্লাহ্‌! মুআয্যিনরা তো আমাদের উপর ফযীলাত প্রাপ্ত হচ্ছে। আমরা কিভাবে তাদের 
সমান ছওয়াব পাব? তিনি বলেনঃ মুআয্যিনরা যেরূপ বলে-তুমিও তঘুপ বলবে। অতঃপর যখন 
আযান শেষ করবে, তখন আল্লাহ্‌র নিকট প্রার্থনা করলে তুমিও তদূপ ছওয়াব প্রাপ্ত 
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২৯৬ সুনানে আবু দাউদ (রহ) 


৫২৫। কুতায়বা ইব্‌ন সাঈদ"- সা'দ ইব্‌ন আবু ওয়াককাস (রা) থেকে ওর্ণিত। রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম বলেনঃ যে ব্যক্তি মুআযযিনের আযান শুনার পর বলবেঃ 
আশ্হাদু আল্-লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহ্‌দাহ লা শারীকা লাহু ওয়া আশৃহাদু আন্না মুহাম্মাদান 
আবদুহু ওয়া রাসূলুহু, রাদীতু বিল্লাহে রৰ্বান ওয়া বি-মুহাম্মাদিন রাসূলান ওয়া বিল-ইসলামে 
দীনান” তার সমস্ত (সগীরা) গুনাহ মাফ হয়ে যাবে- (মুসলিম, নাসাঈ, তিরমিযী, ইব্‌ন মাজা)। 


পা বাটি? ৯৩ঞ ৯৪ 
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৫২৬। ইবরাহীম ইব্‌ন মাহ্‌দী-- আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহে ওয়া সাল্লাম যখন মুআয্যিনকে শাহাদাত ধ্বনি দিতে শুনতেন তখন তিনি বলতেন- 
আমিও অনুরূপ সাক্ষ্য দিচ্ছি। 
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৫২৭। মুহাম্মাদ ইব্নুল মুছান্না"- উমার ইব্নুল খাত্তাব মারি তিনি বলেন, 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম বলেছেনঃ যখন মুআযৃযিন আযানের সময় আল্লাহু 
আকবার আল্লাহু আকবার বলবে, তখন তোমরাও আল্লাহু আকবার বলবে। অতঃপর মুআযধিন 
যখন আশ্হাদু আল্-লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলবে তখন তোমরাও আশ্হাদু আল-লা ইলাহা 


কিতাবুস সালাত ২৯৭ 


ইব্লাল্লাহ বলবে। অতঃপর যুগ্ামিন যখন আশ্হাদু আনা মুহা্াদার রাসূপু্লাহ বলবে- তখন 
তোমরাও আশ্হাদু আনা মুহাম্মাদার রাসূলুল্লাহ বলবে। অতঃপর মুআযৃযিন যখন হাইয়া আলাস্‌ 
সালাহ্‌ বলবে তখন তোমরা বলবে, লা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ। অতপর মুআযযিন 
যখন হাইয়া আলাল ফালাহ্‌ বলবে তখন তোমরা বলবে লা-হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা 
বিল্লাহ। অতঃপর মুআযযিন যখন আল্লাহু আকবার বলবে তখন তোমরা আল্লাহু আকবার বলবে, 
অতঃপর মুআযযিন যখন লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলবে, তখন তোমরাও লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলবে। 
তোমরা যদি আন্তরিকভাবে এরূপ বল তবে অবশ্যই জান্নাতে প্রবেশ করবে- (মুসলিম)। 
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৪২. নে ইকামতের জবাবে যা বলতে হবে 
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রটনা শাহ্র ইব্‌ন হাওসাব থেকে আবু উমামা (রা) অথবা মহানবী 
(স)-র অন্য কোন সাহাবীর সূত্রে বর্ণিত। বিলাল (রা) ইকামত দেওয়ার সময় যখন কাদ 
কামাতিস সালাহ্‌ বললেন তখন রাসূলুল্লাহ (স) বলেন- 'আকামাহাল্লাহ্‌ ওয়া আদামাহা। মহানবী 
(স) ইকামতের অপরাপর শব্দগুলির জবাবে হযরত উমার (রা) বর্ণিত আযানের অনুরূপ শব্দগুলি 
উচ্চারণকরলেন। 


91511 2 ৮54 ০৫-৮ 
৪৩. অনুচ্ছেদঃ আযানের সময়ের দু'আ সম্পর্কে 
০2 1০২ 5২০ ৫/০৮৬৫০ ০০৬০ (২০ - -০৭ 


পণ ৪৬ পাপা রা তাও 


আবূ দাউদ শরীফ (১ম খণ্ড)-_-৩৮ 


২৯৮ সুনানে আবু দাউদ (রহ) 
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৫২৯। আহ্মাদ ইবৃন হাম্বল” জাবের ইব্‌ন আবদুল্লাহ্‌ (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেনঃ আযান শুনার পর যে ব্যক্তি নিম্রোক্ত দু'আ 
পাঠ করবে- কিয়ামতের দিন সে অবশ্যই শাফাআত লাতের যোগ্য হবে। দু'আটি এইঃ 
"আল্লাহুম্মা ররা হাযিহিদ্‌ দাওয়াতিত তাম্মাতি ওয়াস্‌ সালাতিল কায়েমাতি আতে মুহাম্মাদানিল্‌ 
ওয়াসীলাতা ওয়াল্‌ ফাদীলাহ্‌ ওয়াবআছহু মাকামাম মাহ্মুদানিল্লাধী ওয়াদতাহ” - (বুখারী, 
তিরমিযী, নাসাঈ, ইব্‌ন মাজা)। 
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৮১৯৪৭। 0131 55 0582 0০০. ৫. 
৪৪. অনুচ্ছেদঃ মাগরিবের আযানের সময়ে দু'আ 
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৫৩০। মুআম্মাল ইব্‌ন ইহাব-- উম্মে সালামা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম আমাকে মাগ্রিবের নামাযের আযানের পর পড়ার জন্য 
নিশ্োক্ত দু'আ শিক্ষা দিয়েছেনঃ 

আল্লাহম্মা ইন্না হাযা ইক্বালু লায়লিকা ও ইদবারু নাহারিকা ওয়া আসওয়াতু দুআইকা 
ফাগৃফিরলী- (তিরমিযী) 


কিতাবুস সালাত ২৯৯ 
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৪৫. অনুচ্ছেদঃ আযানের পরিবর্তে বিনিময় গ্রহণ সম্পর্কে 
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৫৩১। মুসা ইব্ন ইসমাঈল-” উছমান ইব্‌ন আবুল আস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের নিকট বললাম, আমাকে আমার গোত্রের ইমাম 
নিযুক্ত করুন! রাসূলুল্লাহ (স) বলেনঃ তোমাকে তাদের ইমাম নিযুক্ত করা হল। তুমি দূর্বল 
ব্যক্তিদের প্রতি অবশ্যই খেয়াল রাখবে এবং এমন এক ব্যক্তিকে মুআযৃযিন নিযুক্ত করবে- যে 
আযানের কোনরূপ বিনিময় গ্রহণ করবে না- (নাসাঈ, তিরমিযী, মুসলিম, ইব্‌ন মাজা)। 
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৪৬. অনুচ্ছেদঃ ওয়াক্ত শুরু হওয়ার চা আযান দেওয়া 


টি 405 82:45 
এ১৫ ২১১৮৬ 3968 ২৪ ৭10) ০১০৯৯০০১4০৭ 


চে 


রি (281১2 ১১ এ ভএ। 9৯383১10563 এখ। 01 0 


৩০০ সুনানে আবু দাউদ (রহ) 


৫৩২। মূসা ইব্‌ন ইসমাঈল”” ইব্‌ন উমার (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, বিলাল (রা) ফজরের 
নামাযের আযান সুবৃহে সাদিকের পূর্বেই দিলেন। নবী করীম সাল্লল্লাহু আলাইহে ওয়া সান্লাম 
ভীকে পুন্বার আযাল দেওয়ার নির্দেশ দেশ। ডিনি ভা পুনরায় দিলেন। প্রকাশ থাকে যে, বিলাল 
(রা) ঘুমের কারণে যথা সময়ে আযান দিতে সক্ষম হণ্ছে না। 
রাবী মুসার বর্ণনায় আরো আছে- অতঃপর বিলাল রা) পনর্বার আযান দিলেন। জেনে রাখ! 
মানা বনে তিভে রে (তিরমিযী)। 
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৫৩৩। আইউব ইব্‌ন মান্সূর-- হযরত উমার (রা)-এর মুআযৃযিন মাস্রূহ হতে বর্ণিত। তিনি 
সুবৃহে সাদিকের পূর্বে আযান দিলে উমার (রা) তাকে পুনরায় আযান দেওয়ার নির্দেশ দেন। ইমাম 
আবু দাউদ (রহ) বলেন, হাম্মাদ ইব্‌ন যায়েদ হতেও এই হাদীছ বর্ণিত হয়েছে। 

ইমাম আবু দাউদ আরো বলেন, আদ-দারাওয়াদী (রহ) উবায়দুল্লাহ্‌ হতে , তিনি নাফে হতে, 
তিনি হযরত উমার (রা) হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, হযরত উমার (রা)-র মুআযৃযিন 
মাস্উদ-” জর পরিজ বর টা জরি ডি 
অধিক সঠিক। 


০৮০০ ১০০৪ ০৪ ১৪৩৯ ৪০9 ২১৯ ০৯ ৯ রি -০£ 
3৪ ৫43370 4০81441050৫ ১ ১০০০১১৪০ 


১525 ১93 ৯106. ১০০45 -৩ 158 | এ ০১০০ ৮ 
(6১4১৪ 


৫৩৪। যুহায়ের ইব্‌ন হারব্‌- বিলাল (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহে ওয়া সাল্লাম তাঁকে বলেনঃ পূর্ব দিগন্তে ফজরের আলো স্পষ্ট না হওয়া পর্যন্ত তুমি 


বি তাবুস সালাত ৩০১ 


আযান দিবে না- এই বলে তিনি স্বীয় হস্তদয় উত্তর ও দক্ষিণ দিকে প্রসারিত করেন। 
আবু দাউদ (রহ) বলেন, শাদ্দাদ (রহ) বিলাল (রা)-র সাক্ষাত লাত করেননি। 


৮৯১] 01501 6.% 
৪৭. অনুচ্ছেদঃ অন্ধ ব্যক্তির আযান দেয়া 


র্‌ রত গে ১০ 
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৫৩৫ মুহাম্মাদ ইব্‌ন সালামা"- আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবদুল্লাহ ইব্‌ন উ্মে 
মাক্তুম (রা) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের মুআযৃযিন ছিলেন এবং তিনি জন্মান্ধ 


ছিলেন- (মুসলিম)। 
91501 5 ৯৯০৭। ০০ 03০৯ ০৫768 
৪৮. অনুচ্ছেদঃ আযানের পর মসজিদ হতে চলে যাওয়া সম্পর্কে 


1 ১০৫৭ 81১০ ১2৬০ 0৯৪ নি 5 
05 ১১৯৩৯১৫১৯ ৯ ৪৯০১ ১ 0৩৭ ২ 


৫০ পা পাপা এ পাাঠিপাঞে ও ঞবা পাতা 


545 এ। ৮০2০ (১1৮০০ 285 15 দি 5052 


৫৩৬। মুহাম্মাদ ইব্‌ন কাছীর”- আবুশ শাছাআ (রহ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা আবু 
হুরায়রা (রা)-র সাথে মসঙ্গিদে নববীতে উপস্থিত ছিলাম। আসরের নামাযের আযানের পর এক 
ব্যক্তি মসজিদ হতে বের হয়ে যায়। আবু হুরায়রা (রা) বলেন, এই ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহে ওয়া সাল্লামের বিরুদ্ধাচরণ করণ- (মুসলিম, তিরমিযী, নাসাঈ, ইব্‌ন মাজা)। 


৩০২ সুনানে আবু দাউদ (রহ) 


১ ০৮১ 


(০৫। 255 ০৭1 ০ ০5৭ 

৪৯. অনুচ্ছেদঃ ইমামের জন্য মুআয্ঘিনের অপেক্ষা করা 

১ ৬০০ ১০০৪ 01 ০2 2৬ ৬২৩1 ০৫০০০ (5: -০+৬ 
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৫৩৭। উছমান ইব্‌ন আবু শায়বা-- জাবের ইব্‌ন সামুরা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, বিলাল 
(রা) আযান দেয়ার পর কিছুক্ষণ অপেক্ষা করতেন এবং যখন তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে 
ওয়া সাল্লামকে নামাযের জন্য বের হয়ে আসতে দেখতেন তখন ইকামত দিতেন- (মুসলিম, 
তিরমিযী, ইব্‌ন মাজা)। 


১%৫। ০১ ৫.০, 
৫০. অনুচ্ছেদঃ আযানের পর পুনরায় আহবান করা 


3৪ ১2-১5০ একিজা ৩০৩. মর রি ৩০ কা 


কচ ৩ চা 


৫৩৮। াজিরেক না টা হাত দানি 
উমার (রা)-র সাথে ছিলাম। এক ব্যক্তি যুহর অথবা আসর নামাযের আযানের পর তাছবীব 
(আযানের পর পুনপুনঃ আহবান) করায় তিনি বলেন, তৃমি আমাদের দল হতে বের হয়ে যাও, 
কেননা এটা বিদ্আত- (তিরমিযী, আহ্মাদ, দার কৃতনী, বায়হাকী, ইব্‌ন খৃযায়মা)। 
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১৫৭ এ পাত বাতা পঞ্জ পা চপ 
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৫৩৯। মুসলিম ইব্‌ন ইব্রাহীম” আবু কাতাদা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্‌ সান্টাল্লাহু 
আলাইহে ওয়া সাল্লাম বলেনঃ যখন নামাযের ইকামত দেয়া হয় তখন তোমরা আমাকে না 
দেখা পর্যন্ত দন্ডায়মান হয়ো না- (বুখারী, মুসলিম, তিরমিযী, নাসাঈ)। 

অন্য এক বর্ণনায় আছে যে, আমাকে না দেখা পর্যন্ত তোমরা দীড়িও, না বরং তোমরা এ সময় 
বিশ্রামকর। 


॥১০১০ প ১০১৩ 


4১০১১০০৪০৯২ ১০০০০ ০৯ 01০৬ ৯৯০ (০৫, 


পাত্তা 
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৫৪০। ইব্রাহীম ইব্‌ন মুসা-- ইয়াহইয়া (রহ)-এর সনদ মৃত্রে উপরোক্ত হাদীসের অনুরূপ 
হাদীছ বর্ণিত হয়েছে। তিনি (স) বলেন, তোমরা যে পর্যন্ত আমাকে বের হতে না দেখ ততক্ষণ 
দীড়িওনা। 

ইমাম আবু দাউদ রেহ) বলেন, রাবী মা*মার ব্যতীত অন্য কোন রাবী "আমি বের হই” শব্দটির 
উল্লেখ করেননি। ইব্‌ন উয়ায়না (রহ)-ও মা"মারের সূত্রে এ হাদীছ বর্ণনা করেছেন, কিন্তু 
তাতেও "আমি বের হই” শব্দের উল্তেখ নাই। 


(80630 85570806 81 & 450০০ ৬০ 25 
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৫৪১। মাহমুদ ইব্‌ন খালিদ-- আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, মুআযৃযিন রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের আগমন বার্তা স্বরূপ উচ্স্বরে ইকামত দিতেন অতঃপর নবী 


৩০৪ টু সুনানে আবু দাউদ (রহ) 


করীম (স) স্বীয় স্থানে আসন গ্রহণ করার পূর্বেই মুসল্লীরা কাতারবদ্ধ হয়ে দাড়িয়ে যেত-_ 
রি 


রা 308 তি 22574071755 
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৫৪২। হুসায়েন ইব্‌ন মুআয-- হুমায়েদ (রহ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি ছাবিত 
আল-বানানীকে ভিজ্ঞেস করি, ভিলেন কে লাভি বাদে রে 
হা তিনি আনাস (রা)-র সূত্রে বর্ণিত একটি হাদীছের উল্লেখ করে আমাকে বলেন- 
একদা নামাযের জন্য ইকামত হওয়ার পর এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লা্লাহ আলাইহে ওয়া 
সাল্লামের নিকট আসে এবং তাঁকে ব্যস্ত রাখে (অর্থাৎ তাঁর সাথে কথা বলতে থাকে)_ (বুখারী, 


নাসাঈ)। 
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৫৪৩। আহ্মাদ ইব্ন আলী-- হযরত আওস ইব্‌ন কাহ্মাস থেকে তাঁর পিতা কাহ্মাস্‌ 
(রা)-এর সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা মিনায় নামাযের জন্য অপেক্ষা করছিলাম। 
এমতাবস্থায় ইমামের হাযির হতে বিলম্ব হওয়ায় আমাদের কেউ কেউ বসে গেল। কুফার 
একজন শায়খ আমাকে প্রশ্ন করেন- আপনি কেন বসলেন? আমি বললাম, ইব্‌ন বুরায়দা বলেন, 


কিতাবুস সালাত ৩০৫ 


এভাবে দাঁড়িয়ে থাকা নিম্প্য়োজন। তখন কুফার শায়েখ আমাকে বলেন, আবদুর রহমান ইব্‌ন 
আওসাজা (রহ) বারাআ ইব্‌ন আযিব (রা)-র সূত্রে আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেছেন, তিনি 
বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের সময়ে ইকামত বলার পূর্বেই 
কাঁতারবদ্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে যেতাম। 
রাবী বলেন, মহান আল্লাহ ও ফেরেশ্তা মন্্লী এঁ সমস্ত ব্যক্তিদের প্রতি রহমত বর্ষণ 
করেন-যারা প্রথম হতে কাতারবদ্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে এবং আল্লাহ্‌র নিকট সর্বোত্তম পদক্ষেপ 
৮555 নামায আদায় করে বা নামাযের জন্য অপেক্ষা 
করে- নোসাঈ)। 


চিজান [কিনারা লানেপোরসোপিদ দরে 
-নি। 26০৯ চ৪1 পাও 0২ 

৫৪৪| মুসান্দাদ- আনাস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা এশার নামাযের ইকামত 
দেওয়ার পরেও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলাইহে ওয়া সাল্লাম মসজিদের পাশে এক ব্যক্তির সাথে 
গোপন পরামর্শে ব্যস্ত থাকেন। অতঃপর তিনি ফিরে এসে দেখেন যৈ- মুসল্পলীরা তন্দ্াচ্ছর হয়ে 

পড়েছে- (বুখারী, মুসলিম, নাসাঈ)। 

১০০৮৯ ১৯ ০০/৮৭০ | ০১১১ ৩০01০ ০০ -০£০ 
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৫৪৫। আবদুল্লাহ ইব্‌ন ইসহাক-- সালিম আবুন-নাদর থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, মুআযৃযিন 
ইকামত দেয়ার পরেও মুসল্লীদের কম উপস্থিতির কারণে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া 
সাল্লাম তাদের আগমন অপেক্ষায় বসে থাকতেন এবং যখন তিনি মুসল্লীর সংখ্যা অধিক দেখতেন 
7 ছে 


পে সপ পলিসি 


৬৯ নি ১৮১০2 নিবি 
| ৫0১ 
আবু দাউদ শরীফ (১ম খ)__৩৯ 


৩০৬ সুনানে আবু দাউদ (রহ) 


৫৪৬| আবদৃল্লাহ্‌ ইবৃন ইস্হাক-- আলী ইব্‌ন আবু তালিব (রা) হতে পূর্বোক্ত হাদীছের অনুরূপ 
বর্ণিতহয়েছে। 


০0211 4১5 ০৪ 8০1 (0.০ 
৫২. অনুচ্ছেদঃ জামাআত পরিত্যাগের কঠোর পরিণতি সম্পর্কে 
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৫৪৭। ঘি ইজ দারদা রো) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আতি রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছিঃ যখন কোন থ্রামে বা বনজঙ্গলে তিনজন লোক 

একত্রিত হয় এবং জামাআতে নামায আদায় না করে-তখন শয়তান তাদের উপর প্রভূত্ব বিস্তার 

করে। অতএব (তোমরা) অবশ্যই জামাআতের সাথে নামায আদায় কর। কেননা দলচ্যুত বকরীকে 

নেকড়ে বাঘে ভক্ষণ করে থাকে- (নাসাঈ)। 

রাবী আস-সায়েব বলেন, এখানে জামাআত অর্থ জামাআতের সাথ নামায আদায় করা। 


্ ১4258252587 রে 2404 


» ৯৫১৪? ৯ পর্ণ লু কুকির ৯ পতি ইশ 


রা ০475 ভি 
সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেনঃ আমার ইচ্ছা হয় যে, লোকদেরকে 
জামাআতের সাথে নামায আদায়ের নির্দেশ দেই এবং তাদের জন্য একজন ইমাম নিযুক্ত করি। 
অতঃপর আমি কাষ্ঠ বহনকারী একটি দল আমার সাথে নিয়ে এ লোকদের নিকট যাই যারা 
জামাআতে শরীক হয়নি। অতঃপর তাদের ঘর-বাড়ি জ্বালিয়ে দেই- (বুখারী, মুসলিম, 
ইব্‌ন মাজা, তিরমিযী, নাসাঈ)। 


কিতাবুস সালাত ৩০৭ 
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৫৪৯। আন-নুফায়লী-- আবু হুরায়রা রো) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহে ওয়া সাল্লাম বলেছেনঃ -আমার ইচ্ছা হয় যে, আমি কিছু সংখ্যক যুবককে কাষ্ঠ 
সংগ্রহের নির্দেশ দেই। অতঃপর যারা বিনা কারণে নামাযের জামাআতে অনুপস্থিত থাকে তাদের 
ঘর-বাড়ি স্বালিয়ে ভম্মিভূত করে দেই। 
রাবী বলেন, আমি ইয়াধীদ ইব্ন আসিমকে জিজ্ঞেস করি- হে আবু আওফ! এ দ্বারা কি 
কেবলমাত্র জুমুআর জামাআতের প্রতি ইংগিত করা হয়েছে? তিনি বলেন, তা আমি সঠিকভাবে 
জ্ঞাত নই। কেননা আবু হুরায়রা রো) রাসূলুল্লাহ স)-কে হতে জুমুআ অথবা অন্য কোন নামাযের 
জন্য নির্দিষ্ট ভাবে বলতে শুনিনি (অতএব এ ছারা স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, পাঁচ ওয়াক্তের 
নামাযের জন্য জামাআতে হাযির হওয়া কর্তব্য)- (মুসলিম, তিরমিযী)। 
১৮৪৫১১০০৬০০ ০০৬ ও (১১৫৬০৮২১৬১০ ৫০০, 
০০১3০ প নাকি (৮৪০০৩.৮২4১এ। ৮০১০০২০। এ 
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অভির ঠা শ 


৫৫০। হারূন ইব্‌ন আবাদ” আবদুল্লাহ ইব্ন মাস্উদ (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, তোমরা 
ই পাঁচ ওয়াক্তের নামায ঠিকভাবে আযানের সাথে হেফাযত কর। কেননা এই নামাযসমূহ 


৩০৮ | _ সুনানে আবু দাউদ (রহ) 


হিদায়াতের অন্ত্তুক্ত। মহান আল্লাহ নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের জন্য তা ফরয 
ও হিদায়াতের বাহন হিসেবে নির্ধারিত করেছেন। 

রাবী বলেন, আমরা তো দেখেছি যে, প্রকাশ্য মুনাফিক্রা ব্যতীত জামাআতে কেউই অনুপস্থিত 
থাকত না। আমরা আরো দেখেছি যে, দূর্বল ও অক্ষম ব্যক্তি দু'জনের উপর ভর করে মসজিদে 
এসে জামাআতে নামায আদায়ের জন্য কাতারবদ্ধ হত। তোমাদের প্রত্যেকের সুন্নাত ও নফল) 
নামায আদায়ের জন্য নিজ নিজ ঘরে নামাযের স্থান আছে। যদি তোমরা মসজিদ ত্যাগ করে নিজ 
নিজ আবাসে ফরয নামায আদায় কর তবে তোমরা তোমাদের নবীর সুন্নাত ত্যাগকারী হিসেবে 
বিবেচিত হবে। আর যদি তোমরা তোমাদের নবীর সুন্নাত পরিহার কর তবে অবশ্যই তোমরা 
পথত্রষ্ট হবে_ (মুসলিম, নাসাঈ, ইব্‌ন মাজী)। 
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৫৫১। কুতায়বা-- ইব্ন আরাস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, সাসূলল্লাহ সান্লা্লাহু আলাইহে 
ওয়া সাল্লাম বলেছেনঃ যে ব্যক্তি মুআযৃযিনের আযান শুনে বিনা কারণে মসজিদে উপস্থিত হয়ে 
জামাআতে নামায আদায় করবে না তার অনত্র আদায়কৃত নামায আল্লাহ্‌র দরবারে কবুল হবে না 
(অর্থাৎ তার নামাযকে পরিপূর্ণ নামায হিসেবে গণ্য করা হবে না)। 
সাহাবীরা ওজর সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে রাসূলুল্লাহ্‌ (স) বলেনঃ যদি কেউ ভয়ভীতি ও 
অসুস্থতার কারণে জামাজাতে হাবির হতে অক্ষম হয় তরে তার জন্য বাড়ীতে নামায পড়া 
দুষণীয় নয়- (ইব্ন মাজা)। 


৯5১5 


তেরা সাদা রপারনতাসন পাশা 
পত৮5০ ৩ তপু. ৯৪ প৮ রকি 512৯ 2 ্ে টি & 
১. এও রা 


পারা রা তাত 


দা নর করত হিজরা 
সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞেস করেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি অন্ধ তদুপরি 


কিতাবুস সালাত ৩০৯ 
মসজিদও আমার ঘর হতে অনেক দূরে, কিন্তু আমাকে মসজিদে আনা নেওয়ার জন্য লোক আছে। 
এমতাবস্থায় আমি কি ঘরে (ফরয) নামায আদায় করতে পারি? নবী করীম (স) জিজ্ঞেস করেনঃ 
তুমি কি আযান শুনতে পাও? আমি বলি, হাঁ। নবী করীম (স) বলেনঃ আমি তোমার জন্য 
(জামাআত) থেকে অব্যাহতির কোন কারণ পাচ্ছি না- (ইবৃন মাঙ্গা, মুনলিম, নাসাঈ। 
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৫৫৩। তারার তিনি বলেন, ইয়া 
রাসূলাল্লাহ! মদীনা শহরে অনেক বিষাক্ত ও হিংঘব প্রাণী আছে যার দ্বারা আক্রান্ত হওয়ার আশংকা 
আছে। এমতাবস্থায় জামাআতে হাযির হওয়ার ব্যাপারে আমার করণীয় কি? তিনি বলেনঃ তৃমি 
কি আযানের হাইয়া আলাস-সালাহ্‌ ও হাইয়া আলাল-ফণ'লাহ্‌ শুনতে পাও? আমি বলি -হ। 
তিনি বলেনঃ তুমি তার জবাব দাও (জামাআতে হাযির হও)_ (নাসাঈ, ইব্‌ন মাজা)। , 
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৫৫৪। হাফৃস ইব্‌ন উমার" স্টবাই ইব্‌ন কাক (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম আমাদের সাথে ফজরের নামায আদায় করেন। অতঃপর তিনি 
বলেনঃ অমুক ব্যক্তি কি জামাআতে হাযির হয়েছে? সাহাবীরা বলেন-না। অতঃপর তিনি বলেনঃ 
অমুক ব্যক্তি কি নামাযে উপস্থিত হয়েছে? তাঁরা বলেন, না। তিনি বলেনঃ এই দুই সময়ের 
(ফজর ও এশার) নামায আদায় করা মুনাফিকদের জন্য খুবই কষ্টকর। যদি তোমরা এই দুই 
ওয়াক্তের নামাযের ফযীলাত সম্পর্কে অবহিত থাকতে, তবে অবশ্যই তোমরা এই দুই সময়ে 
হামাগুড়ি দিয়ে হলেও জামাআতে হাযির হতে এবং জামাআতের প্রথম লাইনটি ফেরেশতাদের 
কাতারের অনুরূপ। যদি তোরা এর ফযীলাত সম্পর্কে অবগত থাকতে তবে তোমরা প্রথম 
কাতারে দাড়ানোর জন্য অবশ্যই প্রতিযোগিতা করতে। নিশ্যয়ই মানুষের একাকী নামায হতে 
_দুইজনের একত্রে নামায আদায় করা.অধিক উত্তম এবং দুইজনের একত্রে নামায অপেক্ষা 
তিনজনের একত্রে নামায আদায় করা আরও অধিক উত্তম। এর অধিক জামাআতে যতই লোক 
বেশী হবে_ ততই তা মহান আল্লাহর নিকট অধিক পছন্দনীয়- (নাসাঈ, ইব্‌ন মাজা)। 
১০০00০০০০৬৮ ৪ 84০৪ 3৯০এ 3১): ২521 4০ 7০০০ 
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৫৫৫। আহ্মাদ ইব্ন হাল” উছমান ইব্ন আফ্ফান (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেনঃ যে ব্যক্তি এশার নামায 
জামাআতের সাথে আদায় করল সে যেন অর্ধ রাত দাঁড়িয়ে ইবাদত করল। আর যে ব্যক্তি ফজর ও 
এশার নামায জামাআতে আদায় করল সে যেন সারা রাতব্যাপী ইবাদতে মশৃগুল থাকল- 


(মুসলিম, তিরমিযী)! 
১১। এ ৮৪৭। 0 0 2 ০০৫5৫ 
৫৪. অনুচ্ছেদঃ পায়ে হেটে মসজিদে যাওয়ার ফযীলাত 


কিতাবুস সালাত ৩১১ 


৯৩ পর ডতেত 4 পরতে 
১০৮৯৮৯। 458 ৮৮০০৫ 4০০৭ ১-০ -০০৯ 


গার্নারি না 


চিনা ররর রা হার 
ওয়া সাল্লাম বলেছেনঃ মসজিদ হতে যার অবস্থান (বাসস্থান) যত দূরে, সে তত অধিক ছওয়াবের 
অধিকারী- (ইব্‌ন মাজী)। 
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৫৫৭। আবদুল্লাহ ইব্‌ন মুহাম্মাদ আন-নুফায়লী-- উবাই ইব্‌ন কাব (রা) হতে বর্ণিত। তিনি 
বলেন, মদীনার জনৈক মুসলিম ব্যক্তি, যার বাসস্থান ছিল মসজিদে নববী হতে সবচাইতে দূরে 
এবং তিনি সব সময়ই পদব্রজে মসজিদে নববীতে এসে নামায পড়তেন। একদা আমি তাঁকে 
অনুরোধ করি যে, যদি আপনি একটি গাধা খরিদ করতেন তবে তার পিঠে আরোহণ করে প্রচন্ড 
গরম ও অন্ধকার রাতে সহজে যাতায়াত করতে পারতেন। জবাবে এ ব্যক্তি বলেন, আমার নিকট 
আদৌ পছন্দনীয় নয় যে, আমার বাসস্থান মসজিদের নিকটবর্তী হোক। অতঃপর এই সম্পর্কে 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামকে অবহিত করা হলে তিনি তাঁকে এ সম্পর্কে 
জিজ্ঞেস করেন। তিনি বলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমার কামনা এই যে, (আমার বাড়ী যেহেতু 
মসজি হতে দূরে সেহেতু ) যাতায়াতের জনা অধিক পদক্ষেপের বিনিময়ে আমি অধিক ছওয়াব 
প্রাপ্ত হব। নবী করীম (স) বলেনঃ তুমি যে ছওয়াবের কামনা করছ- মহান আল্লাহ তা তোমাকে 
দান করেছেন-_ দি ইসির! 


৩১২. | সুনানে আবু দাউদ (রহ) 


৮১০১৩ ০৬424 ৫০প2 প্‌ পপঞেতা 
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৫৫৮। আবু তাওবা-” হযরত আবু উমামা নাতরিভা ডা রর? 
আলাইহে ওয়া সাল্লাম বলেন, যে ব্যক্তি উযু করে ফরয নামায আদায়ের উদ্দেশ্যে মসজিদে যায়, 
সে ইহ্রামধারী হাজ্জীর অনুরূপ ছওয়াব প্রাপ্ত হবে। অপর পক্ষে যে ব্যক্তি কেবলমাত্র চাশৃতের 
নামায আদায়ের জন্য মসজিদে যায় সে উমরাহকারীর ন্যায় ছওয়াব প্রাপ্ত হবে। যে ব্যক্তি এক 
ওয়াক্ত নামায আদায়ের পর হতে পরের ওয়াক্ত নামায আদায় করাকালীন সময়ের ঘধ্যে কোনরূপ 
বেহুদা কাজ ও কথাবার্তায় লিপ্ত না হয়, তার আমলনামা সপ্তাকাশে লিপিবদ্ধ হবে, অর্থাৎ সে 
উচ্চ মর্যাদার অধিকারী হবে' 
৯২০৯ 21০০/4--০21255 ০৬ 55105255558 
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৫৫৯। যুসাদ্দাদ-- আবু হুরায়রা ( (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে 

ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেনঃ কোন ব্যক্তি জামাআতের সাথে নামায আদায় করলে- বাড়ীতে 

এবং বাজারে একাকী নামায আদায় করা অপেক্ষা তা পচিশ গুণ শ্রেয়। তা এই কারণে যে, যখন 

কোন ব্যক্তি উত্তমরূপে উযু করে শুধু নামাযের উদ্দেশ্যেই মসজিদে যায়- তার প্রতি পদক্ষেপের 


কিতাবুস সালাত ৩১৩ 


বিনিময়ে তার মর্যাদা বৃদ্ধি এবং গুনাহ মাফ হয়ে থাকে যতক্ষণ না সে সসজিদে প্রবেশ করে। 
অতঃপর সে ব্যক্তি মসজিদে প্রবেশের পর যতক্ষণ সেখানে নামাযের জন্য অবস্থান করবে ততক্ষণ 
তাকে নামাধী হিসাবে গণ্য করা হবে। এঁ ব্যক্তি যতক্ষণ মসজিদে অবস্থান করবে ততক্ষণ 
ফেরেশ্তারা তার জন্য দু'আ করবে। দু'আটি এইরূপঃ 

ইয়া আল্লাহ! তুমি তাকে ক্ষমা কর। ইয়া আল্লাহ। তৃমি তার উপর রহমত বর্ষণ কর। ইয়া আল্লাহ! 
তুমি তার তওবা কবুল কর।” ব্যক্তির জন্য ফেরেশৃতারা ততক্ষণ পর্যন্ত রূপ দু'আ করতে 
থাকবে যতক্ষণ সে কাউকেও কষ্ট না দেয় অথবা তার উযু নষ্ট না হয়- (বুখারী, মুসলিম, 
তিরমিযী, ইব্‌ন মাজা)। 
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৫৬০। মুহা ইব্‌ন ঈসা-- আবু সাঈদ আন্-খুদরী (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আল্লাইহে ওয়া সাল্লাম বলেছেনঃ জামাআতের সাথে এক ওয়াক্তের নামায -একাকী 
পচিশ ওয়াক্ত নামায (আদায়ের) সমতুল্য। যখন কোন ব্যক্তি মাঠে বা বনভূমিতে সঠিকভাবে 
রুকু-সিজদা সহকারে নামায আদায় করবে, তখন সে পঞ্চাশ ওয়াক্ত নামাযের সমান ছওয়াব 
পাবে- ইব্নমাজা)। 

ইমাম আবু দাউদ (রহ) বলেন, আবদুল ওয়াহেদ এই হাদীছের মধ্যে বলেন যে, মাঠে বা জংগলে 
কোন ব্যক্তির নামায 85958 অতপর তিনি 
হাদীছের শেষ পর্যন্ত বর্ণনা করেন। 
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৫৫. অনচ্ছেদঃ অন্ধকারের মধ্যে মসজিদে যাওয়ার ফযীলাত 


পাস পার্টি ৯৯৩,1৮৮ 


১৮৮৩1 ০০ ৯০৮৬ 6১০ রিকি ৫৯৭ 


আবু দাউদ শরীফ (১ম খণ্ড)__৪০ 
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৫৬১। ইয়াহ্‌ইয়া ইব্‌ন মুঈন-. বুরায়দা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী করীম সাল্লাল্লাহ আলাইহে ওয়া 
সাল্লাম বলেনঃ যারা অন্ধকার রজনীতে মসজিদে হাযির হয়ে জামাআতে নামায আদায় করে- 
তাদেরকে কিয়ামতের দিনের পরিপূর্ণ নূরের সুসংবাদ দাও- (তিরমিযী, ইব্‌ন মাজা)। 
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৫৬. অনুচ্ছেদঃ উযু করে নামাযের উদ্দেশ্যে মসজিদে যাওয়ার নিয়মকানুন 


চো পলক ৯১ 92৩9 পভ 


2 ৯৯ ভুত 
০১০7৫১-৯ 4৯০ ১ এএি। ০০150501০৪০ ০৪ ১০৯০ ৩০০ -০১% 
পা 2 নিন 2৪ »% চি ০ 5৮9০৩ পর ০৯ পাঞে তা 


£১২০ 0২০৫ ০1১০০ 20৬1 ০ ৩৯০ ০১২৬০ 58৮৪৪ ০8 ২2 


৫১০ 30 ০১১৯৩৪ 0৩ 4০০ ০১০১ এ০০ 2, রে 2৫১1 


০9994০4। ০০4/453393১৮ 505০8 


পপর ঠেতশল 5 2535 ঠী পলা পিতা পিঞে টি তাত 


3৫ 42084 0 ২৯০৭ এ ১.০ ০১১ ৮৩০৩ ০৯ 1৩০০। 


1 এ 


৫৬২। মুহাম্মাদ ইব্‌ন সুলায়মান-- আবু ছুমামা আল-হান্নাত হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, 
মসজিদে গমনকালে কাব ইব্‌ন উজরা (রা)-র সাথে পথিমধ্যে তাঁর সাক্ষাত হয়। রাবী বলেন, 
তখন আমি আমার হাতের অংগুলি মট্কাচ্ছিলাম। তিনি আমাকে এরূপ করতে নিষেধ করে 
বলেন- রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলাইহে ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেনঃ যখন তোমাদের কেউ 
উত্তমরূপে উযু করার প্র মসজিদে গমনের ইচ্ছা করে, সে যেন তার হাতের অংগুলী না মটকায়। 
কেননা এ ব্যক্তিকে তখন নামাযী হিসেবে গণ্য করা হয়- (তিরমিযী, ইব্ন মাজা)। 
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৫৬৩। মুহামাদ ইব্ন যুজায ইব্‌ন আরাদ আল-আনবারী-: সাঈদ ইব্নুল মুসাইয্যাব (রহ) 
হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক আনসার সাহাবীর মৃত্যু উপস্থিত হলে তিনি বলেন, আমি 
তোমাদের নিকট একটি হাদীছ একমাত্র আল্লাহ্‌ তাআলার সন্তুষ্টি অর্জনের জন্যই বর্ণনা করতে 
চাই। অতঃপর তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছিঃ 
তোমাদের কেউ যখন ভালভাবে উযু করে নামাযের জন্য রওনা হয়, তখন সে তার ডান পা 
উঠানোর সাথে সাথেই তার আমলনামায় একটি নেকী লিখিত হয়। অতঃপর তার বাম পা 
ফেলার সাথে সাথেই তার একটি গুনাহ মার্জিত হয়। এখন যে ব্যক্তি ইচ্ছা করে, সে তার 
আবাসস্থান মসজিদের নিকটে বা দূরে করতে পারে। অতঃপর এ ব্যক্তি মসজিদে আগমনের পর 
জামাআতের সাথে নামায আদায় করলে- তার সমস্ত (সগীরা) গুনাহ মাফ হবে' এ ব্যক্তি 
মসজিদে পৌছতে পৌছতে ইমাম যদি নামাযের কিছু অংশ আদায় কর ফেলে, তখন সে 
ইমামের সাথে বাকী নামায অদায়ের পর- ইমাম যা পূর্বে আদায় করেছে, তা পূর্ণ করবে। কিন্তু 
সওয়াবের ব্যাপারে এ ব্যক্তি পূর্ণ নামায প্রাপ্ত ব্যক্তির অনুরূপ হবে। এঁ ব্যক্তি মসজিদে আগমনের 
পর যদি দেখে যে, ইমাম তার নামায শেষ করে ফেলেছে, তখন সে একাকী নামায আদায় 
০০৪০৮৪৪০% 


(1558) ৯১৪ ০৩৩ 
3১০০ | ১৫ 0০৯ ০০ ৩3 ৫. ০৬ 


৬ 
জামাআত না পেলে 


এ রী পাত ৯ ্ ০৩ পর ০ 
২৯০ ০০৯০০ এ সন সত ০5০ 441) ১৩০ 0১০ -০৯ 
টি পা ৮: সত পাডি০ ৭ 


388০৯ 021 ০2১৬৭। ১১৯৮ ১০৮০ ০১০৯০০০৫০৮ & এ 


৩১৬ | সুনানে আবু দাউদ (রহ) 


এ ৮০০০০১১০২০৫৪4২। 4০8 08 


পাত পতি তা ক 


৪5782 


৫৬৪। আবদুল্লাহ ইব্‌ন মাসলামা-- আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেনঃ যে ব্যক্তি উত্তমরূপে উযু করার পর মসজিদে 
গিয়ে দেখতে পায় যে, নামাযের জামাআত শেষ হয়ে গিয়েছে- মহান আল্লাহ্‌ এঁ ব্যক্তিকেও 
তাদের অনুরূপ ছওয়াব প্রদান করবেন- যারা মসজিদে হাযির হয়ে জামাআতের সাথে পুরা 
নামায আদায় করেছে। তাতে জামাআতে নামায আদায়কারীদের ছওয়াব কম হবে না- নোসাঈ)। 
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৫৮. অনুচ্ছেদঃ মহিলাদের মসজিদে যাতায়াত সম্পর্কে 
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_৫৬৫। মৃসা ইব্‌ন ইসমাঈল-* আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে 
ওয়া সাল্লাম বলেছেনঃ তোমরা আল্লাহ্‌র বান্দীদের ভ্ত্রীলোকদের) আল্লাহ্র মসজিদে যাতায়াতে 
নিষেধ কর না। কিনতু খোশবু ব্যবহার নাকরে তারা মসজিদে যাবে।১ 
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৫৬৬ সুলায়মান ইব্‌ন হার০-" ই বন উমার (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহে ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেনঃ তোমরা আল্লাহর বাঁদীদের (ত্ত্রীলোকদের) আল্লাহ্‌র 
মসজিদসমূহে যাতায়াতে বাধা দিও না- (বুখারী, মুসলিম)। 

১। মহিলাদের মসজিদে যাওয়া সাধারণতঃ জায়েয। বিশেষত এশা ও ফজরের জামাআতে লরীক হওয়ার জনয 
তাদের মসজিদে যাওয়ার অনুমতি দেয়া হয়েছে। কিন্তু ফিত্না-ফাসাদের আশংকায় সচরাচর মহিলাদের 
মসজিদে না যাওয়াই উত্তম! 
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৫৬৭। হিরা হি বার 
সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম বলেছেনঃ তোমরা তোমাদের স্ত্রীদের মসজিদসমূহে যাতায়াতে 
বাধা দিও না। কিন্তু তাদের ঘরসমুহই তাদের (নামাযের জন্য) উত্তম [স্থান)- (এ)। 
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৫৬৮। উছমান ইব্‌ন আবু শায়বা-” আবুদুল্লাহ ইব্‌ন উমার (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলন, নবী 
করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেনঃ তোমরা তোমাদের স্ত্রীদের রাতের 
বেলায় মসজিদে যাওয়ার অনুমতি দাও। তখন তার এক পুত্র (বিলাল) বলেন, আল্লাহ্‌র শপথ! 
আমি তাদের রাতের বেলায় মসজিদে যাওয়ার অনুমতি দেব না। কেননা এতে তারা 
ফিত্না-ফাসাদে লিপ্ত হতে পারে। আল্লাহ্র শপথ! আমি তাদেরকে কিছুতেই অনুমতি দেব না। 
রাবী মুজাহিদ (রহ) বলেন, হযরত আবদুল্লাহ্‌ (রা) তাঁর উপর রাগান্বিত হন এবং তাকে 
গালাগালি করেন আর বলেন, আমি বলছি- রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম 
বলেছেনঃ মহিলাদের মসজিদে যাওয়ার অনুমতি দাও, আর তুমি বলছ, আমি কোন মতেই 
০০০০০০০০০৪ (বুখারী, টি তিরমিযী)। 
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৫৬৯। আল্্‌-কানাবী-- আয়েশ! (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, বর্তমান মহিলাদের 
আচার-আচরণ যদি রাসূলল্লাহ সাল্টাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম স্বচক্ষে দেখতে পেতেন তবে 
অবশ্যই তিনি তাদের মসজিদে যেতে নিষেধ করতেন- যেরূপ বনী ইসরাঈলের স্ত্রীলোকদের 
মসজিদে যাওয়া নিষেধ করা হয়েছিল। 

রাবী ইয়াহ্‌ইয়া বলেন, তখন আমি রাবী আমরাকে জিজ্ঞেস করি, বনী ইসরাইলের স্ত্রীলোকদের 
কি মসজিদে যেতে নিষেধ করা হয়েছিল? তিনি বলেন, হাঁ- (বুখারী, মুসলিম)। 
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৫৭০| ইব্নুল মুছান্না-” আবদুল্লাহ ইব্‌ন মাস্উদ (রা) হতে বর্ণিত। নবী 
আলাইহে ওয়া সাল্লাম বলেনঃ মহিলাদের ঘরে নামায আদায় করা- বৈঠকখানায় নামায আদায় 


করার চাইতে উত্তম এবং মহিলাদের সাধারণ থাকার ঘরে নামায আদায় করার চেয়ে গোপন 
প্রকোষ্ঠে নামায আদায় করা অধিক উত্তম। 
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৫৭১। আবু মামার” ইব্‌ন উমার (রা) হতে বর্ণিত। বিশুগরাত রর 


কিতাবুস সালাত . ৩১৯ 


ওয়া সাল্লাম বলেছেনঃ যদি আমরা মসজিদে নববীর এই দরজাটি মহিলাদের জন্য নির্দিষ্ট করে 
দিতাম (তবে খুবই উত্তম হত)। 

রাবী নাফে বলেন, ইব্‌ন উমার (রা) তাঁর ইন্তেকালের পূর্ব পর্যন্ত এই দরজা দিয়ে এ কারণে আর 
কোন দিন প্রবেশ করেননি। ইমাম আবু দাউদ বলেন, এই হাদীছ ইসমাঈল ইব্‌ন ইব্রাহীম 
হতেও বর্ণিত হয়েছে এবং এটা বিশুদ্ধ অভিমত। 


৮5411141518 
৬০. অনুচ্ছেদঃ দৌড়ে নামাযের জন্য যাওয়া 
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৫৭২। আহ্মাদ ইব্‌ন সালেহ” আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছিঃ যখন নামাযের জন্য ইকামত দেয়া হয় তখন 
তার জন্য (জামাআতে শরীক হওয়ার জন্য) তোমরা শান্ত ও স্বাভাবিক গতিতে হোঁটে যাও, 
দৌড়িয়ে যেয়ো না। অতঃপর তোমরা ইমামের সাথে য' পাও (যত রাকাত নামায” পাও) তা 
আদায় কর এবং যা না পাও তা পরে পূরণ কর- (বুখারী, মুসলিম, ইব্ন মাজা, নাসাঈ, 
তিরমিযী) " 
ইমাম আবু দাউদ বলেন, আয-যুবায়দী, ইব্‌ন আবু যি'ব, ইব্রাহীম ইব্ন সা'দ, মুআম্মার, 
শুআয়েব ইব্‌ন আবু হাম্যা-যুহরী হতে বর্ণনা করেছেন যে, "তোমরা যে নামায না পাও তা পরে 
পূরণকরবে।” 


৩২০ | ্‌ সুনানে আবু দাউদ (রহ) 

ইব্‌ন উয়ায়না কেবলমাত্র যুহ্রী হতে এইরূপ বর্ণনা করেছেন যে, "তোমরা আদায় করবে।” 
মুহাম্মাদ ইব্ন আমর- আবু সালমা হতে, তিনি আবু হুরায়রা (রা) হতে এবং জাফর ইব্‌ন 
রবীআ (রহ) আল-আরাজ হতে, তিনি হযরত আবু হুরায়রা (রা) হতে এরূপ বর্ণনা করেছেন যে, 
“তোমরা তা পূর্ণ করবে।” 

হযরত ইব্‌ন মাসউদ (রা) নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম হতে এবং হযরত আবু 
কাতাদা ও আনাস (রা) প্রমুখ সকলেই নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম হতে এরূপ 
বর্ণনা করেছেনঃ *তোমরা নামায পুর্ণ কর। ্‌ 
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সাল্লাম বলেনঃ তোমরা শান্তির সাথে নামাযের জন্য আস। অতঃপর তোমরা ইমামের সাথে যা 
পাবে তা আদায় করবে এবং যা না পাবে তা পরে পূর্ণ করবে। এছাড়া অন্যান্য বর্ণনায় সামান্য 
শাব্দিক পার্থক্য সহকারে এরূপই বিবৃত হয়েছে। 


স্তুর্তপ 


টির রান বাবরের 
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৫৭৪| মূসা ইবৃন ইসমাঈল-- আবু সাঈদ আলৃ-খুদরী (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম এক ব্যক্তিকে (জামাআতের পর) একাকী নামায আদায় করতে 
দেখে বলেনঃ তোমাদের মধ্যে এমন কেউ নাই কি- যে এই ব্যক্তিকে সদকা দিয়ে তার সাথে 
একত্রে নামায পড়ে পারে? - ততিরমিযী)। 
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৬২. অনুচ্ছেদঃ ঘরে একাকী নামা আদায়ের পর মসজিদে গিয়ে জামাআত 
পেলে তাতে শরীক হবে 


পলা ০ পালে ঠেত পর পত5575 
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৫৭৫। হাফ্স ইব্‌ন উমার-- জাবের ইব্‌ন ইয়ামীদ ইবনূল আসওয়াদ থেকে তাঁর পিতার সূত্রে 
বর্ণিত। একদা যৌবনের প্রারস্তে তিনি রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের সাথে 
জামাআতে নামায আদায় করেন। নামায শেষে দেখা যায় যে, দুই ব্যক্তি জামাআাতে শরীক না 
হয়ে মসজিদের কোনায় বসে আছে। তখন তাদেরকে ডাকা হলে তারা নবী করীম (স)-এর 
খিদমতে ভীত প্রকম্পিত অবস্থায় হাযির হয়। অতঃপর তিনি তাদের জিজ্ঞেস করেনঃ আমাদের 
সাথে নামায় আদায় করতে কিসে তোমাদের বাধা দিয়েছে? তারা বলে, আমরা আমাদের ঘরে 
নামায আদায় করেছি। তিনি বলেনঃ তোমরা এইরূপ করবে না, বরং কেউ ঘরে নামায আদায়ের 
পর মসজিদে ইমামকে নামাযরত পেলে তার সাথে শরীক হয়ে নামায আদায় করবে এবং তা 
তার জন্য নফল হিসেবে গণ্য হবে- (তিরমিযী)। 
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৫৭৬। ইব্‌ন মুআয-- জাবের ইব্‌ন ইয়াষীদ (রহ) থেকে তাঁর পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, 
আমি মিনাতে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের সাথে ফজরের নামায আদায় করি 
“হাদীছের অবশিষ্টাংশ পূর্বোক্ত হাদীছের অনুরূপ। 


আবৃ দাউদ শরীফ (১ম খণ্ড)-_ ৪১. 


৩২২ | সুনানে জু দাউদ (রহ) 
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৫৭৭' কুতায়বা-” ইয়ামীদ ইব্‌ন আমের (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি টি | করীম 
সাল্লান্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের খিদমতে হাযির হয়ে তাঁকে নামাযে রত পাই। আমি তাঁদের 
সাথে নামাযে শরীক না হয়ে বসে থাকি। রাবী বলেন, অতঃপর নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে 
ওয়া সাল্লাম নামাযান্তে আমাদের পৃতি লক্ষ্য করে দেখেন্‌ যে, ইয়াধীদ বসে অছেন। তখন নবী 
করীম (স) তাকে জিজ্ঞেস করেনঃ হে ইয়াধীদ। তুমি কি ইসলাম রুবুল কর নাই? আমি বলি- 
হাঁ, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আমি ইসলাম গ্রহণ করেছি। তখন তিনি বলেনঃ তবে কিসে তোমাকে 
লোকদের সাথে জামাআতে শরীক হতে বাধা দিয়েছে? আমি বলি, অমার ধারণা ছিল যে, 
মসজিদের জামাআত সমাপ্ত হয়েছে, সে কারণে আমি বাড়িতে একাকী নামায আদায় করে 
এসেছি। তখন তিনি বলেনঃ যখন তুমি মসজিদে এসে লোকদের জামাআতে নামায আদায় 
করতে দেখবে, তখন তাদের সাথে তুমিও নামায পড়বে এবং তা তোমার জন্য নর্ফল হবে এবং 
আগে পড়া নামায ফরয হিসাবে গণ্য হবে। 
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কিতাবুস সালাত | | ৩২৩ 


৫৭৮। আহ্মদ ইব্‌ন সালেহ--" বানু আসাদ্‌ ইবৃন খুযাইমা গোত্রের এক ব্যক্তি আবু আইউব 

আনসারী (রা)-কে জিজ্ঞেস করেন, আমাদের কেউ ঘরে একাকী নামায আদায়ের পর মসজিদে 
এসে দেখতে পায় যে, সেখানে জামাআত শুরু হয়েছে। এমতাবস্থায় এ ব্যক্তি জামাআতে শরীক 

হয়ে নামায আদায় করতে পারবে কি না- এ ব্যাপারে আমি সন্দীহান। আবু আইউব (রা) বলেন, 
এ ব্যাপারে আমি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামকে দিজ্দঞেস করায় তিনি বলেনঃ 
সে এ জামাআতে শরীক হলে ছওয়াব প্রাপ্ত হবে। 


& ০ $৩া6ক কক পক ০০ 
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৬৩. অনুচ্ছেদঃ জামাআতে নামায আদায়ের পর অন্যত্র গিয়ে জামাআত পেলে 
| তাতে শরীক হবে কি? 
0০ ১৬০১৯১৯০০৯৯ নিতো 21 (6১১ _০৬৭ 


৯2182 * এর সনি পে পানে পাটি 


শনি ১৩ 


58০ এ মারলে 


৫৭১। আবু কামিল-” সুলায়মান (রহ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি ইব্‌ন উমার (রা)-র 
সাথে সাক্ষাতের উদ্দেশ্যে মদীনার নিকটবর্তী বিলাত নামক স্থানে আসি। আমি তাঁদেরকে নামাযে 


রূত পাই। আমি তাঁকে জিজ্ঞেস করি, "আপনি কেন তাদের সাথে নামায আদায় করছেন না?” 
তিনি বলেন, অমি ইতিপূর্বে জামাআতে নামায আদায় করেছি। আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 


আলাইহে ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছিঃ তোমরা একই ফরয নামায একই দিনে দু'বার আদায় 
করো না (অর্থাৎ একই নামায ফরয হিসেবে দু”বার আদায় করা যাবে না, বরং পরবর্তী নামাযটি 
নফল হিসাবে আদায় করা যেতে পারে)- [নাসাঈ)। 


1-১০০২০0০01 ৮৮৮৯ ০৪ ০৫ ১) 
৬৪. অনুচ্ছেদঃ ইমামতির ফযীলাত সম্পর্কে 
২৬১০৯২০৯১৬৩, 2 


পা, ০2৮ 5৮ পা পান পর তত 


৩২৪ সুনানে আবু দাউদ (রহ) 


সতত পর্ণ | সত্তা তা পা ৯5 তত ১১:৯5 


-8245 0943 655১১০০০৪৪০ ১9443 ০এ%। 


৫৮০। সুলায়মান ইব্‌ন দাউদ-- উক্বা ইবন আমের (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, অমি 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছিঃ যে ব্যক্তি সঠিক সময়ে লোকদের 
নিয়ে জামাআতে নামায আদায় করছে- এজন্য সে (ইমাম) নিজে এবং মুক্তাদীগণও পরিপূর্ণ 
ছওয়াবের অধিকারী হবে। অপরপক্ষে যদি কোন সময় ইমাম সঠিক সময়ে নামায আদায় করে 
তবে এজন্য সে দায়ী হবে কিন্তু মুক্তাদীগণ পরিপূর্ণ ছওয়াবের অধিকারী হবে- (ইব্‌ন যাজা)। 
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৬৫. অনুচ্ছেদঃ ইমামতি করতে একে অপরের সাথে ঝগড়া করবে না 


5065 2৫৩৬৯ সরল 5 পেল ৯১৬৯ ৬৪৩ পি 
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যাহ দার জালা বা আমি 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছিঃ কিয়ামতের নিদর্শনাবলীর মধ্যে 
এও একটি যে, যখন মসজিদের মুসন্্লীগণ সকলেই নামাযের জন্য ইমামতি করতে রাযী না 
হওয়ায় পরিস্থিতি এমন হবে যে_ কাউকেও ইমামতি করার যোগ্য হিসেবে পাওয়া যাবে না 
(জাখেরী ঘামানায় তা লোকদের অজ্ঞতার কারণে হবো- (ইব্‌ন মাজা)। 


0105 9১1 0516 
৬৬. অনুচ্ছেদঃ ইমামতির জন্য যোগ্য ব্যক্তি সম্পর্কে 
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-৪ 
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কিতাবুস সালাত ৩২৫ 
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25505254০44 825 354১6 ঠা 
৫৮২। আবুল ওয়ালীদ-- আবু মাসউদ আল-বদরী (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেনঃ উপস্থিত লোকদের মধ্যে আল্লাহ্র কিতাব (ও . 
তার কিরাআত) সম্পর্কে সর্বাধিক অভিজ্ঞ ব্যক্তি তাদের ইমামতি করবে। যদি এ বিষয়ে সকলে 
সমান যোগ্যতার অধিকারী হয়, তবে যিনি প্রথম হিজরতকারী ব্যক্তি তিনি ইমাম হবেন। যদি 
তাতেও সকলে সমান হয়, তবে যিনি অধিক বয়ঙ্ক হবেন- তিনিই ইমাঘতি করবেন। কোন 
ব্যক্তি যেন অন্য কোন স্থানে অথবা অন্যের আধিপত্যের স্থানে ইমামতি না করে, কারো জন্য 
নির্ধারিত আসনে তার অনুমতি ব্যতিরেকে যেন আসন গ্রহণ না করে। অর্থাৎ ইমাম বা অন্য 


952 চি রা টন রা টি 


2 কা 


৯৪ পাকিতা ৩০৪ পাক 


নিযে রেররা তোরা 262108- পু 


৫৮৩। ইব্‌ন মুআয-- শোবা (রহ) হতে উপরোক্ত হাদীছটি বর্ণিত হয়েছে। তাঁর বর্ণনায় আরও 

আছেঃ অন্যের ইমামতির স্থানে অনুমতি ব্যতীত যেন ইমামতি না করে। 

ইমাম আবু দাউদ (রহ) বলেন, ইয়াহ্‌ইয়া-শো*বা হতে অনুরূপভাবে বর্ণনা করেছেন যে, 

ইমামতির জন্য যোগ্যতম হল কুরআন সম্পর্কে অভিজ্ঞ ব্যক্তি। 
১/১:১৩0০2১40145 85585 (36: _০/$ 
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- ৮1১94০55032 7৩ ৪১৯১১ ০৫০৭৪ প 2.5 ২০ ০৪ 9৫ 0344৪ 


১ এই হাদীছের মর্মানুযায়ী মসজিদের ইমাম ও মুআযধিন ছাড়া অন্য কারো জন্য জায়নামায রাখা বা নামাযের 
নির্দিষ্ট স্থান রাখা উচিৎ নয়। এতে ইসলামী সমতা ও সৌত্রাতৃত্বের মান ক্ষুন্ন হয়। 


৩২৬ ্‌ সুনানে আবু দাউদ (রহ) 


৫৮৪। আল-হাসান ইব্‌ন আলী” হযরত আবু মাসউদ (রা) নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে 
ওয়া সাল্লাম হতে উপরোক্ত হাদীছ বর্ণনা করেছেন। তিনি (স) বলেনঃ যদি সকলে কিরাআতের 
মধ্যে সমান হয় তবে যে ব্যক্তি সুন্নাহ্‌ (হাদীছ) সম্পর্কে বেশী অতিজ্ঞ সে-ই ইমামতি করবে। 
এতেও যদি সকলে সমান হয় তবে প্রথম হিজরতকারী ব্যক্তি ইমামতি করবে। এই হাদীছে 
“ফাআকদামুহুম কিরাআতান” শব্দের উল্লেখ নাই- (মুসলিম, তিরমিযী, ইব্‌ন মাজা, নাসাঈ)। 
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৫৮৫। মুসা ইব্‌ন ইসমাঈল-- আমর ইব্‌ন সালামা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদ; 
আমরা লোকজনের সমবেত কেন্দ্রে উপস্থিত ছিলাম। এ সময় এক প্রতিনিধি দল নবী করীম 
সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের নিকট আগমন করে। তাঁরা প্রত্যাবর্তনের সময় আমাদের পাশ 
দিয়ে গমণকালে বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম এইরূপ বলেছেন। রাবী 
বলেন, এ সময় আমার বয়স কম ছিল এবং স্মরণশক্তি ছিল প্রথর। ফলে এ সময়ে আমি 
কুরআনের অনেকাংশ কণ্ঠস্থ করে ফেলি। 

রাবী বলেন, একদা আমার পিতা তাঁর গোত্রের প্রতিনিধি হিসেবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু খালাইহে 
ওয়া সাল্লামের নিকট যান। তখন তিনি তাদেরকে নামাযের নিয়ম-কানুন শিক্ষা দেন এবং এ 
কথাও বলেন যে, তোমাদের মধ্যে যার অধিক কুরআন মুখস্থ আছে- সে যেন ইমামতি করে। 
আমি অধিক কুরআন মুখস্থকারী ও বিশুদ্ধরূপে পাঠকারী হিসেবে তাঁরা আমাকেই ইমামতির 
দায়িত্ব পুদান করেন। অতঃপর আমি তাঁদের ইমামতি করতে থাকি। এ সময় আমার গায়ে হলুদ 
বর্ণের একটি ছোট চাদর ছিল। নামাযের সময় যখন আমি সিজদায় যেতাম- তখন তা খুলে যেত। 


কিতাবৃস সালাত ৩২৭ 


মহিলাদের মধ্যে একজন বলেন, তোমরা তোমাদের ইমামের সতর ঢাকার ব্যবস্থা কর। অতঃপর 
তারা আমার জন্য একটি ইয়ামন দেশীয় জামা খরিদ করেন; যার ফলে ইসলাম গ্রহণের পর 
4 
আরম্ভ করি যখন আমার বয়স ছিল মাত্র ৭ বা ৮ বছর১- বিনিভিনিন। | 
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৫৮৬। রী আমর ইবৃন সালামা (রা) হতে এই হাদীছটি বর্ণিত আছে। তিনি বলেন, 
আমি আমার সম্প্রদায়ের ইমামতি করতাম একটি চাদর পরিধান করে, যা ফাটা ও তালিযুক্ত 
ছিল। এমতাবস্থায় যখন আমি সিজদায় যেতাম তখন আমার পাছা অনাবৃত হয়ে যেত। 
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বরা বারন রহ রা বধূ 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের খিদমতে উপস্থিত হন। তাঁরা সেখান হতে 
প্রত্যাবর্তনের সময় বলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমাদের নামাযে কে ইমামতি করবে? তিনি বলেনঃ 
তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি কুরআন সম্পর্কে অধিক অভিজ্ঞ বা অয়িক জ্ঞানী- সে ইমামতি 


১। ইমাম আবু হানীফা (রহ)- এর মতানুযায়ী ফরয নামাযের জন্য নাবালকের ইমামতি জায়েয নয়। এটা 
ইসলামের প্রারভ্তিক যৃগের ঘটনা, যখন শরীআতের হুকুম-আহকাম পরিপূর্ণভাবে নাযিল হয়নি।- (অনুবাদক) 


৩২৮ সুনানে আবু দাউদ (রহ) 


করবে। রাবী বলেন, এ সময় আমার সম্প্রদায়ের মধ্যে কুরআন সম্পর্কে আমিই অধিক অভিজ্ঞ, 
ছিলাম। তাই তারা আমাকে ইমাম নিযুক্ত করেন, কিন্ত তখন আমার বয়স ছিল খুবই কম। তখন 
আমার পরনে একটি ছোট চাদর থাকত এবং বয়সের স্বল্নতা হেতু আমি তাঁদের সাথে উঠাবসা 
না করলেও অমি তাঁদের জামাআতে ইমামতি করতাম এবং জানাযার নামাযও পড়াতাম। ইমাম 
আবু দাউদ (রহ) বলেন, ইয়াধীদ ইব্‌ন হারূনের সূত্রে বর্ণিত হাদীছে "আন আবীহি” শব্দের 
উল্লেখনেই। 
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ররর রগ 
মুহাজিরদের প্রথম দলটি যখন কুবার নিকটবর্তী আসবাহ নামক স্থানে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
অলাইহে ওয়া সাল্লামের আগেই অবতরণ করেন-তখন তাঁদের ইমামতি করতেন হযরত 
সালেম রো)-যিনি ছিলেন হযরত আবু হুযায়ফা (রা)-র আযাদকৃত গোলাম। তাদের মধ্যে তিনিই 
ছিলেন কুরআন সম্পর্কে সমধিক অভিজ্ঞ। 

রাবী হাইছামের বর্ণনায় আরও আছেঃ এ দলে উমার ইবৃনুল খাত্তাব (রা) এবৎআবু সালামা ইব্ন 
আবদুল আসাদ প্রমুখ বিশিষ্ট সাহাবীরাও ছিলেন- (বুখারী)। 
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১4765198 


কিতাবুস সালাত. | ৩২৯ 


৫৮৯। মুসাদ্দাদ"” মালিক ইবৃনুল হুয়ায়রিছ রো) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু 
আলাইহে ওয়া সাল্লাম তাঁকে অথবা তাঁর সাথীকে বলেনঃ নামাযের সময় উপস্থিত হলে- আযান 
ও ইকামতের পর তোমাদের মধ্যেকার বয়স্ক ব্যক্তি নামাযে ইমামতি করবে। 

রাবী মাসলামার হাদীছে উল্লেখ আছে যে, এঁ সময় আমরা সকলেই প্রায় সমান ইলমের অধিকারী 
ছিলাম। ইসমাঈল হতে বর্ণিত হাদীছে উল্লেখ আছে যে, রাবী খালিদ বলেন, তখন আমি আবু 
কিলাবাকে বলি, "কুরআনে অধিক অভিজ্ঞ এ শব্দটি কেন উল্লেখ করা হয় নাই? তিনি বলেন, 
ওর 
কুরআনের কথা এখানে উল্লেখ করেন নাই (বরৎবয়সের কথা বলেছেন)। 
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৫৯০। উছমান ইব্ন আবু শায়বা-- ইব্‌ন আরাস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ 


সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেনঃ তোমাদের মধ্যেকার উত্তম ব্যক্তি যেন আযান 
দেয় এবং বিশুদ্ধরূপে কুরআন পাঠকারী যেন' তোমাদের ইমামতি করে- (ইব্‌ন মাজী)। 


শি পা. . ঞা ঞে ঞ ৬ 
পালন লালন, 
৬৭. অনুচ্ছেদঃ মহিলাদের ইমামতি করা সম্পর্কে 
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পর 


আবু দাউদ শরীফ (১ম খণ্ড)__৪২ 


৩৩০ ্‌ সুনানে আবু দাউদ (রহ) 
১০০৪০০৪০০০০ 27 ১০১9 
পে পে ॥2 এ চা পা 
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হারার যা হই ভি 
বলেন, বদরের যুদ্ধের সময় আমি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামকে বলি- ইয়া 
রাসূলাল্লাহ! আমাকে এই যুদ্ধে অংশ গ্রহণের অনুমতি দান করুন, যাতে অমি যুদ্ধাহত 
সেনানীদের সেবা শুশুষা করার সময় শাহাদাত বরণ করতে পারি। জবাবে তিনি বলেনঃ তুমি 
স্বগৃহে অবস্থান কর। আল্লাহ্‌ রবুল আলামীন তোমাকে শাহাদাত নসীব করবেন। : 

রাবী বলেন, এজন্য তাঁকে শহীদ আখ্যায়িত করা হত। রাবী আরও বলেন, তিনি কুরআন 
সম্পর্কে বিশেষ অভিজ্ঞ ছিলেন। একদা তিনি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের 
নিকট আরয করেন যে, তাঁর ঘরে আযানের জন্য যেন একজন মুআযযিন নিযুক্ত করা হয় 
(মহিলাদের জামাআত কায়েমের উদ্দেশ্যে)। 

(তাঁর শাহাদাত বরণের ঘটনা এই যে,) তিনি তাঁর এক দাস ও এক দাসীকে এই চুক্তিতে আযাদ 
করেন যে, আমার মৃত্যুর পর তোমরা আযাদ হবে। একদা'রাতে তারা (দাস-দাসী) তাঁকে চাদর 
দিয়ে আবৃত করে শ্বাসরুদ্ধ করে হত্যা করে এবং পালিয়ে চলে যায়। পরদিন সকালে হযরত 
উমার (রা) তাঁকে মৃত অবস্থায় দেখে সকলের নিকট বলেন, তাঁর নিকট যে দাস-দাসী থাকত 
তাদের সম্পর্কে তোমাদের যে ব্যক্তি অবগত আছে সে যেন তাদেরকে আমার নিকট হাযির করে। 
(অতঃপর উপস্থিত করা হলে তারা তাঁকে হত্যা করেছে বলে স্বীকার করে) তখন তাদেরকে 
০8259745 
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পার্স ০5 


পির 082 3 


&৯২। আল-হাসান ইব্‌ন হাম্মাদ আল-হাদরামী-- উন্ে ওয়ারাকা (রা) হতে ব্ণিত। ভিনি 
বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম কখনও কখনও তাঁকে দেখার জন্য তাঁর 


কিতাবুস সালাত ৩৩১ 


বাড়ীতে যেতেন। তিনি তাঁর জন্য একজন মুআযৃযিনও নিযুক্ত করেন। সে তাঁর বাড়িতে আযান 
দিত এবং মহানবী (স) তাঁকে স্বগৃহে মহিলাদের নামাযে ইমামতি করার নির্দেশ দেন। 
হানি আমি তাঁর জন্য নিযুক্ত বয়ঃবৃদ্ধ মুআযধিনকে দেখেছি। 
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৬৮. অনুচ্ছেদঃ সুকতাদীদের নারাধীতে ইমামতি করা নিষেধ 
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৫৯৩। আল-কানাবী- আবদুল্লাহ ইব্ন আমৃর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেনঃ আল্লাহ তাআলা তিন ব্যক্তির নামায কবৃল 
করেন না। যে ব্যক্তি কোন সম্প্রদায়ের ইমামতি করে, অথচ মুকতাদীরা তার উপর অসম্ভৃষ্ট। যে 
ব্যক্তি নামাযের সময় উত্তীর্ণ হওয়ার পর নামায আদায় করে। যে ব্যক্তি স্বাধীন মহিলা অথবা 
পুরুষ লোককে ক্রীতদাসী বা দাস বানায়- (ইব্‌ন মাজা)। 


১৯15 241 হ5০1 26 দে 


৬৯. অনুচ্ছেদঃ সৎ এবং অসৎ লোকের ইমামতি সম্পর্কে 
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নারে (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, হি 
বলেছেনঃ যে কোন মুসলমান ইমামের পেছনে (জামাআতে) ফরয নামাযসমূহ আদায় করা 


৩৩২. সুনানে আবু দাউদ (রহ 


বাধ্যতামূলক- চাই .সে (ইমাম) সৎ হোক অথবা অসং- এমনকি সে কবীরা গুনাহের কাজে 
লিপ্ত হয়ে থাকলে। 


৬৯০0 ০01 ৮6০ 
৭০. অনুচ্ছেদঃ অন্ধ ব্যক্তির ইমামতি করা সম্পর্কে 


পর ৩৬০ 
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টিনার ররর 
করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম জিহাদে গমনকালে ইব্‌ন উদ্দে মাকতুম (রা)-কে 
নিজের স্থলাভিষিক্ত নিয়োগ করেন। তিনি লোকদের ইমামতি করতেন। অথচ তিনি ছিলেন 
জন্মান্ধ। 
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৭১. অনুচ্ছেদঃ সাক্ষাতকারীর (মেহমানের) ইমামতি সম্পর্কে 
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৫৯৬। সুসলিম ইব্ন ইব্রাহীম-” বুদায়েল থেকে আবু আতিয়্যার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, 
মালিক ইব্‌ন হুয়ায়রিছ (রা) আমাদের মসজিদে আগমন করেন। তখন নামাযের ইকামত দেওয়া 
হলে আমরা তাঁকে ইমামৃতি করার জন্য অনুরোধ করি। তিনি আমাদের বলেন, তোমাদের মধ্য 
হতে এক জনকে ইমামতি করতে বল। আমি ইমামতি না করার কারণ এখই তোমাদের নিকট 


কিতাবুস সালাত | ৩৩৩ 


বর্ণনা করব। আমি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছিঃ যে ব্যক্তি কোন 
সম্প্রদায়ের নিকট তাদের সাথে সাক্ষাতের উদ্দেশ্যে গমন করবে সে যেন তাদের ইমামতি না 
করে” বরং তাদের মধ্য হতে কেউ যেন তাদের ইমামতি করে- (তিরমিযী, নাসাঈ)। রী 
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৯ অঃ ইনার সক ভুলা উহা দান হা 
” আদায় করা সম্পর্কে 
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৫৯৭। আহ্মাদ ইব্‌ন সিনান-- হাম্মাম হতে বর্ণিত। হুযায়ফা (রা) মাদায়েন নামক স্থানে একটি 
দোকানের উপর দীড়িয়ে লোকদের ইমামতি করেন। তখন আবু মাসউদ (রা) তাঁর জামা ধরে টান 
দেন। তিনি নামায শেষে বলেন, তুমি কি একথা জান না যে- লোকদেরকে উঁচু স্থানে দাঁড়িয়ে 
ইমামতি করতে নিষেধ করা হয়েছে? জবাবে তিনি বলেন- হা আপনি যখন আমার জামা ধরে 
টান দেন তখন তা আমার স্মরণ হয়। 
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. ৩৩৪ সুনানে আবু দাউদ (রহ) 


৫৯৮। আহ্মাদ ইব্‌ন ইব্রাহীম"- আদী ইব্‌ন ছাবেত (রা) জনৈক ব্যক্তির সূত্রে বর্ণনা করেছেন 
যে, একদা তিনি হযরত আম্মার ইব্‌ন ইয়াসির (রা)-র সাথে মাদায়েনে ছিলেন। নামাযের জন্য 
ইকামত দেয়া হলে হযরত আম্মার (রা) একটি দোকানের উপর (উঠু স্থানে) দাঁড়িয়ে নামাযে 
ইমামতি করতে যান, মুক্তাদীরা নীচ্‌ স্থানে দণ্ডায়মান ছিলেন । হযরত হুযায়ফা (রা) অথ্সসর 
হয়ে আম্মার (রা)-র হাত ধরে তাঁকে নীচে নামিয়ে আনেন। হযরত আম্মার (রা) নামায শেষ 
করলে হযরত হুযায়ফা (রা) তাঁকে বলেন, আপনি কি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া 
সাল্লামকে বলতে শুনেননিঃ যখন কোন ব্যক্তি কোন সম্প্রদায়ের ইমামতি করবে, সে যেন 
সমাগত মুসন্্লী হতে কোন উচু স্থানে দভ্ডায়মান না হয়? তখন হযরত আম্মার (রা) বলেন, এঁ 
সময় হাদীছটি আমার স্মরণে আসায় আমি আগনার হস্ত ধারণের অনুসরণ করে নীচে নেমে 
আসি। 
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৭৩. অনুচ্ছেদঃ কোন ব্যক্তির একবার নামায আদায়ের পর এ নামাযে পুনরায় 
তার.ইমামতি 
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৫৯৯। উবায়দুল্লাহ ইব্‌ন উমার”” বাজ ইিভিবাটাহা ভাবি হযরত মুআয 
ইব্‌ন জাবাল (রা) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের সাথে এশার নামায আদায়ের পর 
স্বীয় সম্প্রদায়ে ফিরে গিয়ে পুনরায় তাদের এ এশার নামাযে ইমামতি করতেন।১ 
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১ ইশ লজ মালিক (রহ)-এর মতে, একবার নামায আদায়ের পর পুনরায় এ 
নামাযের ইমামতি করা জায়েয নয়। -(অনুবাদক) 


কিতাবুস সালাত ৩৩৫ 


৬০০। মুসাদ্দাদ-” জাবের ইব্‌ন আবদুল্লাহ্‌ (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, মুআয (রা) নবী 
করীম সাল্লাল্লাহু আল্গাইহে ওয়া সাল্লামের সাথে (এশার নামায) আদায় করে স্বীয় গোত্রে ফিরে 
গিয়ে পুনরায় এ নামাযে নিজ গোত্রের লোকদের ইমামতি করতেন- (বুখারী, মুসলিম, নাসাঈ)। 
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৭৪. অনুচছদঃ বসে ইমামতি করা সম্পর্কে 
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_ ৬০১। আল্‌-কানাবী-- আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহে ওয়া সাল্লাম ঘোড়ায় অরোহণ করেন। তিনি তার পিঠ থেকে পড়ে যাওয়ায় তাঁর দেহের 
ডান পারে ব্যথা পান। এমতাবস্থায় তিনি বসে নামাযে ইমামতি করেন এবং আমরাও তাঁর 
পিছনে বসে নামায আদায় করি। নামায শেষে নবী করীম (স) বলেনঃ ইমামকে এজন্যই নিযুক্ত 
করা হয়েছে যে, তার অনুসরণ করা হয়। অতএব ইমাম যখন দাঁড়িয়ে নামা আদায় করবে তখন 
তোমরাও দন্ডায়মান হবে। অতঃপর ইমাম যখন রুকূ করবে তখন তোমরাও রুকু করবে এবং 


_- ইমাম যখন মস্তক উত্তোলন করবে তোমরাও মস্তক উঠাবে। অতঃপর ইমাম যখন "সামিআল্লাহু 


লিমান হামিদাহ” বলবে, তখন তোমরা বলবে শ্রববানা ওয়া লাকাল হামৃদ।” ইমাম যখন বসে 
নামায আদায় করবে, তখন তোমরাও বসে নামায আদায় করবে- (বুখারী, মুসলিম, নাসাঈ, 
তিরমিযী)। 
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৩৩৬ সুনানে আবু দাউদ (রহ) 
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৬০২। উছমান ইব্‌ন আবু শায়বা-- জাবের (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহে ওয়া সাল্লাম মদীনাতে অশ্বপৃষ্ঠে আরোহণের পর তার পিঠ হতে খেজুর কাঠের উপর 
পড়ে গিয়ে তিনি পায়ে আঘাত পান। অতঃপর আমরা তাঁকে দেখতে এসে আয়েশা (রা)-র ঘরে 
তাস্বীহ পাঠরত অবস্থায় পাই। রাবী বলেন, আমরা তাঁর পেছনে দাঁড়াই, কিন্তু তাতে তিনি বাধা 
দেননি। অতঃপর আমরা পুনরায় তাঁকে দেখতে এসে তাঁকে ফরয নামায বসা অবস্থায় আদায় 
করতে দেখি। আমরা তাঁর পেছনে দাঁড়ালে তিনি আমাদেরকে বসার জন্য ইশারা করায়- আমরা 
বসে যাই। অতঃপর তিনি নামায শেষে বলেন ঃ যখন ইমাম বসে নামায আদায় করবে-তখন 
তোমরাও বসবে এবং ইমাম যখন “দাঁড়িয়ে নামায আদায় করবে তখন তোমরাও দাঁড়াবে এবং 
পারস্ের অধিবাসীরা দের নেহৃহাীয় বাতদের সু যেমন দাড়ির থাকে ভোমরা ভগ 
করবে না- (ইব্‌ন মাজা)। 
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৬০৩। সুলায়মান ইবৃন হারব-” আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহে ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেনঃ ইমাম এজন্যই নিযুক্ত করা হয় যে, অন্যরা তার 
অনুসরণ করবে। যখন ইমাম তাক্বীর বলে- তখন তেমরাও তাকবীর বলবে। যতক্ষণ সে 


কিতাবুস সালাত ৩৩৭ 
তাকবীর না বলবে- ততক্ষণ তোমরাও বলবে না। অতঃপর ইমাম যখন রুকু করে- তখন 
তোমরাও রুকু করবে এবং সে রুকৃতে যাওয়ার পূর্বে তোমরা রুকৃতে যাবে না। অতঃপর ইমাম 
যখন "সামিআল্লাহু লিমান হামিদাহ” বলবে- তখন তোমরা "আল্লাহুম্মা ররবনা লাকাল হামদ” 
বলবে। 
মুসলিম ইব্‌ন ইব্রাহীম বলেন, "ওয়ালাকাল হামৃদ*” বলবে। যখন ইমাম সিজদা করবে তখন 
তোমরাও সিজদা করবে এবং তিনি সিজদায় যাওয়ার পূর্বে তোমরা সিজদায় যেও না। আর ইমাম 
যখন দাঁড়িয়ে নামায আদায় করবে তখন তোমরাও রূপ করবে এবং যখন ইমাম বসে নামায 
আদায় করবে_ তখন তোমরাও সকলে বসে নামায পড়বে। 
বুঝতে পারি নাই; পরে রাবী সুলায়মানের সূত্রে আমার সংগীরা আমাকে এ ব্যাপারে অবহিত 
করেন।১ 
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৬০৪। মুহাম্মাদ ইব্‌ন আদাম-- আবু হুরায়রা (রা) তাও টান 
আলাইহে ওয়া সাল্লাম বলেনঃ ইমাম এজন্য নিযুক্ত করা হয় যে, অন্যেরা তার অনুসরণ করবে। 


অতঃপর রাবী পৃবোর্ত হাদীছের অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। তবে এটুকু অতিরিক্ত বর্ণিত হয়েছে যে, 
যখন ইমাম কিরাআত পাঠ করবে” তখন তোমরা চুপ থাকবে”- (নাসাঈ, ইব্ন মাজ)। 


০0৪ 25০ সিন হরে ২. ০ 
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টিবি (42.493592 ও রি ৫ 
টা ইমাম আবু হানীফা রহ ও ইমাম শাফিঈ রহা- এর মতে ইমাম কোন কারনবশডঃ বসে নামায আদায় 
করলেও মুকতাদীরা দাঁড়িয়ে নামায অদায় করবে। অন্যান্য হাদীছের বর্ণনা থেকে তা প্রমাণিত- (অনুবাদক)। 


আবু দাউদ শরীফ (১ম খণ্ড)-_৪৩ 


৩৩৮ _. সুনানে আবু দাউদ (রহ) 


৬০৫। আল-কানাবী-- আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহে ওয়া সাল্লাম তাঁর ঘরে বসে নামায আদায় করার সময় অন্যেরা তাঁর পিছনে দাঁড়িয়ে 
নামায আদায় করছিল। অতঃপর তিনি তাদেরকে ইশারায় বসার নির্দেশ দেন। নামায শেষে তিনি 
বলেনঃ ইমাম এজন্যই নিযুক্ত করা হয় যে, অন্যেরা তার অনুসরণ করবে। যখন ইমাম রুকু 
করবে তখন তোমরাও রুকু করবে এবং ইমাম যখন মাথা উত্তোলন করবে তখন তোমরাও 
4578 


(বুখারী, মুসলিম। 
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৬০৬। কুতায়বা ইব্‌ন সাঈদ-- জাবের (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু 
আলাইহে ওয়া সাল্লাম অসুস্থ অবস্থায় বসে নামায পড়ার সময় আমরা তাঁর পিছনে নামায আদায় 
করি। আর হযরত আবু বাক্র সিদ্দীক (রা) মুক্তাদীদের শুনিয়ে উচ্চস্বরে তাক্বীর বলেন- 
অতঃপর পূর্বোক্ত হাদীছের অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে- (মুসলিম, নাসাঈ, ইব্ন মাজা)। 
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৬০৭। আবৃদা ইব্‌ন আবৃদুল্লাহ-- উসায়েদ ইব্‌ন হুদায়ের (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, তিনি 
লোকদের নামাযে ইমামতি করতেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম তাঁকে (অসুস্থ 
হলে) দেখতে আসেন। তখন লোকেরা তাঁকে বলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমাদের ইমাম অসুস্থ। 
তখন তিনি বলেনঃ যখন ইমাম বসে নামায পড়বে তখন তোমরাও বসে নামায পড়বে। ইমাম 
_ আবু দাউদ (রহ) বলেন, এই হাদীছের সনদ 'মুত্তাছিল' (পরস্পর সবযুক্ত) নয়। 
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৬০৮। মুসা ইব্‌ন ইস্মাঈল-- আনাস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহে ওয়া সাল্লাম উন্মে হারাম (রো)-র নিকট আগমন করেন। তখন তারা তাঁর সম্মুখে 
খাওয়ার জন্য ঘি ও খেজুর হাযির করেন। নবী করীম (স) বলেনঃ তোমরা ঘি ও খেজুর স্ব-স্ব 
পাত্রে রাখ, কেননা আমি রোযাদার। অতঃপর তিনি আমাদেরকে নিয়ে দুই রাকাত“নফল নামায 
তাদায় করেন। তখন উম্মে সুলায়ম (রা) ও উম্মে হারাম (রা) আমাদের পেছনে দাঁড়ান। রাবী 
ছাবেত বলেন, যথা সম্ভব আমার মনে পড়ে তিনি (আনাস) বলেছেন যে, 058 
ডান পাশে একই বিছানায় আমাকে দাঁড় করান। 
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৬০৯। হাফস ইব্‌ন উমার” আনাস রা) হতে বনিত। তিনি বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহে ওয়া সাল্লাম তাঁর ও একজন মহিলার ইমামতি করেন। তিনি তাঁকে তাঁর সে) পাশে 
এবং এঁ মহিলাকে আনাসের পেছনে দাঁড় করান- মুসলিম, নাসাঈ, ইব্‌ন মাজা)। 
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৩৪০ সুনানে আবু দাউদ (রহ) 
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৬১০। মুসাদ্দাদ-” ইব্‌ন আরাস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আমার খালা হযরত 

ময়মুনা (রা) -এর ঘরে রাত যাপন করি। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম ঘুম 

থেকে জাগরিত হয়ে পানির মশক খুলে উযু করেন। অতঃপর তিনি মশকের মুখ বন্ধ করে 

নামাযে রত হন। তখন আমি উঠে তাঁর ন্যায় উযু করে তাঁর বাম পাশে নামাযের জন্য দাঁড়াই। 

তিনি আমার ডান হাত ধরে তাঁর পিছন দিক দিয়ে নিয়ে আমাকে তাঁর ডান পাশে দাঁড় করান। এ 
4757575 (মুসলিম, 97777 
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৬১১। আমর ইব্ন আওন””” ইব্ন আরাস (রা) হতে এই সনদেও উপরোক্ত হাদীছটি বর্ণিত 
হয়েছে। তিনি বলেন, নবী করীম (স) আমার মাথার উপরিতাগের বা সম্মুখের চুল ধরে- 
আমাকে তাঁর ডান পাশে দাঁড় করান। 
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৬১২। আল্‌্-কানাবী-” আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা তীর দাদী 
হযরত মুলায়কা (রা) রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের জন্য তৈরী খাদ্য খাওয়ার 
জন্য দাওয়াত করেন। তিনি তা খাওয়ার পর বলেনঃ তোমরা এসো! আমি তোমাদের নিয়ে নামায 
পড়ব। আনাস (রা) বলেন, তখন আমি আমাদের অনেক দিনের ব্যবহারে কালো দাগযুক্ত একটি 
চাটাইয়ের দিকে উঠে যাই এবং পানি দিয়ে তা পরিষ্কার করি। রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহে 
ওয়া সাল্লাম তার উপর দাঁড়ান। আমি ও আমার ছোট ভাই তাঁর পেছনে দণ্ডায়মান হই এবং বৃদ্ধা 
মহিলা (মুলায়কা) আমাদের পিছনে দাঁড়ান। তিনি আমাদেরকে সংগে নিয়ে দুই রাকাত নামায 
আদায়ের পর প্রস্থান করেন- (বুখারী, মুসলিম, তিরমিযী, নাসাঈ)। 
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৬১৩। উছমান ইব্‌ন আবু শায়বা” হযরত আবদুর রহমান ইব্নুল-আসওয়াদ (রা) শে 
পিতার সুত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আলকামা ও আসওয়াদ (রহ) হযরত আবদুল্লাহ্‌ ইব্ন মাসউদ 
(রা)-র খেদমতে উপস্থিতির জন্য দরখাস্ত করেন। তাঁর খেদমতে প্রবেশর জন্য আমরা 
অনেকক্ষণ ধরে অপেক্ষা করছিলাম। এমতাবস্থায় জনৈক দাসী ঘর হতে বের হয়ে তাঁদেরকে 
দেখে (পুনরায় ঘরে প্রবেশ করতঃ) তাদের জন্য অনুমতি চায়। তিনি উভয়কে ভেতরে প্রবেশের 
অনুমতি দেন। অতঃপর তিনি (ইব্ন মাসউদ) আমার ও আলকামার মাঝখানে দাঁড়িয়ে নামায 
আদায় করেন। অতঃপর তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামকে এরূপ 
করতে দেখেছি- (নাসাঈ)। 


পতি ঞ 


(3541 ২৮০০৪ ০০৪। ০০, ৬৭ 
৭৬. অনুচ্ছেদঃ সালাম ফিরানোর পর ইমামের মুক্তাদীদের দিকে) ঘুরে বসা 


১১ ০০০ +৩৮০০১৯০৬ ৪ এ রি ৩১২) 


০৯ শালা %% ্ 


তিতির দিছি 


৩৪২ সুনানে আবু দাউদ (রহ) 

৬১৪। মুসাদ্দাদ-- জাবের ইব্ন ইয়াধীদ থেকে তীর পিতার সুত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের পিছনে নামায আদায় করতাম। তিনি নামায শেষে 
মুসল্লীদের দিক ফিরে বসতেন- (নাসাঈ, তিরমিযী) 
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৬১৫। মুহাম্মাদ ইব্ন রাফে-” বারাআ ইব্‌ন আযেব (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের সাথে নামায আদায় কালে তাঁর ডানদিকে থাকতে 
95595559550 (নাসাঈ, ইব্ন মাজী)। 


৫০ ০০ ১৮৪০৪ : ভা, 
৭৭. অনুচ্ছেদঃ ইমামের স্বীয় স্থানে দীড়িয়ে নফল নামায পড়া 
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৬১৬। আবু তাওবা-” মুগীরা ইব্ন শোবা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ 
আলাইহে ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেনঃ ইমাম যে স্থানে দাঁড়িয়ে ফরয নামায আদায় করেছে, 
সেখান হতে স্থানান্তরিত না হয়ে সে যেন অন্য নামায না পড়ে- (ইব্‌ন মাজা)। 

ইমাম আবু দাউদ (রহ) বলেন, রাবী আতা আল-খুরাসানীর- হযরত মুগীরা ইব্ন শোবা (রা)-র 
সাথে সাক্ষাত হয়নি (অতএব এটা সনদসূত্র কর্তিত হাদীছ)। 


১। নামায শেষে সালামের পর ইমামের ডান অথবা বাম দিকে মুক্তাদীদের দিকে মুখ ফিরিয়ে বসা সুন্নাত। 
এটা যে নামাযের ফরযের পর সুন্নাত নাই যথা ফজর ও আসর নামাযে প্রযোজ্য । -(অনুবাদক) 
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হিজর রান নাহ জেড 
হলে 
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৬১৭। আহ্মাদ ইব্‌ন ইউনুস” আবদুল্লাহ ইব্ন আমর (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেনঃ যখন ইমাম. নামাযের শেষ পর্যায়ে তাশাহ্হুদের 
পরিমাণ সময় বসার পর তার উযু নষ্ট হবে তিনি কোন কথা (সালাম) বলার পূর্বে- এমতাবস্থায় 
নামায আদায় হয়ে যাবে এবং মোক্তাদীদের নামাযও পূর্ণ হয়ে যাবে- যারা ইমামের সাথে পুরা ্‌ 
নামায পেয়েছে- (তিরমিযী)। 


এও এও ৪৮ 
হিজরা & হালালকারা পাতি) ভিন 
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৬১৮। উছমান ইব্ন আবু শায়বা-- হযরত আলী (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম বলেছেনঃ পবিত্রতা নামাযের চাবী স্বরূপ, তাক্বীর হল তার 
(নামাযের) জন্য সমস্ত বিষয়কে হারামকারী এবং সালাম হল তার জন্য সমস্ত বিষয়কে 
হালালকারী- (ইব্‌ন মাজা, তিরমিযী)। 


৩৪৪ সুনানে আবু দাউদ (রহ) 
শি শি 1৩০৭। মি ১552 0৮50৪, 
৮০. অনুচ্ছেদঃ যা ইমামের পি করা সম্পর্কে 
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৬১৯। মুসাদ্দাদ-- মুআবিয়া ইব্ন আবু সুফিয়ান (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেনঃ তোমরা আমার পূর্বে রুকু-সিজদা করবে না। 
যখন আমি তোমাদের পূর্বে রুকু করব অথবা তা থেকে মাথা উঠাব- তখন তোমরা আমার 
57775 (ইব্ন মাজা)। 


লিলা কুর্তি ৮০৪৪০ নি তি 
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০6৮4-857 ১ 


৬২০। হাফ্স ইব্ন উমার--. আবু ইস্হাক হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আমি আবদুল্লাহ 

ইব্‌ন ইয়াধীদ (রা)_কে খৃত্বা দিতে শুনলাম। তিনি বলেন, আল-বারাআ (রা) আমাদের নিকট 

হাদীস বর্ণনা করেছেন এবং তিনি অসত্য বলেননি। তিনি বলেছেন, তাঁরা (সাহাবীরা) রাসূলুল্লাহ 

সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের সাথে নামায আদায়কালে রুকু হতে মাথা উঠিয়ে অনেকক্ষণ 

দীড়াতেন। অতঃপর তাঁরা যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামকে সিজদা করতে 
দেখতেন তখন তাঁরাও সিজ্দায় যেতেন- (বুখারী, মুসলিম, নাসাঈ, তিরমিযী)। 
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৬২১। যুহায়ের ইব্‌ন হারব্‌-” আল-বারাআ ইব্ন আযেব (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, 
আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের সাথে নামায আদায় করতাম। যে পর্যন্ত নবী 
করীম (স)-কে রুকৃতে না দেখতাম, বা 55258750 


পৃষ্ঠদেশ বাঁকা করত না- (মুসলিম, নাসাঈ)। 
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৬২২। রি রাত তিনি বলেন,আমি আবদুল্লাহ 
ইব্‌ন ইয়াধীদকে মিথ্বারের উপর দাঁড়িয়ে বলতে শুনেছি-আমার নিকট বারাআ ইব্‌ন আযেব (রা) 
বর্ণনা করেছেন যে, তাঁরা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের সাথে নামায আদায় 
করতেন। যখন তিনি রুকু করতেন তখন তাঁরাও রুকৃ করতেন এবং তিনি *সামিআন্লাহু লিমান 
হামিদাহ্‌” বলার পর সিজ্দায় না যাওয়া পর্যন্ত তাঁরা দাঁড়িয়ে থাকতেন। অতঃপর তাঁরা রাসূলুল্লাহ 
(স)-এর অনুসরণ করতেন- (মুসলিম, নাসাঈ)। 


ঈ পপ 2 ৩ তত লি? 


৮১. অনুচ্ছেদঃ হা ্্ রা বারজিিটি সতর্কবাণী 


৯ পাপা ৪ 
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আবু দাউদ শরীফ (১ম খণ্ড)__8৪ 


৩৪৬ . সুনানে আবু দাউদ (রহ) 


৬২৩। হাফ্স ইবৃন উমার” আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সান্লাল্লাহ 
আলাইহে ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেনঃ ইমাম সিজ্দায় থাকা অবস্থায় তোমাদের কেউ মস্তক 
উত্তোলন করতে কেন ভয় করে না যে, যদি আল্লাহ ররুল আলামীন তার মাথাকে গাধার মাথায় 
অথবা তার অবয়বকে গাধার আকৃতিতে রূপান্তরিত করে দেন- (বুখারী, মুসলিম, তিরমিযী, 
ইব্নমাজা, নাসাঈ)। | 


| ₹0০01 45 ১৮০৯৫ ০৯০৫ কত তন 
৮২. অনুচ্ছেদঃ ইমামের পূর্বে উঠে চলে যাওয়া সম্পর্কে 
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না 


৬২৪। রর হারের ডিনিরডন। রী ভি 
আলাইহে ওয়া সাল্লাম তাঁদেরকে জামাআতে নামাযের জন্য উৎসাহ প্রদান করতেন এবং ইমামের 
পূর্বেচলে যেতে নিষেধ করতেন। 


পভ 


245875 ঠা 
৮৩. অনুচ্ছেদঃ কয়খানি কাপড় পরিধান করে নামা পড়া জায়েয 


1৬০ ০:০০১০৫০০৪১০।০ ৪০ (2 4৩ 
১৬ 5৪ ০০৫৫০ বি 25401 ৮০4॥ 4৮০০ পিরিি 


চটে পা 
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৬২৫। আল-কানাবী-” আবু হুরায়রা রো) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহে ওয়া সাল্লামকে এক কাপড়ে নামায আদায় করা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হয়। তিনি 
বলেনঃ তোমাদের প্রত্যেকের কি দুইটি করে কাপড় আছে?_ (বুখারী, মুসলিম, নাসাঈ, 
ইব্নমাজা)। 


কিতাবুস সালাত | ৩৪৭ 


পাপসিঞ 


008 ১১৪ ১৩৯০৮৫১০291 এ 31১50005১০৮ ৪৯ 
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পি 
৬২৬। মুসাদ্দাদ-- আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে 
ওয়া সাল্লাম বলেছেনঃ তোমাদের কেউ যেন বাহুদ্বয় খোলা রেখে এক বস্ত্রে নামায না 
পড়ে- বুখারী)। 
৮ 2২ 85128: 875 এ ঠেনে০ 
চি ০০ ৬০০৭] 4৮০০৭ তির নি 6, রি (6১ ৬ 
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43৩ ০০ 


৬২৭। যুসাদ্দাদ”” আবু হুরায়রা রা) হতে বণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাপা্লাহ আলাইহে 
ওয়া সাল্লাম বলেছেনঃ যখন তোমাদের কেউ কোন বস্ত্র পরিধান করে নামায পড়বে তখন সে 
যেন তার দু"টি আঁচল কাঁধের উপর বিপরীতমুখী করে রাখে (যাতে কাধ ঢাকা থাকে)- (বুখারী)। 


৯ ত৫৩%০ ৩০৩ ৩৯০ ৯৩৪৯৫ & ৯৬৯ নি 
2 532০৭ 


বিবি ৯ পপ £ 22৫ 1 একর সি সপ 


1: পিপি ৫৫ 


টির: নী 


৬২৮। কুতায়বা-. উমার ইব্‌ন আবু সালামা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ 

সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামকে একটি মাত্র বস্ত্র পরিধান করে নামায পড়তে দেখেছি। এ 

্‌ বডির রতি রাতের রনির রেডি বারে হিনিন 
তিরমিযী, ইব্ন মাজা, নাসা-)। 


০ ১০০৬ ১ ৪ ০০। ৬০০১1১৫০৬৯০ দিনটি ১৬ 


0842১22514 কহিঝ। ০ পরি। এ515550৪ 7১58৮9 


৩৪৮ সুনানে আবু দাউদ (রহ) 
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৬২৯। মুসাদ্দাদ-” কায়েস ইব্‌ন তাল্ক থেকে তাঁর পিতার সূত্রে বর্ণিত তিনি বলেন, আমরা 

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের খেদমতে উপস্থিত হলাম। সেখানে এক ব্যক্তি এসে 

তাকে বলেন, হে আল্লাহ্র নবী! এক বস্ত্রে নামায আদায় করা সম্পর্কে আপনার কি অতিমত? 

রাবী বলেন, তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলাইহে ওয়া সাল্লাম তাঁর পরিধেয় বস্ত্র এক করে 

নিলেন (একটি বস্ত্র খুলে অন্য একটি বস্ত্রের উপর পরিধান করেন)। অতপর তিনি দাঁড়িয়ে 

আমাদের নামায পড়ান। নামায শেষে তিনি বলেনঃ তোমাদের প্রত্যেকের দু'টি করে বস্ত্রে 
সংস্থান আছে ফি? 


০১ জল ১8058 ভন 21৯ 


৮৪. আছ কা দি লি লন বি নাম আদা সপ 


১০ ১০ জর ০৪৯, 


22105545588 481 ১১৫ 
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৬৩০। মুহাম্মাদ ইব্ন সুলায়মান” সাহ্ল ইব্ন সাদ (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি 
লোকদেরকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলাইহে ওয়া সাল্লামের পশ্চাতে নামায আদায়ের সময় তাদের 
সংকীর্ণ ইজারের (পায়জামার) কারণে তা বালকদের মত কাঁধে গিরা দিয়ে নামায আদায় করতে 
দেখি। এমতাবস্থায় এক ব্যক্তি বলে, হে সমবেত মহিলারা! পুরুষেরা সিজ্দা হতে মাথা 
উত্তোলনের পূর্বে তোমরা তোমাদের মাথা তুলবে না- (বুখারী, মুসলিম, নাসাঈ)। 


1৮525 শত বিলি তি 
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৮৫. অনুচ্ছেদঃ কব পরান করে নাগা আদায় কামার একে জন 


কিতাবুস সালাত ৩৪৯ 
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৬৩১। আবুল-ওয়ালীদ-- আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু 
আলাইহে ওয়া সাল্লাম একটি বন্ত্র পরিধান করে নামায আদায় করেন যার একাংশ আমার গায়ের 
উপর ছিল- (বুখারী, মুসলিম, নাসাঈ)। 


65775 715 
৮৬. অনুচ্ছেদঃ 75757757 


১৫৯০ ৩ ৯4 2৫4 


ভাপা তা 
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৬৩২। আল্‌-কানাবী-- সালামা ইব্নুল আকওয়া (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামকে বলি, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আমি একজন শিকারী। . 
আমি কি একটি মাত্র জামা পরিধান করে নামায আদায় করতে পারি? তিনি বলেন ঃ হাঁ, তবে 
তা বেঁধে নাও অন্তত একটি কাঁটা দ্বারা হলেও- (নাসাঈ)। 
৮ ১০৫ ৪4 5 ০৮ ১৫3০৮3০০৯7৮ 
টস ১৬এ, নি 15 এ 
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চিনি সিজি টিটি রি ডে 


৬৩৩। মুহাম্মাদ ইব্‌ন হাতেম-.. মৃহাম্মাদ ইব্‌ন আবদুর রহমান থেকে তাঁর পিতার সূত্রে 
_ বর্ণিত। তিনি বলেন, জাবের ইব্‌ন আবদুল্লাহ (রা) চাদর ব্যতীত কেবলমাত্র একটি জামা পরিধান 
করে আমাদের নামাযের ইমামতি করেন এবং তার উপর চাদর ছিল না। নামায শেষে তিনি 


৩৫০ ৃ সুনানে আবু দাউদ (রহ) 


বলেন, রা তি হানার সাযারিনিনিনি 
নামায আদায় করতে দেখেছি- (মুসলিম)। 


(-৬ 5। 04131 502-8৬ 

৮৭. অনুচ্ছেদঃ পরিধেয় বস্ত্র যদি সংকীর্ণ হয় 
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৬৩৪। হিশাম ইব্‌ন আম্মার-” উবাদা ইব্নুল ওয়ালীদ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা জাবের 
ইব্‌ন আবদুগ্লাহ (রা)-র নিকট উপস্থিত হলে তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে 
ওয়া সাল্লামের সাথে কোন এক যুদ্ধে যাই। তিনি নামায পড়ার জন্য দণ্ডায়মান হন। এ সময় 
জামার গায়ে একটি ছোট চাদর ছিল। আমি তা আমার কাঁধের দুই পাশে রাখার জন্য চেষ্টা করি, 
কিন্তু তা ছোট থাকায় কাঁধ পর্যন্ত পৌছেনি। আমার চাদরের লব্বা আঁচল ছিল, আমি সামান্য নত 
হয়ে এ আঁচলদ্বয় (কাঁধের) উপর এমনভাবে বেঁধে দেই, যাতে তা সরে না পড়তে পারে। অতঃপর ' 


কিতাবুস সালাত | ৩৫১ 


এ অবস্থায় আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের বাম পাশে গিয়ে নামাযে দাঁড়াই। 
তিনি আমার হাত ধরে ঘুরিয়ে তাঁর ডান পাশে নিয়ে দাঁড় করান। এ সময় হযরত ইব্ন সাখর 
(রহ) এসে তাঁর বাম পাশে দীঁড়ান। অতঃপর তিনি নিজের দুই হাত দিয়ে আমাদের উভয়কে ধরে 
তাঁর পিছনে দাঁড় করান। রাবী বলেন, অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম আমার 
প্রতি ইংগিতপূর্ণ দৃষ্টিতে তাকান, কিন্তু আমি এর অর্থ বুঝতে সক্ষম হই নাই, পরে আমি 
হৃদয়ংগম করতে পারি। তখন তিনি আমার প্রতি ইশারা করে বলেনঃ তোমার চাদর কোমরের 
সাথে ভাল করে বাঁধ। অতঃপর নামাযাস্তে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম বলেনঃ হে 
জাবের! আমি বলি- লারাইকা, ইয়া রাসূলাল্লাহ! তিনি বলেনঃ যখন তোমার চাদর বড় হবে 
তখন তা তুমি তোমার কাঁধের দুই পাশে জড়িয়ে রাখবে। আর যখন তা ছোট হবে তখন তী 
কোমরের সাথে শক্ততাবে বেঁধে রাখবে- (মুসলিম)। 
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৮৮. অনুচ্ছেদঃ নামাষের মধ্যে কাপড় ঝুলিয়ে রাখা 
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পপ 
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৬৩৫। যায়েদ ইব্‌ন আখযাম-- ইব্‌ন মাস্উদ (রা) হতে বণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছিঃ যে ব্যক্তি নামাযের মধ্যে অহংকার করে স্বীয় 
পরিধেয় বস্ত্র (লুংগি, জামা, পাজামা বা প্যান্ট গোছার নীচে পর্যন্ত) ঝুলিয়ে রাখে, এঁ ব্যক্তির ভাল 
বা মন্দের ব্যাপারে আল্লাহ তাআলার কোন দায়িত্ব নেই (তার জন্য জান্নাত হালাল করবেন না 
এবং দোযখ হারাম করবেন না, অথবা তার গুনাহ নাক করবেন না এবং তাকে খারাপ কাজ 
থেকে বাঁচিয়ে রাখবেন না)_ (নাসাঈ)। 
ইমাম আবু দাউদ (রহ) বলেন, মুহাদ্দিছদের একদল যেমন আসিম, হাম্মাদ ইব্‌ন সালামা, 
হাম্মাদ ইব্ন যায়েদ, আবুল আহওয়াস, আবু মুআবিয়া প্রমুখ এ হাদীছ ইব্‌ন মাসউদ (রা) 
থেকে “মাওকুফ হাদীছ” হিসেবে বর্ণনা করেছেন। 


৩৫২ সুনানে আবু দাউদ (রহ) 
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৬৩৬। মুসা ইব্‌ন ইস্মাঈল”” আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমাদের মধ্যে কোন 
এক ব্যক্তি তার পাজাম টাখনু গিরার নীচ পর্যন্ত) ঝুলিয়ে নামায পড়ছিল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ 
আলাইহে ওয়া সাল্লাম তাকে বলেনঃ তুমি যাও উযু করে আস! সে গিয়ে উযু করে ফিরে আসে। 
তিনি তাকে পুনরায় গিয়ে উযু করে আসার নির্দেশ দেন। সে পুনরায় উযু করে আসলে উপস্থিত 
এক ব্যক্তি তাঁকে বলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি তাকে ( উযু থাকাবস্থায়) কেন পুনরায় উু 
করার নির্দেশ দেন? তিনি বলেনঃ এই ব্যক্তি কাপড় ঝুলিয়ে নামায পড়ছিল এবং আল্লাহ্‌ তাআলা 
এরপ ব্যক্তিদের নামায আদৌ কবুল করেন না। 


(8:১০ 06131 3০92 506 ০১০6 -%৭ 
৮৯. অনুচ্ছেদঃ ছোট বন্ত্র কোমরে বেঁধে নামা আদায় করা সম্পর্বে 
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ৃ - 49441 
৬৩৭। সুলায়মান” ইব্ন উমার (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, হয় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ্‌ 
আলাইহে ওয়া সাল্লাম বলেছেন অথবা হযরত উমার (রা) বলেছেনঃ১ তোমাদের কারো যখন 
দু'টি বন্ত্র থাকবে_ তখন তা পরিধান করে নামায আদায় করবে। অপরপক্ষে যদি একটি ব্ত্ 
থাকে, তবে তা কোমরে বেঁধে নামায আদায় করবে এবং ইহুদীদের মত যেন পরিধান না করে। 


১। বর্ণনাকারীর এ ব্যাপারে সন্দেহ থাকায় হাদীছটি এতাবে উক্ত হয়েছে! -(অনুবাদক) 


কিতাবুস সালাত | ৩৫৩ 
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পপ 
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পি পর্পা তা 22 প্র, পেপাল 


৬৩৮। কিনার (রা) নত 
বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম এক বস্ত্র পরিধান করে নামায 
আদায় করতে নিষেধ করেছেন- যা শরীর আবৃত করে না। অপরপক্ষে তিনি চাদর বিহীন অবস্থায় 
কেবলমাত্র পাজামা (বা লুঙ্গি) পরিধান করে নামায আদায় করতেও নিষেধ করেছেন। 


জপ 2 


নি 


৮9 055 ০4০০০০১০০০০ তি (6১2 ২৭ 
₹১46 12150621245 রা 


সি হে ঘা £ লি ০৯ 


৬৩৯। আল্‌-কানাবী”” মুহাম্মাদ ইব্ন কুনফুয 5 তিনি উম্ম 
সালামা (রা)-কে প্রশ্ন করেন যে, স্ত্রী লোকেরা কি কি বন্ত্র পরিধান করে নামায পড়বে? তিনি 
বলেন, ওড়না এবং জামা পরিধান করে, যদ্দারা পায়ের পাতাও ঢেকে যায়- (মুওয়ান্তা ইমাম 
মালেক)। | 
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৩৫৪ ূ সুনানে আবু দাউদ (রহ) 
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৬৪০। মুজাহিদ ইব্ন মুসা” উম্মে সালামা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহে ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞেস করেন যে, মহিলারা পাজাম পরিধান ব্যতীত কেবলমাত্র 
ওড়না ও চাদর পরিধান করে নামায পড়তে পারে কি? তিনি বলেনঃ যখন চাদর বা জামা এতটা 
লম্বা হবে, যাতে পায়ের পাতা ঢেকে যায়- এরূপ কাপড় পরে নামায পড়তে পারবে। ইমাম আবু 
দাউদ (রহ) বলেন, এ হাদীছটি ইমাম মালেক ইব্‌ন আনাস, বাক্র ইব্‌ন মুদার, হাফ্স ইব্ন 
গিয়াছ, ইসমাঈল ইব্ন জাফর, ইব্‌ন আবু যেব ও ইব্ন ইসহাক (রহ) মুহাম্মাদ ইব্‌ন যায়েদের 
সূত্রে, তিনি তাঁর মায়ের সূত্রে এবং তিনি হযরত উন্মে সালামা (রা)-র সূত্রে বর্ণনা করেছেন 
(কাজেই তা মাওকৃফ হাদীছ)। 
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পচ জাল 
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৯১. অনুচ্ছেদঃ মহিলাদের ওড়না ছাড়া নামায আদায় করা সম্পর্কে 
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৬৪১। ুহা্মাদ ইব্রুল মুহারাস আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে 
ওয়া সাল্লাম বলেনঃ প্রাপ্ত বয়স্ক মহিলারা ওড়না ছাড়া নামায আদায় করলে তা আল্লাহ্‌র দরবারে 
কবুল হবে না১_ (তিরমিযী, ইব্ন মাজা, মালেক, হাকেম)। 

০ ৫ 2 হিরা 
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১। নামাযের সময় মহিলাদের মাথাসহ সর্বাংগ আবৃত করে রাখা ফরয। -অনুবাদক)। 
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৬৪২। মুহাম্মাদ ইব্‌ন উবায়দ-” মুহাম্মাদ ইব্‌ন সীরীন হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, হযরত 
য়ৈশা (রা) সাফিয়্যা বিন্তে হারিছ-এর বাড়ীতে যান। তিনি সেখানে তাঁর প্রাপ্ত বয়ঙ্কা মেয়েদের 
দেখতে পেয়ে বলেন, একদিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম আমার কামরায় প্রবেশ 
করেন যখন সেখানে একটি মেয়ে ছিল। তখন তিনি তার কোমরবন্ধ আমার দিকে নিক্ষেপ করে 
বলেনঃ এটা দুই টুকরা করে এর একাংশ এই মেয়েকে দাও এবং অপরাংশ উম্মে সালামার 
নিকটস্থ মেয়েকে দান কর। কেননা আমি দেখছি তারা প্রাপ্ত বয়ঙ্কা হয়েছে। 


১৬০০] এ 44০এ| 0 দো 
৯২. সা পরিধান সম্পর্কে 


লি ১ 3৫41 টি ০০ ০২৮ 628: টি 


০ 


9) ৯২০, এ] ০০ ১১ ৩৪০ 6০০০১১৫।০০০১০১৬৫ ৩ | 
206 ১০ ৪ 1] ০০ ০৫ শি ০ ঝ]। ৪০ এ]। 1৮ 
রি 

৬৪৩। মুহাম্মাদ ইব্নুল-আলা”” আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত।. তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ 


সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম মৃত্তিকাম্পর্শী লম্বা কাপড় পরিধান করে নামায পড়তে নিষেধ 
করেছেন এবং নামাযের সময় রনির রে (তিরমিযী, ইব্‌ন মাজা)। 


৯১১০ নাভির ভি (০০০: 4০৩৪০ ০ 
শি এ ১এ। ০০০৫০ তি 


৬৪৪। মুহাম্মাদ ইব্ন ঈসা-.. ইব্ন জুরায়েজ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি হযরত আতা 
(রহ)-কে অধিকাংশ সময় লহবা বস্ত্র পরিধান করে নামায পড়তে দেখেছি। ইমাম আবু দাউদ 


৩৫৬ সুনানে আবু দাউদ (রহ) 


(রহ) বলেন, আসাল (রহ) এঁ হাদীছটি হযরত আতা হতে, তিনি হযরত আবু হুরায়রা (রাঁ) হতে 
বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেনঃ মহানবী (স) মৃত্তিকাম্পর্শী লঙ্কা কাপড় পরিধান করে নামায 
পড়তে নিষেধ করেছেন। 
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৯৩. অনুচ্ছেদঃ মহিলাদের দেহের সাথে সম্পৃক্ত কাপড়ে নামায পড়া 


এ 
রান শা ্ শার্তীজা পা 
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৬৪৫। উবায়দুল্লাহ ইব্ন মুআয-- আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহে ওয়া সাল্লাম আমাদের শরীরের সাথে সম্পৃক্ত কাপড়ে বা লেপে নামায পড়তেন না- 
(নাসাঈ, তিরমিযী)। 
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৬৪৬। আল্-হাসান ইব্ন আলী” সাঈদ ইব্‌ন আবু সাঈদ আল-মাকবুরী থেকে তাঁর পিতার 
সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা তিনি দেখতে পান যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয় 


কিতাবুস সালাত ৩৫৭ 


সাল্লামের মুক্তদাস আবু রাফে-হাসান ইব্‌ন আলী (রা)-র পাশ দিয়ে গমন করেন। এ সময় 
হাসান ইব্ন আলী (রা) চুল বাঁধা অবস্থায় মাথার উপরাংশে) নামাযে রত ছিলেন। আবু রাফে (রা) 
এ খোপা খুলে দেন। ফলে হাসান (রা) তাঁর প্রতি রাগাৰিত হয়ে দৃষ্টিপাত করলে আবু রাফে 
বলেন, আপনি আপনার মামায আগে সমাপ্ত করুন, রাগান্বিত হবেন না। কেননা আমি রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহ আলাইহে ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছিঃ এটা শয়তানের আসন। অর্থাৎ পুরুষেরা 
মাথার উপরিভাগে চুলের খোঁপা বাঁধলে- তা শয়তানের আড্ডাস্থলে পরিণত হয়- (ইব্ন মাজা, 
তিরমিযী)। . 


স্কিপ রা পরী পালা পণ £ ৮ ঠত৩5 পরত 
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৬৪৭। মুহাম্মাদ ইবৃন সালামা-- কুরায়েব হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবদুল্লাহ ইব্ন আবাস 
(রা) হযরত আবদুল্লাহ ইব্নুল হারিছকে মাথার পেছনে চুল বাঁধা অবস্থায় নামায পড়তে দেখেন। 
তিনি (ইব্ন আবাস) তাঁর পেছনে দাঁড়িয়ে তাঁর চুলের বাধন খুলতে থাকেন এবং তিনি নিশ্চুপ 
থাকেন। নামাযান্তে তিনি ইব্ন আরাস (রা)-র সামনে এসে বলেন, আপনি আমার মাথার সাথে 
এরূপ আচরণ কেন করলেন? তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামকে 
বলতে শুনেছিঃ এভাবে পশ্চাতে চুল বেঁধে নামায আদায় করা পশ্চাত দিকে হাতবাঁধা অবস্থায় 
নামায পড়ার অনুরূপ১- (নাসাঈ)। 
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৯ 


১। ক দরবারে সিজদায় নত হয়ে থাকে। এ সময় চুল 
বাধা থাকার কারণে তা সিজদায় যেতে পারে না বলে তাকে হাত বাঁধার সাথে তৃলনা করা হয়েছে।- (অনুবাদক) 


৩৫৮ সুনানে আবু দাউদ (রহ) 


ঘা ০005 ৯০৩এ। ১৪ এ 4202 9085 021 ০০ 


টি ১৮ পপ পলি তা ও শাল ঞ 
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৬৪৮। মুসাদ্দাদ-” আবদুল্লাহ ইব্নুস-সাইব (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি মক্কা বিজয়ের 
দিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামকে তাঁর. জুতা মোবারক তাঁর বাম পাশে রেখে 
নামায আদায় করতে দো'খছি- (নাসাঈ)। 
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রা পা পা পালা পাতা 
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পাশা পা 


৬৪৯। আল-হাসান ইব্‌ন আলী”” আবদুল্লাহ ইব্নুস-সাইব (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম মকা বিজয়ের দিন ফজরের নামায আদায়ের সময় 
সূরা মুমিনুন পড়া শুরু করেন। যখন মুসা (আ) ও হারূন (আ)-এর অথবা মুসা এবং ঈসা (আ) 
ৎগ তিলাওয়াত করার সময় (রাবী সন্দেহ বশতঃ এইরূপে বর্ণনা করেছেন) তাঁর হাঁচি আসে। 
তিনি কিরাআত বন্ধ করে রুকুতে যান। আবদুল্লাহ ইব্নুস সাইব (রা) এই সময় উপস্থিত ছিলেন- 
(মুসলিম, নাসাঈ, ইব্ন মাজা, বুখারী)। 
521০০ ০০০০৭ 2 1০৮ 2 (3১০০০10২৮০৬ (2 _২০. 
বিডি 42 0 রি নারি 
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তত 53 
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৬৫০। মুসা ইব্‌ন ইসমাঈল-”” আবু সাঈদ আল--খুদ্রী (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম সাহাবীদের সহ নামায পড়ছিলেন। এ সময় হঠাৎ তিনি তাঁর 
কদম মোবারক হতে জুতা খুলে বাম পাশে রাখেন। তা দেখে সাহাবীরাও তাদের জৃতা খুলে 
ফেলেন। নামায শেষে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম তাঁদেরকে জিজ্ঞেস করেনঃ 
তোমাদের জৃতা খোলার কারণ কি? তাঁরা বলেন, আপনাকে জুতা খুলতে দেখে আমরাও খুলেছি। 
রাসূলুল্লাহ সান্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম বলেনঃ হযরত জিব্রাঈল (আ) এসে আমাকে জ্ঞাত 
করেন যে, আমার জুতাদ্বয়ে নাপাক লেগে আছে। তিনি আরো বলেনঃ যখন তোমাদের কেউ 
মসজিদে আসবে তখন সে যেন তার জুতা পরীক্ষা করে। যদি তাতে নাপাকি লেগে থাকে তবে 
তা পরিষ্কার করার পর তা পরিধান করে নামায পড়বে। 


৩৬১ 


ও) 42152055855 8 ১1 0১৮০০] ০৮: ০৮৩ 6৯ -7০+ 
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৬৫১। মুসা ইব্ন ইসমাঈল” বাক্র ইব্ন আবদুল্লাহ (রা) উপরোক্ত হাদীছটি নবী করীম 
সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম হতে বর্ণনা করেছেন এবং তিনি এই হাদীছের উভয় স্থানে 
“কাযার, নোপাক) শব্দের পরিবর্তে “খাবাছ' (নাপাক) শব্দের উল্লেখ করেছেন। 
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৬৫২। কুতায়বা ইব্‌ন সাঈদ" ইয়ালা ইব্‌ন শাদ্দাদ ইব্ন আওস থেকে তাঁর পিতার সূত্রে বর্ণিত। 
তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেনঃ তোমরা ইহুদীদের 
বিরুদ্ধাচরণ কর। তারা জুতা ও মোজা পরিধান করে নামায আদায় করে না। . 
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৩৬০ 


সুনানে আবু দাউদ (রহ) 
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৬৫৩। মুসলিম ইব্ন ইব্রাহীম-” আমর ইব্‌ন শুআয়েব থেকে তার পিতার সূত্রে এবং তিনি 
তাঁর দাদার সূত্রে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া 


সাল্লামকে কোন সময় খালি পায়ে এবং কোন সময় জুতা পরিহিত অবস্থায় নামায পড়তে 
দেখেছি- (ইব্‌ন মাজী)। 


ঠঠির পক ১ত চা তত 
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পা কা পারা তা 
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৬৫৪। আল-হাসান-” আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লান্লাহ 
আলাইহে ওয়া সাল্লাম বলেছেনঃ 78551878257 
অথবা বামদিকে না রাখে। অবশ্য তার বামদিকে যদি কোন লোক না থাকে তবে সেখানে রাখতে 
পারে। তবে ুতাদয স্বীয় পদঘর়ের মধ্যবর্তী স্থানে রাখাই বাহনীয। 


পতি ঠা তা পা 
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- ৬৫৫। আবদুল ওয়াহ্হাব-” আবু হুরায়রা ( (রা) হতে ববর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ 
আলাইহে ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেনঃ তোমাদের কেউ যেন নামায আদায়ের সময় তার জুতা 


কিতাবুস ালাত . ৩৬১ 


খুলে এমন স্থানে না রাখে যাতে অন্যের অসুবিধা হয়, বরং জুতা খুলে স্বীয় পদছয়ের মধ্যবর্তী 
স্থানে রাখবে অথবা তা পরিধান করেই নামায পড়বে। 


১১০। ০0 হি) ০০ 5৬ 
৯৭. অনুচ্ছেদঃ ছোট চাটাইয়ের উপর নামায পড়া 


১19 রি এ। ৬০০০ ১93 ১০ 1৯ ০২৩০০ (5857 
রি রী টিং এ] চিলির তা? ৩১০।১১৭১০০৪০ 


০ জল 455 তরি ৩৬০ ০ পা 


০4০১ ০৫) ১৯০ হর ১১০০০ 61, ৮15০ 30০ 


-৪০১। ০ 


৬৫৬। আমর ইবৃন আওন-”” মায়মূনা বিন্তুল-হারিস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ 
তীর পাশে থাকতাম এবং কখনও কখনও সিজদার সময় তাঁর বস্ত্র আমার শরীর স্পর্শ করত। 
তিনি খেজুর পাতার তৈরী চাটাইয়ের উপর নামায আদায় করতেন- ০5৮ 
ইবৃন মাজা, তিরমিযী)। 


০০ ০০৩০) ৮০, ৭/ 
৯৮, অনুচ্ছেদঃ চাটহিয়ের উপর নামায পড়া 
2 ১:১১ ০৪ ১৮3 ১০ 4০ ৩) (৪,০০১: ৬০ ৬১৯১০ | 
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রী এ পরা 
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৫ ১৫ 


- 4০৬ 15278 
৬৫৭ উবায়দুল্লাহ-- আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক আনসার সাহাবী 
আবু দাউদ শরীফ (১ম খণ্ড)__-৪৬ 


৩৬২ সুনানে আবু দাউদ (রহ) 


বলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি স্কুলদেহী, সে কারণে জামাআতে শরীক হয়ে আপনার সাথে নামায 
আদায় করতে সক্ষম নই। একদা এ ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ (স)-এর জন্য খাবার প্রস্তুত করে তাঁকে 
দাওয়াত দেন যে- আপনি আমার ঘরে উপস্থিত হয়ে নামায আদায় করবেন। অতঃপর এ্ররূপ 
ভাবে নামায আদায়ে ভবিষ্যতে আমি আপনার অনুসরণ করব। অতঃপর গৃহবাসীরা তাদের 
মাদুরের এক অংশ ধৌত করার পর রাসূলুল্লাহ (স) তার উপর দুই রাকাত নামায আদায় করেন। 
ফুলান ইব্নুল জারূদ (রহ) আনাস ইব্‌ন মালিক (রা)_কে জিজ্ঞেস করেন যে, রাসূলুল্লাহ (স) 
চাশ্তের নামায আদায় করতেন কি? জবাবে তিনি বলেন, আমি উপরোক্ত দিন ব্যতীত তাঁকে 
আর কোন দিন এ নামায পড়তে দেখি নাই- (বুখারী)। 


. ০০০] ০০ ১০ ৩৪১০০৪০৭। (35151 ০২ বো (82 _+০% 
১1 2453498 ১৬ ০9. রঃ ০৪ 04০৯ 


ঞেরা তা হন শা £2 ৫.1 


৬৫৮। টির চিট রবের 
আলাইহে ওয়া সাল্লাম মাঝে মাঝে হযরত উম্মে সুলায়ম (রা)-কে দেখতে যেতেন এবং সেখানে 
কখনও কখনও নামাযের ওয়াক্ত হয়ে গেলে তিনি আমাদের মাদুরের উপর নামায পড়তেন। 
মাদুরটি ছিল খেজুর পাতার তৈরী এবং তা উন্মে সুলায়ম (রা) পানি দ্বারা ধৌত করে দিতেন_ 
দির 


শিস গু তি ০১১ ডি ৯৮০২০ ৯০০৬৭ এ ৫০৩৭ 


৬৯০ 5০2 প ঞ ভর্তি উপল এসি % মত প্‌ 


না 8৫0 নি ডি রি রা ২505 


৬৫৯। উবায়দুল্লাহ-” মুগীরা ইব্ন শো"বা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহে ওয়া সাল্লাম খেছুর পাতার তৈরী টির ভিত মার রত 
পড়তেন। 


85 ৮০ রঃ ১ এুইএ। 505৭ 
পিজি নিজ 
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»পাঠি প ৯ পা ১৩ লালা পের ত ছি 
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৬৬০1 আহ্মাদ ইব্ন. হাম্বল” আনাস ইব্‌ন মালেক (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা 
প্রচম্ভ গরমের সময় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের সাথে নামায পড়তাম। 
আমাদের কেউ তাপদাহের কারণে যখন মাটিতে সিজদা করতে অক্ষম হত তখন সেখানে কাপড় 
বিছিয়ে তার উপর সিজদা করত- বুখারী, মুসলিম, তিরমিযী, নাসাঈ, ইব্‌ন মাজা)। 


১০০. অনুচ্ছেদঃ কাতার সোজা করা 


পা পটগি টিপা ঞ পারা ৩০/%৯ 


2117110554 ও 1০০১১! ৪০155278 
1০0১৯ ১০৭০5 8০8242০5৯28 


রি ৯৬ পরত ৫ 2৯৭ 


৫ 
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৬৬১। লা নিত ভিন 
দরবারে যেরূপ সারিবদ্ধভাবে দন্ডায়মান হয়ে থাকে তোমরা এরূপ কর না কেন? আথরা জিজ্ঞেস 
করি, ফেরেশ্তারা তাদের প্রতিপালকের দরবারে কিরূপে কাতারবদ্ধ হয়ে দাঁড়ায়? 'ভিনি বলেনঃ 
তারা সর্বাগ্রে প্রথম কাতার পূর্ণ করে, অতঃপর পর্যায়ক্রমে দ্বিতীয় কাতার ইত্যাদি পূর্ণ করে এবং 
তারা কাতারে দণ্ডায়মান হওয়ার সময় পরস্পর মিলে দাঁড়ায়_ 2 নাসাঈ, বিল 


পরি 


| 0 এএ%। (15588582535 


৩৬৪ ্‌ সুনানে আবু দাউদ (রহ) 


১59০ ০৩ এ 4 ২১ ৪1035 ৫৯ ০০৫ প০ 0০5 &2 44 
৯৮ রন 3১539 7015 পিন ০৬৩ 
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৬৬২। হিরা -নু'মান ইব্‌ন বশীর (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম সমবেত ব্যক্তিদের নিকট উপস্থিত হয়ে তিনবার বলেনঃ তোমরা 
তোমাদের কাতার সোজা কর। আল্লাহ্র শপথ! তোমরা কাতার সোজা করে দন্ডায়মান হবে, 
, অন্যথায় আল্লাহ তাআলা তোমাদের মধ্যে মতানৈক্য সৃষ্টি করবেন। রাবী বলেন, অতঃপর আমি 
মুসল্লীদেরকে পরস্পর কাঁধে কাধ, পায়ে পা এবং গোড়ালির সাথে গোড়ালি মিলিয়ে দাঁড়াতে 
দেখেছি- নোসাঈ, বুখারী, মুসলিম, তিরমিযী, ইব্ন মাজা) 
০৯০ ০৪ ০৯৯৪ ০০০৫০ ৪ $ 0০৮০] 0 2 001 
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-৯৯৩, 
৬৬৩। মুসা ইব্ন ইসমাঈল” নু'মান ইব্ন বশীর (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম. আমাদেরকে তীরের মত সোজা করে কাতারবদ্ধ করতেন। 
অতঃপর আমরা তাঁর নিকট হতে তা পূর্ণতভাবে শিখবার পর একদা তিনি আগমন করে এক 
ব্যক্তিকে কাতারচ্যুত অবস্থায় দেখতে পান। তিনি বলেনঃ তোমরা কাতার সোজা করে দাঁড়াবে। 
77771775777 রি 
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কিতাবুস সালাত ৩৬৫ 


৬৬৪। হান্নাদ ইব্নুস সারী”” বারাআ ইব্‌ন আযিব (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম নামাযের কাতারের এক প্রান্ত হতে অপর প্রান্তে গিয়ে আমাদের 
পায়ের গোড়ালি ও বক্ষসমূহ হাতের দ্বারা সোজা করে দিতেন এবং বলতেনঃ তোমাদের কাতার 
বাঁকা করো না। যদি এরূপ কর তবে তোমাদের মধ্যে মতানৈক্য সৃষ্টি হবে। তিনি আরো বলতেনঃ 
. মহান আল্লাহ এবং তার ফেরেশতাগণ প্রথম কাতারসমূহের উপর রহমত বর্ষণ করে থাকেন- 
(নাসাঈ)। 


০ ০০০০ রা ১০৪৬৯ ১৮৮৪ (০ 715৩ 


2৮৩৫৯ রে 


৬৬৫। উবাযদুযাহ ইব্নমুখাব- জে (রা) বলেন, আমরা যখন নামাযে দম্ভায়মান 
হতাম তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম আমাদের কাতারসমূহ সোজা করে 
০০০০০০০০০৪৬ 
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৬৬৬। ঈসা ইব্‌ন ইবরাহীম” আবদুল্লাহ ইব্‌ন উমার (রা) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহে ওয়া সাল্লাম বলেনঃ তোমরা নামাযের সময় কাতারগুলো সোজা কর, পরস্পর কাঁধে 
কাঁধ মিলিয়ে দাঁড়াও, উভয়ের মাঝখানে ফাঁক বন্ধ কর এবং তোমাদের ভাইদের হাতে নরম 


শত 


৩৬৬ সুনানে আবু দাউদ (রহ) 


হয়ে যাও। রাবী ঈসা তাঁর বর্ণনায় *বি-আইদী ইখওয়ানিকুম” বাক্যাংশ উল্লেখ করেন নাই। তিনি 
আরো বলেনঃ তোমরা কাতারের মধ্যে শয়তানের দন্ডায়মান হওয়ার জন্য ফাঁক রাখবে না। যারা 
কাতারের মধ্যে পরস্পর মিলিত হয়ে দাঁড়াবে আল্লাহ তাদেরকে তীর রহমতের অন্তর্তৃক্ত করবেন। 
অপরপক্ষে যে ব্যক্তি কাতারে মিলিত হয়ে দাড়াবে না আল্লাহ তাকে তাঁর রহমত হতে বঞ্চিত 
করবেন-নোসাঈ)। ূ 

ইমাম আবু দাউদ (রহ) বলেন, আবু শাজারার নাম কাছীর ইব্‌ন মুররা। আবু দাউদ (রহ) আরো 
বলেন, "তোমাদের ভাইদের হাতে নরম হয়ে যাও” কথার অর্থ এই যে, কোন ব্যক্তি এসে 
কাতারে প্রবেশ করার চেষ্টা করতে পারে। তখন প্রত্যেক ব্যক্তি নিজ নিজ কাঁধ নরম করে দেবে 
যাতে সে সহজে কাতারের মধ্যে দাঁড়ানোর স্থান করে নিতে পারে। 
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৬৬৭ | মুসলিম ইব্ন ইব্রাহীম" আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম বলেছেনঃ তোমরা কাতারের মধ্যে পরস্পর মিলে 
মিশে দাঁড়াও, এক কাতার অপর কাতারের নিকটে কর এবং কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে দাঁড়াও। যাঁর 
হাতে আমার জীবন, তাঁর শপথ! আমি শয়তানকে নামাযের কাতারের মধ্যে বকরীর ন্যায় প্রবেশ 
করতে দেখেছি- (নাসাঈ)। 


পপ ৮৩ রসি লে চা পাপা পি পিঠে তা পুহু্প 
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৬৬৮। আবুল ওয়ালীদ-_ আনাস (রা) হতে বরণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে 

ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেনঃ তোমরা তোমাদের কাতারসমুহ সোজা ও সমান কর। কেননা 

নামাযের পরিপূর্ণতা ও সৌন্দর্য কাতার সোজা করে দাঁড়ানোর মধ্যেই নিহিত- (বুখারী, মুসলিম, 
ইব্নমাজা)। 
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রী 
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১৮৪ 


- ৯১৯০০ 


৬৬৯। কুতায়বা-” মুহাম্মাদ ইব্‌ন মুসলিম হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আমি আনাস ইব্‌ন 
মালিক (রা)-র পাশে দাঁড়িয়ে নামায আদায় করি। তিনি আমাকে বলেন, তুমি কি জান মসজিদে 
নববীতে কেন এই কাঠটি রাখা হয়েছে? আমি আল্লাহ্‌র শপথ করে বলি, আমি জানি না। তিনি 
(আনাস) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম এই কাঠ হাতে নিয়ে বলতেনঃ 
ভনিরান্র হি হরর 


০ ১৫ (4৯৮৩৩ চি পাত ৯4০৩4 পরপতিতত 5 পরতে ৫ 
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৬৭০। মুসাদ্দাদ-: আনাস (রা) হতে এই সূত্রে পূর্বোক্ত হাদীছটি বর্ণিত হয়েছে। তিনি আরো 
বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম নামাযের সময় এই কাষ্ঠ খন্ডটি ডান হাতে 
নিয়ে বলতেনঃ তোমরা তোমাদের কাতার সোজা কর। অতঃপর তিনি তা বাম হাতে নিয়ে 
কাতারের বাম দিকের লোকদের বলতেনঃ তোমরা সোজা হও এবং কাতারসমূহ সোজা করে 
দাঁড়াও। 
১০০৫০ ৬০০৪ ০ 4 3০১৫ ০০১১৩০ (5১ 7৬ 
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৬৭)। মুহাম্মাদ-- আনাস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া 
সাল্লাম বলেছেনঃ তোমরা সর্বাগে প্রথম কাতার পূর্ণ কর, অতঃপর পর্যায়ক্রমে পরবর্তী . 
কাতারগুলো পুর্ণ কর। যদি কোন কাতার অসম্পূর্ণ থাকে তবে তা অবশ্যই সর্বশেষ কাতার 
হবে-নোসাঈ)। 


তি 


নও 
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৩৬৮ সুনানে আবু দাউদ (রহ) 
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৬৭২। ইব্‌ন বাশশার”” ইব্ন আবাস রো) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহে ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেনঃ নামাযের কাতারে দীড়াবার সময় যে ব্যক্তি নিজের কাঁধ 
বেশী নরম করে দেবে সে-ই তোমাদের মধ্যে সর্বোত্তম- (বায়হাকী)। 


এ১/এ। 22 ১৯৮এ। ০৫০১০) 
১০১. অনুচ্ছেদঃ খামসমূহের মাঝখানে কাতার বাঁধা 
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৬৭৩। মুহাম্মাদ ইব্‌ন বাশশার-- আবদুল হামীদ ইব্ন মাহমুদ (রহ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, 
আমি আনাস ইব্ন মালিক (রা)-র সাথে জুমুআর নামায আদায় করি। অধিক ভীড়ের কারণে 
আমরা স্তত্তের নিকটে সরে যেতে বাধ্য হই। ফলে আমরা আগে পিছে হয়ে যাই। অতঃপর আনাস 
(রা) বলেন, আমরা রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের যুগে দুই স্তম্ভের মধ্যবর্তী 
ই (নাসাঈ, তিরমিষী)। 


৯১৫। 1১05 ৫1 ০5 700 26 91৮44১০০৫১০ 
১০২, অঃ ইমামের নিকটতম হালে দড়াো সুতার এবং তার থেকে দুরে 
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৬৭৪। ইব্‌ন কাছীর” ইব্‌ন মাসউদ (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহে ওয়া সাল্লাম বলেছেনঃ তোমাদের মধ্যেকার আলেম ও জ্ঞানী ব্যক্তিরা যেন আমার 
নিকটবর্তী স্থানে দাঁড়ায়। অতঃপর পর্যায়ক্রমে জ্ঞানে ও বুদ্ধিমত্তায় তাদের নিকটতম লোকেরা 
দাঁড়াবে, অতঃপর.এদের নিকটতম লোকেরা- (মুসলিম, নাসাঈ, ইব্ন মাজী)। 
2৯1০) ১০০৪০ ১০4৩০০5৪৫০০ ৬০ ৬০ 
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৬৭৫। মুসাদ্দাদ”” আবদুল্লাহ ইব্‌ন মাস্উদ (রা) থেকে এই সনদেও নবী করীম সাল্লাল্লাহু 
আলাইহে ওয়া সাল্লামের পূর্ববর্তী হাদীছের অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে। তিনি (স) আরও বলেছেনঃ 
তোমরা কাতার বাঁকা করে দীঁড়িও না। যদি এরূপ কর তবে তোমাদের অন্তরের মধ্যে বিভেদ 

হবে। সাবধান! তোমরা মসজিদের মধ্যে বাজারের স্থানের ন্যায় হৈহল্লোড় করবে না_ 
(মুসলিম, তিরমিযী, নাসাঈ)। 
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৬৭৬। উছমান ইব্ন আবু শায়বা-- আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহে ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেনঃ নিশ্চয়ই আল্লাহ এবং তাঁর ফেরেশতাগণ কাতারের 
ডানদিকের মুসল্লীদের উপর রহমত বর্ষণ করে থাকেন- (ইব্‌ন মাজী)। 


চি 
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১০৩. অনুচ্ছেদঃ কাতারে অপ্রাপ্ত বয়ঙ্কদের দীড়ানোর স্থান 
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৩৭০ সুনানে আবু দাউদ (রহ) 


পপ পপ ৮ ৪৫ ৯৮ এ 0৩ 
4০৪৮442১০94 


চা 


৮০৫ ৫14০ (৫০ 2506-807 


রা রর তরী (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি কি 
তোমাদের নিকট রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের নামায সম্পর্কে বর্ণনা করব না? 
অতঃপর তিনি নামাযে দাঁড়ান এবং প্রাপ্ত বয়স্ক পুরুষেরা কাতারবদ্ধ হন। অতঃপর অপ্রাপ্ত 
বয়স্করা তাদের পেছনে দীড়ায়। অতপর তিনি তাদের সাথে নিয়ে নামায পড়েন। 

অতঃপর রাবী রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের নামায সম্পর্কে বর্ণনা দেন। অতঃপর 
তিনি বলেন, তোমরা এইরূপে নামায আদায় করবে। রাবী আবদুল আলা বলেন, আমার ধারণা 
অনুযায়ী কুররা ইব্‌ন খালিদ বলেছেন_ রাসূলুল্লাহ (স) বলেনঃ আমার উম্মাত এইরূপে নামায 
আদায়করবে। 


৫৯ 06+6150 


| 501 2005 24040 5628 
১০৪. 7 এবং তারা প্রথম কাতারে দাঁড়াবে না 
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পাটি তা পাজারা পাতা 


- 9 হে ৬৪ 


৬৭৮। মুহাম্মাদ ইব্নুস সান্বাহ-- আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ 
'সার্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম বলেছেনঃ পুরুষদের প্রথম কাতার হল সর্বোন্তম এবং শেষ 
কাতার হল নিকৃষ্টতম। ক রবি 
কাতার হল নিকৃষ্ট- (মুসলিম, তিরমিযী, নাসাঈ, ইব্‌ন মাজা)। 
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কিতাবুস সালাত ৩৭১ 


৬৭৯। ইয়াহ্‌ইয়া ইব্ন মুঈঈন-- আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহে ওয়া সাল্লাম বলেছেনঃ আমার যে সমস্ত উন্মাত প্রথম কাতারে দাঁড়াতে গড়িমসি 
. করে, আল্লাহ তাআলা তাদেরকে দোজখে সবচেয়ে পেছনে রাখবেন। 

টাও ঠা | ১০ ০০৫৯4৭১: নি 
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৬৮০। মুসা ইব্‌ন ইসমাঈল-- আবু সাঈদ আল--ুদ্রী (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম তাঁর সাহাবীদেরকে প্রথম কাতারে গিয়ে দীড়াতে দেরী করতে 
দেখে বলেনঃ তোমরা প্রথম কাতারে এসো এবং আমার অনুসরণ -কর। অতঃপর পরবর্তী 
লোকেরাও তোমাদের অনুসরণ করবে। এক শ্রেণীর লোক সবসময় সামনের কাতার থেকে 
পেছনে থাকবে। মহান আল্লাহ্‌ও তাদেরকে পেছনে ফেলে রাখবেন- মুসলিম, নাসাঈ, 
ইব্নমাজা)। 


এ ১০700124০65 
১০৫. অনুচ্ছেদঃ কাতারের সামনে ইমামের দীড়ানোর স্থান 


১৯০৮১৯২৭০২০ ১০২১৪ 2 ০৪ ($ ১৪০. ১১৯৯ (৫: _+ 
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৬৮১। জাফর ইব্‌ন মুসাফির-” আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহে ওয়া সাল্লাম বলেছেনঃ ইমামকে কাতারের সামনে মধ্যবর্তী স্থানে দীড় করাও এবং 
কাতারের মধ্যেকার ফাঁক বন্ধ কর। 


১ পুত 


০০ (৫৯ ১৪৩ প্495 ০. 3. 
১০৬. অনুচ্ছেদঃ যে ব্যক্তি কাতারের পিছনে একাকী দীড়িয়ে নামায পড়ে 


৩৭২ সুনানে আবু দাউদ (রহ) 
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১৫ % ১ ঠা পা পা 


৬৯ ০০৯০৪ ০৮৯৭ 


৬৮২। সুলায়মান ইব্‌ন হারব্‌-- ওয়াবিসা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা রাসুলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম এক ব্যক্তিকে কাতারের পিছনে একাকী দীড়িয়ে নামায পড়তে 
দেখেন। তিনি তাকে পুনরায় নামায পড়ার নির্দেশ দেন১- (ই ব্ন মাজা, তিরমিযী)। 


শি ১৬ পতি 


2০] 255 ৫৫৯ সুইস ত2. ৬৬ 
১০৭. অনুচ্ছেদঃ (ইমামকে রুকৃতে দেখে) কাতারে না পৌছেই রুকুতে যাওয়া 
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পাপা রা পাত্র তি 
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৬৮৩। হুমায়দ ইব্ন মাসআদা”” আল- হাসান হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবু বাকরা (রা) 
বলেছেন, একদা তিনি মসজিদে প্রবেশ করে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামকে রুকৃ 
অবস্থায় পান। রাবী বলেন, তখন আমি কাতারে না পৌঁছেই রুকৃতে যাই। নামাযান্তে নবী করীম 
(স) বলেনঃ ইবাদাতের প্রতি আল্লাহ তোমার আগ্রহ আরো বৃদ্ধি করুন। তুমি পুনর্বার এরূপ করবে 
না টিনার 


পা ঞেপপরঠি চি 
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১! কাতারের পেছনে একাকী দাঁড়িয়ে নামায পড়লে-ইঘাম আহ্মাদ (রহ)-এর মতে নামায ফাসেদ হয়ে যাবে 
এবং তা পুনবার পড়তে হবে। কিন্তু ইমাম আবু হানীফা, মালেক ও শাফিঈ (রহ)-এর মতে নামায জায়েয 
হবে, কিন্তু এভাবে দাঁড়িয়ে নামায পড়া মাকরূহ। তাদের মতে পুনরায় নামাযের নির্দেশ মুস্তাহাব পর্যায়ের। 


কিতাবুস সালাত ৩৭৩ 
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পারা লা পাপ্রিলা তা 


৬৮৪। মুসা ইব্‌ন ইসমাঈল” আবু বাকরা (রা) হতে বণি্তা রন িনিরিিদে নি, 
করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামকে রুকৃতে দেখে কাতারে শামিল না হয়েই রুকৃতে যান। 
রুকু শেষে তিনি কাতারে গিয়ে শামিল হন। নামাযান্তে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া 
সাল্লাম বলেনঃ তোমাদের কোন ব্যক্তি কাতারে শামিল হওয়ার পূর্বে রুকু করেছে, অতঃপর সে 
কাতারে শামিল হয়েছে? আবু বাকরা (রা) বলেন- আমি। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া 
সাল্লাম বলেনঃ টিন ভিসিডি বত রনি হি নিকত 
না- (বুখারী, নাসাঈ)। 


গিএ। ১১০৫০ ক৪, ১./ 
১০৮. অনুচ্ছেদঃ নামাযের সময় কিরূপ সুত্বা বা আড় ব্যবহার করবে 
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৩৮৫। মুহাম্মাদ ইব্‌ন কাছীর আল-আবদী” তালহা ইব্‌ন উবায়দুল্লাহ (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম বলেনঃ যদি তৃমি (খোলা স্থানে নামায পড়ার সময়) উটের 
পিঠের হাওদার পিছন দিকের কাঠের অনুরূপ একটি কাঠ তোমার সম্মুখে রাখ-তবে তোমার 
সম্মুখ দিয়ে কেউ যাতায়াত করলে তোমার নোমাধের) কোন ক্ষতি হবে না- (মুসলিম, 
তিরমিযী, ইব্‌ন মাজী)। 


১১১। 08০ ০০2 দে ০2০2 9691 ০ 66৯০৭ ০7 
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৬৮৬। আল্-হাসান ইব্‌ন আলী” আতা (রহ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, হাওদার পিছনের কাঠ 
এক হাত বা তার চেয়ে কিছুটা লঙ্বা হয়ে থাকে। 


৩৭৪ সুনানে আবু দাউদ (রহ) 
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৬৮৭। আল-হাসান”” ইব্‌ন উমার দি তিনি বলেন, সি লো 
আলাইহে ওয়া সাল্লাম ঈদের নামায আদায়ের জন্য যখন বের হতেন, তখন তিনি "হিরবাহ” বা 
_ ছোট বল্পম (বা এর অনুরূপ কিছু) সংগে নেয়ার নির্দেশ দিতেন। এটা তাঁর সম্মুখে স্থাপন করা 
হত এবং সেদিক ফিরে নামায পড়তেন এবং এ সময় সাহাবীরা তীর পিছনে থাকতেন। তিনি 
সফরের সময়ও এইরূপ করতেন। এজন্য শাসকগণ তখন থেকে নিজেদের সাথে বর্শা রাখতেন- 
(বুখারী, মুসলিম, নাসাঈ, ইব্‌ন মাজা)। 
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৬৮৮। হাফ্স ইব্ন উমার” আওফ ইব্ন আবু জুহায়ফা থেকে তাঁর পিতার সুত্রে বর্ণিত। নবী 
করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম তাদের সাথে আল-বাত্হা নামক প্রান্তরে নামায আদায় 
করেন। এই সময় তাঁর সম্মুখভাগে একটি বর্শা প্রতিষ্ঠিত ছিল। এঁদিন তিনি যুহর ও আসরের 
নামায দুই দুই রাকাত করে আদায় করেন। এই সুত্রার অপর পাশ দিয়ে মহিলা ও গর্দত 
অতিক্রম কর্ত১- (বুখারী, মুসলিম)। 


পা ১৩ 


(2 510101 চি 06. ৯৪ 
জলে হত্যা রা উহ হিহি লা এতো হাটি না 


১545 কতেণ & 


কতা ০৪১৮ কপ 2 ৮৮০ ডি এন। ১29 ও ০০০ (৯7 


১। খালি জায়্গায় বা মাঠে নামায পড়ার সময় নামাযীর সম্মুখে সিজদার স্থানের একটু সামনে অন্ততঃ এক হাত 
উচু একটি কাঠি, বারি বাহির রর নারি জাতে! এ কাঠিবা বন্তুকে সুতরা 


বলাহয়। (অনুবাদক) 


কিতাবূস সালাত ৩৭৫ 


24 তপ৯প% পপ চা ফণা জেতা পপ ডেল ১4 


০) ৯১3৪ ০51 ০১০ ০৯০৯: ১৯৯০০৮০৮৯৯২ ৮০০ 
4৯5 রী? িন্িহী রি ঘা 7০94 বিলি এ তি 
6287 ১ ০৩০ ৯৩৫১৪ ১২ 
এনা বিন 

৬৮৯। মুসাদ্দাদ-- আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে 
ওয়া সাল্লাম বলেছেনঃ যখন তোমাদের কেউ (কোন খোলা স্থানে) নামায আদায় করবে, তখন 
সে যেন সুতরা হিসাবে তার সামনে কিছু স্থাপন করে। যদি কিছু না পায় তবে সে যেন একটি 
লাঠি তার সামনে স্থাপন করে। যদি তার সাথে লাঠি না থাকে, তবে সে যেন তার সামনের 


মাটিতে দাগ টেনে নেয়। অতঃপর কেউ তার সম্মুখভাগ দিয়ে যাতায়াত করলে তার কোন ক্ষতি 
হবে না- (ইব্‌ন মাজী)। 


৮ 


৬ পর্বত ২ পিস ১৬2 এ পর্কাছেত 
রর ১ ৮১4৬৪ ০৯ ০৪. (0.০ 2 ৭, 
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পর্ণ 
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| যাননি 319 ০১00608 রি 
৬৯০। মুহাম্মাদ ইব্‌ন ইয়াহ্ইয়া* আবু হুরায়রা ?রা) হতে বর্ণিত। তিনি নবী করীম সাল্লাল্লাহু 
আলাইহে ওয়া সাল্লাম হতে মাটিতে দাগ দেওয়া সম্পর্কিত হাদীছটি বর্ণনা করেন। সুফিয়ান 
বলেন, এ হাদীছকে শক্তিশালী প্রামাণ করার মত কোন দলীল আমি পাইনি। হাদীছটি কেবলমাত্র 
উপরোক্ত সনদসূত্রেই বর্ণিতহয়েছে। 


৩৭৬ সুনানে আবু দাউদ (রহ) 


সম্পর্কে মতানৈক্য প্রকাশ করেছে। এতদশ্রবণে তিনি কিছুক্ষণ চিন্তার পর বলেন, আমার জানা 
মতে তার নাম আবু মুহাম্মাদ ইব্ন আমর। সুফিয়ান বলেন, ইসমাঈল ইব্‌ন উমাইয়ার 
ইন্তেকালের পর কুফা হতে জনৈক ব্যক্তি এসে আবু মুহাম্মাদের সন্ধান করে তাকে পেয়ে যান। 
তিনি তাকে মাটিতে দাগ দেওয়ার ব্যাপারে প্রশ্ন করেন। তখন তিনি এর সঠিক কোন জবাব দিতে 
. সক্ষম হন নাই। 

ইমাম আবু দাউদ (রহ) বলেন, আমি ইমাম আহমাদ ইব্ন হাল (রহ)-কে বলতে শুনেছি, 
তঁকে মাটিতে দাগ দেওয়া সম্পর্কে বহুবার জিজ্ঞেস করা হয়। জবাবে তিনি বলেন, দাগটি প্রস্থে 
নবচন্্রের মত মোটা হবে এবং দৈর্ঘে তা (যাদের কিব্লা পূর্ব পশ্চিম দিকে তাদের জন্য উত্তর 
দক্ষিণে, 57717 72 ) লম্বা হবে। 


22১৫ 72 পু * 


১০৯ পবা রিতা 


-০১০৯৯ ইরাকের ৩৬ ০০ 


৬৯১। আবদুল্লাহ ইব্‌ন ুহা্মাদ- সুফিয়ান ইব্‌ন উয়ায়না (রহ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি 
শারীক (রহ)-কে দেখেছি তিনি এক জানাযায় হাযির হয়ে আমাদের সাথে আসরের নামায 
পড়েন। তিনি (সুতরা স্বরূপ) নিজের টুপি সামনে রাখেন। 


২০191 511 হ১০]| 1১0.) , 
১৯০. অনুচ্ছেদঃ জন্তুযান সামনে রেখে নামায পড়া 


ঠঠিপাতা পা সি 29 2 হলের পাতা পাঠা ১৬ প১% টিপ 
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৬৯২। রর দারে (রা) হতে বর্ণিত। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে 
ওয়া সাল্লাম তাঁর উটের দিকে মুখ করে নামায পড়তেন- (বুখারী, মুসলিম, তিরমিযী)। 


শে ঞেল ১৩ 


পেন (১৯৩ 12১৮০ পে| ৮০131 5০ 1 
১১১. অনুচ্ছেদঃ নামায পড়ার সময় সুতরা কোন জিনিসের বিপরীতে স্থাপন করবে 


কিতাবুস সালাত ৩৭৭ 
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৬৯৩। মাহমুদ ইব্ন খালিদ আদ-দিমাশকী"” দুবাআ বিনতুল মিকদাদ থেকে তাঁর পিতার 
সুত্রে বর্ণিত। তিনি (মিকদাদ) বলেন, আমি কখনও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামকে 
সরাসরি স্বীয় সম্মুখে কাঠ, খুঁটি অথবা গাছ রেখে নামায পড়তেন তখন তিনি তা নিজের ডান বা 
বাম পাশে রেখে নামায পড়তেন এবং নিজের দুই চোখ বরাবর স্থাপন করতেন না (যাতে মুর্তি 


পূজার সাথে সাদৃশ্য না হয়)। 
76415 2১3০1 এ হ5০। 6১১৭ 


১১২. অনুচ্ছেদঃ বাক্যালাপে রত নীিিদির বা 


নি পপ ৯ উনি ৯৯৯৩ 2৫6 পা তেলে ৯ পা ৮১ পা 
2৩4 পর নে ঠাপ / ১ 4১888 


হী 


৬৯৪। রানির (রা) হতে বর্ণিত। রী 

সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম বলেনঃ তোমরা ঘুমন্ত ব্যক্তি ও আলাপে রত ব্যক্তিদের সামনে 
রেখে নামায পড় না।১ 

£০০০এ। 0 91 56১১৭ 

১১৩. অনুচ্ছেদঃ সুতরার নিকটবর্তাঁ হয়ে দীড়ানো 


এ রর রিনি :845545578257358755878555488558 
রি সা নিকট এই হাদীছ গ্রহণযোগ্য নয়। তাছাড়া মহানবী 
স) ঘুমন্ত ব্যক্তিকে সামনে রেখে নামায পড়েছেন- তা হাদীছ থেকে প্রমাণিত। 


| সা (১ম খণ্ড)__৪৮ 


৩৭৮ ্‌ সুনানে আবু দাউদ (রহ) 


নে পরত 5৯৪৩০ ৩৫:4 তত 
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পা ৬৯৫ 7১০১৪ ৯ পল প্রি ০ ১ পণ 


৪৯০৯9 ০০০৭ ১০৯ ১৯/০০০৮ সি ৪১০০০ 
28305. 


৬৯৫। মুহাম্মাদ ইব্নুস-সারাহ-” সাহ্ল ইব্ন আবু হাছ্মা (রা) হতে বর্ণিত। নবী করীম 
সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম বলেনঃ তোমাদের কেউ যখন সুত্রা স্থাপন করে নামায পড়ে 
তখন সে যেন তার নিকটবর্তী হয়ে দাঁড়ায়- যাতে শয়তান তার নামাযের মধ্যে কোনরূপ 
কুমন্ত্রণা দিতে না পারে -নোসাঈ)। 

ইমাম আবু দাউদ (রহ) বলেন, এই হাদীছ ওয়াকিদ থেকে মুহাম্মাদ ইব্‌ন সাহ্‌লের সূত্রে নবী 
করীম (স) হতে বর্ণিত। কেউ কেউ বলেন, হাদীছটি নাফে থেকে সাহ্ল ইব্‌ন সা'দ (রা)-র সূত্রে 
বর্ণিত হয়েছে। এই হাদীছের সনদের মধ্যে মতানৈক্য আছে। 


21৯১175০০২৯ ২০ ১04৬, ০ (6 ৭৭. 
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৬৯৬। আল্-কানাবী ও আন-নুফায়লী'- সাহ্ল (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম 
সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের দাঁড়ানোর স্থান ও কিব্লার দেয়ালের মাঝখানে একটি বকরী 
অতিক্রম করার মত ফাঁক থাকত- (বুখারী, মুসলিম)। 


১১৩ এপ ১৫ ১ ১৩প ৪3৯৮ এপ 
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১১৪. অনুচ্ছেদঃ নামাধীর সামনে দিয়ে অতিক্রমকারীকে বাধা দেয়া 


কিতাবৃস সালাত ৩৭৯ 


৬71০ ০০৯০ ২০ রি 5 ৬০ রি (3 44 
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প্রত 


শি 84586 22198 


৬৯৭। আল-কানাবী”- আবু সাঈদ আল-খুদ্রী (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম বলেছেনঃ তোমাদের কেউ নামাযে রত অবস্থায় তার সামনে 
দিয়ে অতিক্রমকারীকে যথাসাধ্য বাধা দিবে। যদি সে বাধা উপেক্ষা করে তবে তার সাথে যুদ্ধে 
লিপ্ত হবে। কারণ সে একটা শয়তান১- 7 নাসাঈ)। 


পপ ১ পা ৯৫ ৫ পারছি ৯%ব পার ৪78৫8 কুরছেপ 
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৬৯৮। মুহাম্মাদ ইবনুল-আলা-- আবু সাঈদ আল-খুদ্রী (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহে ওয়া সাল্লাম বলেছেনঃ তোমাদের কেউ নামায পড়ার সময় যেন সুত্রার নিকটবর্তী 
হরি রিড ক (হাদীছ) বর্ণনা করেছেন। পু 
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৬৯৯। আহ্মাদ ইব্‌ন আবু শুরায়হ্‌ (সুরায়জ) আর-রাযী”” আবু উবায়েদ (রহ) হতে বর্ণিত। তিনি 
১। ইমাম আবু হানীফা রেহ) ও অধিকাংশ আলেমের মতে নামাযীর সম্মুখ দিয়ে গমন করা নিন্দনীয়। তবে 
নামাযরত ব্যক্তি গমনকারীর সাথে ঝগড়া-বিবাদ না করে বরং চুপ থাকাই বাঞ্নীয়। - (অনুবাদক) 


৩৮০ সুনানে আবু দাউদ (রহ) 


অতিক্রমকালে তিনি আমাকে বাধা দিয়ে বলেন, হযরত আবু সাঈদ আল-খুদ্রী (রা) আমার 
নিকট বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেনঃ 
তোমাদের মধ্যে যে নামাধী এরূপ ক্ষমতা রাখে যে, সে তার ও কিব্লার মাঝখান দিয়ে কোন 
ব্যক্তিকে যেতে দেবে না- তবে সে যেন তাই করে। 
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৭০০। মুসা ইব্‌ন ইসমাঈল"- আবু সালেহ (রহ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবু সাঈদ (রা 
হতে আমি যা শুনেছি ও দেখেছি তা তোমার নিকট বর্ণনা করব। আবু সাঈদ (রা) নত 
নিকট গেলে তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছিঃ 
তোমাদের মধ্যে কোন ব্যক্তি যখন কোন বস্তু সামনে রেখে নামাযে রত হয়, তখন তা তার জন্য 
পর্দা হিসাবে গণ্য হয়। এমতাবস্থায় যদি কোন ব্যক্তি তার সামনে দিয়ে অতিক্রম করতে চায়, 
তবে সে যেন তাকে ইশারায় বাধা দেয়। অতিক্রমকারী যদি ইশারার প্রতি ত্রক্ষেপ না করে তবে 
সে যেন তার সাথে যুদ্ধ করে। কেননা সে একটা শয়তান- ৮7 
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৭০১। আল্-কানাবী-- বুস্র ইব্ন সাঈদ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা যায়েদ ইব্ন খালিদ 
আল-জুহানী (রা) তাঁকে আবু জুহায়েম (রা)-র নিকট এইজন্য প্রেরণ করেন যে, তিনি যেন 
তাকে জিজ্ঞেস করেন- রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম নামাযীর সম্মুখভাগ দিয়ে 
গমনকারীর সম্পর্কে কি বলেছেন? আবু জুহায়েম (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে 
ওয়া সাল্লাম বলেছেনঃ নামাযীর সম্মুখভাগ দিয়ে গমনকারী যদি তার গুনাহ সম্পর্কে অবগত 
থাকত, তবে সে নামাযীর সামনে দিয়ে অতিক্রম করার পরিবর্তে সেখানে চন্লিশ (বছর) পর্যন্ত 
দাঁড়িয়ে থাকাকে ভাল মনে করত- (বুখারী, মুসলিম, নাসাঈ, ইব্‌ন মাজা, তিরমিযী)। 

রাবী আবু নাদর বলেন, বর্ণনাকারী (বুসর) চল্লিশ দিন, বা মাস অথবা বছর বলেছেন- তা আমি 
অবগত নই। 
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৭০২। হাফ্স ইব্‌ন উমার-- আবু যার (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহে ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেনঃ নামায নষ্ট করে দেয় অথবা নামাযীর নামায এঁ সময় নষ্ট 
হয়-যখন তার সামনে উটের পিঠের হাওদার পিছন ভাগের কাঠের মতো কোন কিছু না থাকে 
(অর্থাৎ সুত্রা না থাকে) এবং তার সামনে দিয়ে গাধা, কাল কুকুর এবং স্ত্রীলোক গমন করে। 
রাবী বলেন, আমি বললাম, কালো কুকুরের কি বিশেষত্ব আছে? যদি লাল, হলুদ ও সাদা রংয়ের 
হয় তবে কি হবে? তিনি বলেন, হে আমার ভ্রাতৃষ্পুত্র! তুমি যেরূপ আমাকে প্রশ্ন করলে, আমিও 
তদ্রপ রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞেস করেছিলাম। তিনি বলেনঃ কাল 

কুকুর হল শয়তান- (মুসলিম, তিরমিযী, নাসাঈ)। | 


৩৮২ সুনানে আবু দাউদ (রহ) 
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৭০৩। মুসাদ্দাদ'” ইব্‌ন আরাস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, খতুবতী মহিলা ও কুকুর 
নামাযীর সম্মুখ দিয়ে গমন করলে তার নামায নষ্ট হয়ে যায়- (নাসাঈ)। 
ইমাম আবু দাউদ (রহ) বলেন, সাঈদ, হিশাম ও অন্যান্যদের বর্ণনা অনুযায়ী এই হাদীছ ইব্‌ন 
আবাস (রা)_ এর উপর মাওকুফ। তবে শোবার মতে হাদীছটি স্বয়ং নবী করীম (স) হতে বর্ণিত, 
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৭০৪। মুহাম্মাদ ইব্ন ইসমাঈল” ইব্‌ন আরাস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেনঃ যখন তোমাদের কেউ সুত্রা বিহীন অবস্থায় 
নামায আদায় করে এবং এমতাবস্থায় তার সামনে দিয়ে কুকুর, গাধা, শুকর, ইহুদী, অগ্নি 
উপাসক, এবং স্ত্রীলোক গমন করলে- তার নামায নষ্ট হয়ে যায়। অপরপক্ষে, প্রস্তর নিক্ষেপের 
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৭০৫। মুহাম্মাদ ইব্ন সুলায়মান-” ইয়াধীদ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, তাবুক নামক স্থানে আমি 
এক খোড়া ব্যক্তিকে দেখতে পাই। তখন এ ব্যক্তি বলে, একদা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে 
ওয়া সাল্লাম নামায আদায়কালে আমি গাধার পিঠে আরোহণ পূর্বক তাঁর সম্মুখ দিয়ে গমন করি। 
তখন তিনি বলেনঃ ইয়া আল্লাহ! তার চলৎশক্তি রহিত করুন। এরপর থেকে আমার চলার শক্তি 
রহিত হয়ে যায়। 


প ৯৪৯ ৯৫ ১৫৬ % ৯ ১০৩ 
৯১0০০৪১১৯০৭ $ [7 ২০|| ২০১০ (2552 ৬০ 
টিতে ১০ ০. ০৯ ই ০২ ১১৩ ্‌ 
১5১52 পপপ ৯ঞপ তা ৫০ পাঈপাতা 


নি ১1339 ১915 ৯109. 25 10509057508 05351523 
- (90০০ ৮৮৪ 45 ০৪ ১১৬০ ০০ 


৭০৬। কাছীর ইব্‌ন উবায়েদ-- স্বাঈদ হতে পূর্ববর্তী হাদীছের সূত্রে ও অর্থে এই হাদীছটি বর্ণিত 
হয়েছে। তবে তাতে আরও আছে, নবী করীম (স) বলেনঃ সে আমাদের নামায নষ্ট করেছে 
কাজেই আল্লাহ তার চলৎশক্তি রহিত করুন। 
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৭০৭। আহ্মাদ ইব্ন সাঈদ-- সাঈদ ইব্ন গাযওয়ান থেকে তাঁর পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি 
বলেন, একদা তিনি হজ্জব্রত পালনের উদ্দেশ্যে গমনকালে তানূকে অবতরণ করেন। সেখানে তিনি 
এক খোঁড়া ব্যক্তিকে দেখতে পেয়ে তার কারণ জিজ্ঞেস করেন। এ ব্যক্তি বলে, আমি তোমার 
নিকট এমন একটি বিষয়ের অবতারণা করব যা অন্যের নিকট প্রকাশের যোগ্য নয়। অতঃপর সে 
বলে, একদা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম তাবুকে একটি খেজুর গাছের নিকট 
অবতরণের পর বলেনঃ এটা আমাদের জন্য কিবলা বা সুত্রা স্বরূপ। অতঃপর তিনি সেদিকে মুখ 
করে নামায আদায় করেন। তখন আমার বয়স কম থাকায় আমি তাঁর ও. খেজুর গাছের মধ্যবর্তী 
স্থান দিয়ে দৌড়িয়ে যাই। তখন নবী করীম (স) বলেনঃ সে আমাদের নামায নষ্ট করেছে, কাজেই 
আল্লাহ তার চলার শক্তি রহিত করুন। অতঃপর আমি আজ পর্যন্ত আর দাঁড়াতে সক্ষম হইনি। 


৩৮৪ সুনানে আবু দাউদ (রহ) 


৫ 


নারাজ হরি 


পা ৯৬১০৪ ৩ পে পা 
কানে গার নাসা 
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ভেরি ভিডি 


তর েডিত ॥ 


৭০৮। মুসাদ্দাদ- আমর ইব্‌ন শুআয়েব্‌ থেকে পর্যায়ক্রমে তাঁর পিতা এবং পিতার দাদা হতে 
বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের সাথে (মক্কা ও মদীনার 
মধ্যবর্তী) আযাখির উপত্যকায় অবতরণ করি। নামাযের সময় উপনীত হলে তিনি একটি দেয়ালের 
নিকটবর্তী হয়ে তা সুত্রা হিসেবে ধরে নামায আদায় করেন। এ সময় একটি চতুষ্পদ জন্তুর 
শাবক তাঁর সম্মুখ দিয়ে যেতে চাইলে তিনি তাকে এমনভাবে বাধা দেন যে, তাঁর পেট দেয়ালের 
সাথে লেগে যায়। অতঃপর শাবকটি তাঁর পেছন দিক দিয়ে (অথবা দেয়ালের অপর পাশ 
দিয়ে)যায়। 


০১৬৯১০ ০০ ৬৪ (3৪ (55252 ১৯৪২০০৮০৪৯৮ 5 
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রেকারে 
আলাইহে ওয়া সাল্লাম নামায আদায়কালে একটি বকরীর বাচ্চা তাঁর সম্মুখ দিয়ে যেতে চাইলে 
তিনি তাকে বাধা দেন। 


৮০১৩ 
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পাঠিত 
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১৯১৪ পা পর্ণ 8৯ 85৫ প ৮০৪০৩ ঞ১%.৩ ৯৫ 
৫5 সি ৪ ২১০৫ ৮০০৮৩০৪৬০৩৪ তি 


ঠা 
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৭১০। মুসলিম ইব্‌ন ইবরাহীম” আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম সালাহ 

আলাইহে ওয়া সাল্লামের নামায পড়াকালে আমি তাঁর ও কিব্লার মাঝখানে ছিলাম। 

৪5 আয়েশা (রো) বলেন, এ সময় আমি খতুবতী ছিলাম। এ হাদীছ 
আয়েশা (রা) হতে বিভিন্ন সূত্রে বর্ণিত হয়েছে, এবং কোন কোন বর্পনায় "আমি খাতুবতী 


ছিলাম”- এ কথার উল্লেখ নেই। 
১৩৩১৯ ১4৩ পর তি পর্ক ৩ £ ১৪ ৯০০৯০ 
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৭১১। আহ্মাদ ইব্‌ন ইউনুস”””” আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাললাল্লাহ 
আলাইহে ওয়া সাল্লাম রাতে নামায পাঠকালে তিনি (আয়েশা) তাঁর বিছানায় নবী করীম (স) ও 
কিব্লার মধ্যবর্তী স্থানে ঘুমিয়ে থাকতেন।১ অতঃপর যখন তিনি বেতেরের নামায আদায়ের 
কল্প করতেন, তখন তীঁকে জাগ্রত করলে- তিনিও বেতেরের নামায পড়তেন- (বুখারী, 


মুসলিম, নাসাঈ, ইব্‌ন মাজা)। 


১। মহানবী (স) হযরত আয়েশা (রা)-র সাথে যে হুজরায় বসবাস করতেন তা এত সংকীর্ণ ছিল যে, দুইজনের 
শয়ন স্থান ব্যতীত সেখানে অতিরিক্ত কোন জায়গা ছিল না। ফলেতিনি এইরূপে নামায আদায় করতেন। 


-(অনুবাদক) 
আবু দাউদ শরীফ (১ম খ্)__৪৯ 


৩৮৬ সুনানে আবু দাউদ (রহ) 


৯৫৮১৩ পতি হ্িতেল 2 
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৭১২। মুসাদ্দাদ-- আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, এটা খুবই পরিতাপের বিষয় যে, 
তোমরা নামায নষ্ট হওয়ার ব্যাপারে আমাদেরকে গাধা ও কুকুরের পর্যায়তুক্ত করেছ। পক্ষান্তরে 
আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামকে এরূপ অবস্থায় নামায আদায় করতে দেখেছি 
যে, আমি তাঁর সম্মুখে শুয়ে থাকতাম। যখন তিনি সিজ্দা করার ইচ্ছা করতেন, তখন তিনি 
7 পে নাসাঈ)। 


পণ ৫ 


৭১৩। আসিম ইব্নুন-নাদর”* আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত! তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সারাললাহ 
আলাইহে ওয়া সাল্লাম রাতে নফল নামায পড়াকালে- নিদ্বিত অবস্থায় আমার পদযুগল তাঁর 
সম্মুখে থাকত। অতঃপর তিনি যখন সিজ্দায় যাওয়ার ইচ্ছা করতেন, তখন তিনি আমার পায়ে 
০০০ (বুখারী, মুসলিম, 


নাসাঈ)। 
গ প ৯৩৯ ৮০৫০ পা ডি ৯৪০৫০ পাত পাটি ত 
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& ৯০৩১৪ প্রেত 
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পা কালী পতি ছেঠ পাপে পাঠিত পা লার্প 25 
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৭১৪। উছমান ইব্‌ন আবু শায়বা”- আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহে ওয়া সাল্লাম রাতে নফল নামায পাঠকালে আমি তাঁর সামনে কিবলার দিকে শুয়ে 
থাকতাম। অতঃপর যখন তিনি. বেতেরের নামায 28058 
সরানোর জন্য খোঁচাদিতেন। 


রাবী উছমানের বর্ণনায় “খোচা দেয়া” শব্দটিউল্লেখআছে। 
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চিকতির 


৭১৫। উছমান ইব্ন আবু শায়বা” ইব্‌ন আরাস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি প্রাপ্ত বয় 
হওয়ার কাছাকাছি সময়ে একদিন গাধীর পিঠে আরোহণ করে মীনায় যাই যখন রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম সেখানে নামাযের ইমামতি করছিলেন। তখন আমি নামাধীদের 
কাতারের সামনে দিয়ে অতিক্রম করি। আমি আমার গাধীকে বিচরণের জন্য ছেড়ে দিয়ে নামাযের 
কাতারে শামিল হই। এ সময় কেউই আমাকে এ কাজের জন্য নিষেধ করেনি- (বুখারী, 
মুসলিম, তিরমিযী, নাসাঈ, ইব্‌ন মাজী)। 

ইমাম আবু দাউদ (রহ) ) বলেন, হাদীছটির শব্দগুলি আল্-কানাবীর। ইমাম মালিক (রহ) বলেন, 
আমার মতে ইমামের সামনে দিয়ে যাওয়ার ফলে নামাযের ক্ষতি হয়ে থাকে; কিন্তু কাতারের 
ইউনি ভরা অভিজিনী। 


৩৮৮ | সুনানে আবু দাউদ (রহ) 
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৭১৬। মুসাদ্দাদ-” ইব্ন আবাস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আমি এবং বনী আবদুল 
মুত্তালিবের এক যুবক গাধার পিঠে আরোহণ করে এঁ স্থানে গমন করি যেখানে রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম নামাযের ইমামতি করছিলেন। আমরা আমাদের গাধাকে 
_বিচরণের জন্য কাতারের সামনে ছেড়ে দেই এবং তাতে তিনি কোন আপত্তি করেন নি। এ সময় 
সেখানে বনী আবদুল মু্তালিবের দুই যুবতী এসে নামাযের কাতারের মধ্যে প্রবেশ করে এবং 
তাতেও তিনি কোন আপত্তি করেন নি- (নাসাঈ)। 
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৭১৭। উ্নরাজর নাত মানসুর হতে এই সূত্রে পূর্বোক্ত হাদীছের অনুরূপ বর্ণিত 
হুয়েছে। রাবী বলেন, এ সময় সেখানে বনী আবদুল মুক্তালিবের দুই যুবতী ঝগড়ারত অবস্থায় এসে 
উপস্থিত হয়। রাসূলুল্লাহ (স) তাদের ধরে ফেলেন অথবা পৃথক করে দেন এবং এরূপ করা 
দৃষণীয় মনে করেন নি_ (এ)| ৃ 
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৩৮৯ 


কিতাবুস সালাত 


লি 
চে ০৩৮০ ১ পাপা ঞঠে ৬ 25219 ১৩৩ িল ৯ 
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৭১৮। আবদুল মালিক ইব্‌ন শুআয়ব"- আল-ফাদল ইব্ন আবাস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, 
একদা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম আমাদের নিকট আসেন। আমরা তখন 


আমাদের জংগলে ছিলাম। হযরত আব্বাস (রা)-ও তাঁর সাথে ছিলেন। অতঃপর তিনি এ জংগলে 
সুত্রাবিহীন অবস্থায় নামায রে নমো দৌড়াদৌড়ি 


করছিল। কিন্তু এটাকে তিনি আপত্তিকর মনে করেন নি- (নাসাঈ) 


৮৩25 8৩০1 2585 0 05 ৩০ ০0 -5% 
১২১. অনুচ্ছেদঃ কোন কিছুই সামনে দিয়ে অতিক্রম করলে নামায নষ্ট হয় না 
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পা পা নিশি 


80555 ১$120550 61551 


৭১৯ মুহাম্মাদ ই ব্নুল-আলা”” আবু সাঈদ (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহে ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেনঃ কোন কিছু নামাধীর সম্মুখ দিয়ে যাওয়ার কারণে 
নামাযের কোন ক্ষতি হয় না, তবে তোমরা সাধ্যানুযায়ী এরূপ করতে বাধা দেবে। কেননা 
নোমাধীর সামনে দিয়ে) গমনকারী একটা শয়তান। 

প্র ডে 


৫ 01912 ( এ (১৫১০৫ ৯ 52 5:৮1 


৮ পি ৯ পলা পা্িত ১৯৩2 ৯ 
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৩৯০. সুনানে আবু দাউদ (রহ) 


৮ ৮ ১১8 পা ্ট ১228:.1655৮ ৮55 4৮8-55 
4১০০০ ০০|। ০০৩42০৭1৮০০ ৪৯। ০০ 915৯ €90319। রী 
পাস 


-৯৫৯০৭১৯৯ 


৭২০। মুসাদ্দাদ-- আবুল-ওয়াদ্দাক বলেন, আবু সাঈদ আল-খুদ্রী (রা) নামায আদায়ের সময় 
আর সামনে দিয়ে এক ব্যক্তি গমন করতে চাইলে তিনি তাকে বাধা দেন। পুনঃ এ ব্যক্তি যেতে 
হইলে তিনি আবারও তাকে বাধা দেন। এইরূপে তিনি তিন বার তাকে বাধা দেন। অতঃপর তিনি : 
নানা শ্রেষে বলেন, নোমাযের সামনে দিয়ে অতিক্রমকারী) কোন কিছুই নামায নষ্ট করতে পারে 
না৷ তবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম বলেছেনঃ নামাযের সামনে দিয়ে 
গমনকারীকে. তোমরা যথাসম্ভব বাধা দিবে। কেননা সে একটি শয়তান। 

ইমাম আবু দাউদ (রহ) বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের দুই হাদীছের মধ্যে 
যদি বৈপরিত্য দেখা দেয় তবে দেখতে হবে- তাঁর পরে তাঁর সাহাবীগণ কোন হাদীছের উপর 
আমল করেছেন তো গ্রহণযোগ্য বিবেচিত হবে)। 
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৫ম পারা 


১০৭ 00541 ০১৯5 ০191 
নামায শুরু করা সম্পর্কে 
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পা ঞ্পাা পাতা 
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৭২১। আহ্মাদ ইব্‌ন হান্ল-- সালেম থেকে তাঁর পিতার সুত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামকে নামায আরম্ত করার সময় তীর দুহাত স্বীয় কাঁধ 
পর্যন্ত উঠাতে দেখেছি। অনুরূপভাবে রুকু করার সময় এবং রুকূ হতে মাথা উঠানোর পরও 
তাঁকে হাত উঠাতে দেখেছি। কিন্তু তিনি দুই সিজদার মাঝখানে হাত উঠাতেন না- (বুখারী, 


মুসলিম, তিরমিযী, নাসাঈ, ইব্‌ন মাজা)। 
১॥ ১০ 490 & বিএ ৩ ০০১। ৩২০৭ ৮০০ রি, 
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পা ঞ তা পাত নিত 
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সুনানে আবু দাউদ (রহ) 


৩৯২ 


পায়ে বাবা রেপ পা পশর্ড এ 


তা 
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৭২২। ইবনুল মুসাফফা আল- _হিমসী-” আবদুল্লাহ ইব্‌ন উমার (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম নামাযে দাঁড়ানোর সময় নিজের দুই হাত কান পর্যন্ত 


 উঠাতেন। তিনি তাকবীর বলে রুকৃতে যেতেন এবং দুই হাত উপরে তুলতেন। রুকু হতে উঠার 
সময়ও স্বীয় উভয় হাত কাঁধ পর্যন্ত উঠিয়ে *সামিআল্লাহু লিমান্‌ হামিদাহ”-বলতেন। তিনি 
সিজদার মধ্যে হাত উঠাতেন না এবং প্রত্যেক রুকূর জন্য তাকবীর বলার সময় তিনি হাত 


উঠাতেন এবং এইরূপে নামায শেষ করতেন। 


চা পরা পাপা কিতা 
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৭২৩। উবায়দুল্লাহ ইব্‌ন উমার-” আবু ওয়ায়েল ইব্‌ন হৃজর (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের সাথে নামায আদায় করি। তিনি তাকবীর বলার 
সময় নিজের দুই হাত উঠাতেন, পরে তিনি তাঁর হাত কাপড়ের মধ্যে প্রবেশ করিয়ে ডান হাত 
দিয়ে বাম হাত ধরতেন। রাবী বলেন, অতঃপর তিনি যখন রুকূর ইরাদা করেন, তখন স্বীয় হাত 


কিত বুস সালাত ৃঁ ৩৯৩ 


দুখানা বের করে উপরে উঠাতেন। তিনি রুকু হতে মাথা উঠানোর সময়ও দুই হাত উপরে উঠান। 
অতঃপর তিনি সিজ্দায় যান এবং স্বীয় চেহারা দুই হাতের তালুর মধ্যবর্তী স্থানে স্থাপন করেন। 
অতঃপর তিনি সিজ্দা হতে মাথা উঠাবার সময়ও স্বীয় হাত দুইখানা উত্তোলন করেন। এভাবে 
তিনি তাঁর নামায শেষ করেন। ৃঁ 

রাবী মুহাম্মাদ বলেন, এসম্পর্কে আমি হাসান ইব্‌ন আবৃল হাসানকে জিজ্ঞেস করলে তিনি 
বলেন, এমনি ছিল রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের নামায আদায়ের নিয়ম। যে 
ব্যক্তি এর অনুসরণ করেছে- সে তো করেছে এবং যে ব্যক্তি তা ত্যাগ করেছে- সে তো তা 
_ ত্যাগ করেছে- (মুসলিম)। | 
ইমাম আবু দাউদ (রহ) বলেন, হাম্মাম- হযরত ইব্‌ন জাহাদা হতে বর্ণনা করেছেন। কিন্তু এ 
বর্ণনায় সিজদা হতে মাথা উঠানোর সময় হাত উঠাবার কথা উল্লেখ নেই! 
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৭২৪। মুসাদ্দাদ-- আবদুল জবার ইব্‌ন ওয়ায়েল বলেন, আমার পরিবারের লোকেরা আমার 
পিতার সূত্রে বর্ণনা করেছেন যে, নানি রিতাতিনুজাহগরারায়মনহিহিজ্া গাযনূতে 
তাকবীর বলার সময় দুই হাত উঠাতে দেখেছেন। 


পাতা তিশা 
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৭২৫। উছমান ইব্‌ন আবু শায়বা-- আবদুল জবার ইব্‌ন ওয়ায়েল রজত 
বর্ণিত। তাঁর পিতা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামকে নামাযে দন্ডায়মান হয়ে স্বীয় 
হস্তদ্বয় কীধ পর্যন্ত এবং বৃদ্ধাগুলিদ্বয় কান পর্যন্ত উঠিয়ে তাকবীর বলতে দেখেছেন। 
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৩৯৪ সুনানে আবু দাউদ (রহ) 
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৭২৬। মুসাদ্দাদ- ওয়ায়েল ইব্‌ন হুজ্র (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি তোমাদেরকে 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের নামায পড়ার নিয়ম দেখাব। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম কিবলামুখী হয়ে দীঁড়িয়ে তাকবীর বলে নিজের উভয় হাত কান 
পর্যন্ত উত্তোলন করেন। অতঃপর তিনি স্বীয় বাম হাত ডান হাত দিয়ে ধরেন এবং রুকু করার 
সময় উভয় হাত এরূপ উত্তোলন করেন। অতঃপর তিনি তাঁর দুই হাত দুই হাটুর উপর রাখেন। 
রুকু হতে মাথা উঠাবার সময় তিনি উভয় হাত তদ্রুপ উত্তোলন করেন। অতঃপর তিনি সিজদায় 
স্বীয় মাথা দুই হাতের মধ্যবর্তী স্থানে রাখেন এবং বাম পা বিছিয়ে বসেন। অতঃপর তিনি তার 
বাম হাত বাম রানের উপর এবং ডান হাত ডান রানের উপর বিচ্ছিন্নভাবে রাখেন। পরে তিনি স্বীয় 
ডান হাতের কনিষ্ঠ ও অনামিকা অংগুলিদ্বয় আবদ্ধ করে রাখেন এবং মধ্যমা ও বৃদ্ধাংগুলি 
বৃত্তাকার করেন এবং শাহাদাত অংগুলি (তর্জনী) দ্বারা ইশারা করেন- নোসাঈ, ইব্ন মাজা)। 

৮055 

বং তর্জনী দ্বারা ইশারা করেন। 
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৭২৭। আল- রা জহি এই সুত্রে উপরোক্ত হাদীছের অনুরূপ বর্ণিত 
হয়েছে। রাবী বলেন, অতঃ পর রাসূলুল্লাহ সাল্লা্লাহু আলাইহে ওয়া সালাম স্বীয় ডান হাত হারা 


কিতাবুস সালাত ৩৯৫ 


বাম হাতের কজি ও এর জোড়া আকড়িয়ে ধরেন। 

রাবী বলেন, অতঃ পর আমি কিছু দিন পর সেখানে গিয়ে দেখতে পাই যে, সাহাবায়ে কিরাম 
অত্যধিক শীতের কারণে শরীর আবৃত করে রেখেছেন এবং তাঁদের হাতগুলো স্ব-স্ব কাপড়ের 
মধ্যে নড়াচড়া করছে। | 
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ররর রা রিনি ভিন আমি ্‌ 
নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামকে নামায শুরুর সময় স্বীয় হস্তবয় নিজের কান পর্যন্ত 
উঠাতে দেখেছি। রাবী বলেন, কিছু দিন পর আমি পুনরায় সেখানে গিয়ে দেখি যে, সাহাবায়ে 
কিরাম নামায আরন্তের সময় -তাদের হাতগুলি বুক পর্যন্ত উঠাচ্ছেন। এ সময় তাঁদের শরীর 
কোট ও অন্যান্য কাপড় দ্বারা আবৃত ছিল- (নাসাঈ)। 


নিন 0, ধা 
১২৩. অনুচ্ছেদঃ নামায শুরু করার বর্ণনা 
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-৯৭। ০৪০9৩ ০০741 51555555415 
৭২৯। মুহাম্মাদ ইব্ন সুলায়মান. ওয়ায়েল ইব্‌ন হুজ্র (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি 
শীতের সময় নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের খিদমতে উপস্থিত হই। এ সময় 
আমি দেখি যে, তাঁর সাহাবীগণ নামাযের মধ্যে তাদের কাপড়ের ভিতর থেকে নিজ নিজ হাত 
উত্তোলনকরছিলেন। 
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ও _.. সুনানে আবু দাউদ (রহ) 
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৭৩০। আহমাদ ইব্‌ন হাহ্বল- “মুহাম্মাদ ইব্‌ন আমর হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আবু 
হুমায়েদ আস-সাইদী (রা) )-কে দশজন সাহাবীর উপস্থিতিতে যাদের মধ্যে আবু কাতাদা ( (রা) 
ও ছিলেন- বলতে শুনেছিঃ আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের নামায সম্পর্কে 
আপনাদের চেয়ে সমধিক অবগত আছি। তাঁরা বলেন, তা কিরূপে? আল্লাহ্র শপথ! আপনি তাঁর 
অনুসরণের ও সাহচর্যের দিক দিয়ে আমাদের চাইতে অধিক অগ্রগামী নন! তিনি বলেন, হাঁ। 
অতঃপর তাঁরা বলেন, এখন আপনি আপনার বক্তব্য পেশ করুন। তিনি বলেন, যখন রাসূলুল্লাহ 


কিতাবুস সালাত ্‌ ৩৯৭ 


সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম নামাযে দীড়াতেন তখন তিনি তীর হস্তদ্বয় কাঁধ পর্যন্ত উঠিয়ে 
আল্লাহু আকবার বলে পূর্ণরূপে সোজা হয়ে দাঁড়াতেন। তিনি কিরাআত পাঠের পর তাকবীর বলে 
রুকুতে যাওয়ার সময় আল্লাহু আকবার বলে নিজের উভয় হাত কাঁধ পর্যন্ত উঠাতেন। রুকুতে 
গিয়ে তিনি দুই হাতের তালু দ্বারা হাঁটুদ্য় মজবুতভাবে ধরতেন। অতঃপর তিনি এমনভাবে রুকু 
করতেন যে, তাঁর মাথা পিঠের সাথে সমান্তরাল থাকত। অতঃপর তিনি মাথা উঠিয়ে 
“সামিআল্লাহু লিমান হামিদাহ” বলে স্বীয় উভয় হাত কাঁধ পর্যন্ত উঠিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়াতেন। 
পুনরায় আল্লাহু আকবার বলে তিনি সিজদায় গিয়ে উভয় বাহু স্বীয় পাঁজরের পাশ হতে দুরে 
সরিয়ে রাখতেন। অতঃপর সিজদা. হতে মাথা উঠিয়ে বাম পা বিছিয়ে দিয়ে তার উপর বসতেন 
এবং সিজদার সময় পায়ের আংগুলগুলি নরম করে কিবলামুখী করে রাখতেন। তিনি আল্লাহু 
আকবার বলে (দ্বিতীয়) সিজদা হতে উঠে বাম পা বিছিয়ে দিয়ে তার উপর সোজা হয়ে বসতেন। 
অতঃপর তিনি সর্বশেষ রাকাতে স্বীয় বাম পা ডান দিকে বের করে দিয়ে বাম পাশের পাছার 
উপর ভর করে বসতেন। তখন তাঁরা সকলে বলেন, হাঁ আপনি ঠিক বলেছেন। রাসূলুল্লাহ 
সালাহ আলাইহে ওয়া সাল্লাম এইরূপেই নামায আদায় করতেন।১ 
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জে ভি 

আমি সাহাবায়ে কিরামের মজলিসে উপস্থিত থাকাকালে সেখানে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে 
ওয়া সাল্লামের নামায সম্পর্কে আলোচনা হয়। তখন আবূ হুমায়েদ (রা) বলেন... অতঃপর রাবী 
পূর্বোক্ত হাদীছটির কিছু অংশ বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, যখন তিনি রুকৃ করতেন তখন তাঁর 
হাতের তালু দ্বারা হাটু মজবুতভাবে ধরতেন এবং হাতের আংগুলগুলি পরস্পর বিচ্ছিন্ন রাখতেন 


১। ইমাম আবূ হানীফা (রহ)-এর মতানুযায়ী নামাযের মধ্যে তাকবীরে তাহরীমা ব্যতীত আর কোথাও হাত 
উঠাতে হবে না এবং তাঁর মতের স্বপক্ষে বহু সহীহ হাদীছ বর্ণিত আছে। অপর পক্ষে, ইমাম শাফিঈ ও 
অন্যান্যদের মতে নামাযের মধ্যে তাকবীর তাহ্রীমা এবং অন্যান্য স্থানেও হাত উঠাতে হবে। -(অনুবাদক) 


৩৯৮ সুনানে আবু দাউদ (রহ) 


এবং এ সময় তিনি স্বীয় মাথা পিঠের সমান্তরালে রাখতেন। রাবী বলেন, অতঃপর যখন তিনি দুই 
রাকাত নামায আদায়ের পর বসতেন, তখন বাম পায়ের উপর বসতেন এবং ডান পায়ের পাতা 
দাঁড় করিয়ে রাখতেন। অতঃপর তিনি যখন চতুর্থ রাকাতের পর বসতেন, তখন তিনি নিজের 
উভয় পা ডান দিকে বের করে দিতেন এবং বাম পাশের পাছার উপর ভর দিয়ে বসতেন। 
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৭৩২। ঈসা ইব্‌ন ইবরাহীম আল-মিসরী*” মুহাম্মাদ ইব্‌ন আমর ইব্‌ন আতা হতে পূর্ববর্তী 
হাদীছের অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে। রাবী বলেন, তিনি সিজ্দার সময় স্বীয় হস্তদ্য় বিছানার মত 
বিছিয়ে দিতেন না এবং শরীরের সাথে একেবারে মিলিয়েও রাখতেন না, ০০ 
রাখতেন এবং পায়ের আংগুলগুলি কিবলামুখী করে রাখতেন। 
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৭৩৩।. আলী ইব্নুল হুসায়ন ইব্‌ন ইবরাহীম” আরাস (রহ) অথবা আইয়াশ ইব্ন সাহ্‌ল (রহ) 
হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, তিনি সাহাবীদের এক মজলিসে উপস্থিত ছিলেন, যেখানে তাঁর পিতা 
এবং আবু হুরায়রা (রা), আবু হুমায়েদ আস-সাইদী এবং আবু উসায়েদ (রা)ও উপস্থিত ছিলেন। 
এই সূত্রে উপরোক্ত হাদীছ কিছুটা হাসবৃদ্ধি সহ বর্ণিত আছে। রাবী বলেন, অতঃপর তিনি (নবী) 
রুকু হতে মাথা উঠিয়ে সামিআল্লাহু লিমান হামিদাহ আল্লাহুম্মা ররানা লাকাল্‌.হাম্দ বলে স্বীয় 
হস্তদ্ধয় উপরে উঠাতেন। অতঃপর তিনি আল্লাহু আকবার বলে সিজদায় যেতেন এবং হাতের তালু, 
হাঁটু ও পায়ের পাতার উপর ভর করে সিজদা করতেন। অতঃপর আল্লাহু আকবার বলে তিনি 
পাছার উপর ভর করে বসতেন এবং অপর পাখানি সোজা করে রাখতেন। অতঃপর তাকবীর বলে 
সিজদা করতেন এবং পুনরায় তাকবীর বলে সিজদা হতে উঠে সোজা হয়ে দাঁড়াতেন। তিনি এ 
সময় আর বসতেন না। এইরূপ হাদীছটি বর্ণিত হয়েছে। 

রাবী বলেন, অতঃপর তিনি (স) দুই রাকাতের পর বসে যখন দাঁড়াতে ইচ্ছা করতেন, তখন 
আল্লাহু আকবার বলে দীঁড়াতেন এবং এইভাবে নামাযের শেষের দুই রাকাত সম্পন্ন করতেন। 
এই বর্ণনায় শেষ বৈঠকেও বাম পাশের পাছার উপর বসার কথা উল্লেখ নাই। 


থে শি দি দি পতাপি শা ঞে কপ 
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8৪০০ | সুনানে আবু দাউদ (রহ) 


৭৩৪। আহ্মাদ ইব্‌ন হান্বল-- আবাস ইব্‌ন সাহ্ল বলেন, আবু হুমায়েদ, আবু উসায়েদ, সাহ্ল 
ইব্‌ন সাদ এবং মুহাম্মাদ ইব্ন মাসলামা (রা) কোন এক মজলিসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহে ওয়া সাল্লামের নামায আদায়ের ধরন সম্পর্কে আলোচনা করেন। এ সময় আবু হুমায়েদ 
(রা) বলেন, আমি তোমাদের চাইতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের নামায 
সম্পর্কেঅধিকঅবহিত... অতঃপর কিছু অংশ এখানে বর্ণনা করা হল। 
রাবী বলেন, অতঃপর নবী করীম (স) রুকৃ করার সময় স্বীয় হস্ত দ্বারা হাঁটু শক্তভাবে আটকিয়ে 
ধরতেন। অতঃপর তিনি স্বীয় হস্তৰয় তাঁর পার্শদেশ থেকে বিচ্ছিন্ন করে রাখতেন। রাবী বলেন, 
অতঃপর তিনি সিজদার সময় নাক ও কপাল মাটির সাথে মিলিয়ে রাখেন এবং হস্তদ্বয় পাশ 
হতে দূরে সরিয়ে রাখেন। অতঃপর তিনি এমনভাবে মাথা উঠাতেন যে, শরীরের সমস্ত সংযোগ 
স্থান স্ব-স্ব স্থানে স্থাপিত হত। অতঃপর বসে তিনি তাঁর বাম পা বিছিয়ে দিতেন এবং ডান পায়ের 
55855575858 
বং বাম হাত বাম পায়ের উপর এবং তাশাহ্হদ পাঠের সময় শাহাদাত আংগুল দ্বারা ইশারা 
তান (রহ) বলেন, এই হাদীছ উত্বা (রহ) আবদুল্লাহ হতে এবং তিনি 
আব্বাস ইব্‌ন সাহ্‌ল হতে বর্ন করেছে কন তারা সেখানে বাম পা পাছার উপর বসার 
কথা উল্লেখ করেন নি। 
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৭৩৫। আমর ইব্‌ন উছমান-- আবু হুমায়েদ (রা) হতে পূর্ববর্তী হাদীছের অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে। 
তিনি বলেন, যখন তিনি সিজদা করতেন, তখন স্বীয় পেট রান হতে বিচ্ছিন্ন রাখতেন। 
ক (রহ) বলেন, 75775 
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৭৩৬। মুহাম্মাদ ইব্‌ন মামার-- আবদুল জার তাঁর পিতা ওয়ায়েল (রা) হতে এবং তিনি নবী 
করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম হতে পূর্বোক্ত হাদীছের অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। 

রাবী বলেন, যখন তিনি (স) সিজদা করতেন, তখন তিনি যমীনের উপর হাত রাখার আগে স্বীয় 
হঁটু স্থাপন করতেন। যখন তিনি সিজদা করতেন, তখন স্বীয় দুই হাতের তালুর মধ্যবর্তা স্থানে 
কপাল রাখতেন এবং হস্তদ্বয় বগল হতে দূরে সরিয়ে রাখতেন। 

আসেম ইব্ন কুলায়েব তাঁর পিতা হতে এবং তিনি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম 
হতে উপরোক্ত হাদীছের অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। রাবী বলেন, যথা সম্ভব মুহাম্মাদ ইব্‌ন 
জাহাদার বর্ণনায় উল্লেখ আছে যে, যখন তিনি দাঁড়াতেন তখন রান ও হাঁটুর উপর ভর দিয়ে 
দীঁড়াতেন। 
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৭৩৭| মুসাদ্দাদ-- আবদুল জরার ইবৃন ওয়ায়েল থেকে তাঁর পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, 
আমি রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামকে তাকবীর বলার সময় তাঁর উভয় হাতের 
বৃদধাঙ্গুলি কানের নিন্নভাগ পর্যন্ত উঠাতে দেখেছি- (নাসাঈ)। র 
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৭৩৮। আবদুল মালিক ইব্‌ন শুআয়ব-- আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্‌ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম যখন নামাযের জন্য তাকবীরে তাহরীমা বলতেন, তখন স্বীয় 
উভয় হাত কীধ পর্যন্ত উত্তোলন করতেন। অতঃপর রুকুতে গমনকালে এবং রুকু হতে সোজা 
হার হাত হা বাজাতে এইই রা গর সুভ হতে 
তখনও হাত উত্তোলন করতেন। 
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৭৩৯। কুভায়বা ইব্ন সাঈদ-- মায়মূন আল-মাকী হতে বর্ণিত। তিনি আবদুল্লাহ্‌ ইব্নুয যুবায়র 
(রা)-কে তাদের নামায পড়াতে দেখেন। তিনি দাড়ানোর সময় রুকু হতে সোজা হওয়ার সময় 
এবং দন্ডায়মান হওয়ার সময় তাঁর উভয় হাত উত্তোলন করতেন। অতঃপর আমি ইব্‌ন আবাস 
(রা)_র নিকট গিয়ে তাঁকে ইবনূয যুবায়েরের নামায সম্পর্কে বলি যে, এইরূপে হাত তুলে 
নামায আদায় করতে আর কাকেও দেখিনি। তখন তিনি বলেন, যদি তুমি রাসূলুল্লাহ সাললা্লাহ 
আলাইহে ওয়া সাল্লামের নামায আদায়ের পদ্ধতি অবলোকন করতে চাও, তবে ইব্নুয যুবায়েরের 
7855 | 
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৭৪০। কুতায়বা ইব্‌ন সাঈদ-” নাদূর ইব্‌ন কাছীর হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবদুল্লাহ ইব্‌ন 
তাউস (রহ) খায়েফের মসজিদে আমার পাশে দাড়িয়ে নামায আদায় করেন। তিনি প্রথম সিজদায় 
গেলেন, অতপর সিজদা থেকে মাথা উঠানোকালে মুখমন্ডল বরাবর উভয় হাত উত্তোলন 
করলেন। তা আমার নিকট অপছন্দনীয় লাগলে আমি উহায়েব ইব্ন খালিদকে এ সম্পর্কে 
জিজ্ঞাসা করি। উহায়েব (রহ) আবদুল্লাহ্‌কে বলেন, তুমি এমন একটি. কাজ করেছ, যা আমি 
ইতিপূর্বে আর কাউকে করতে দেখিনি। আবদুল্লাহ্‌ ইব্‌ন তাউস (রহ) বলেন, আমি আমার 
পিতাকে এরূপ করতে দেখিছি এবং আমার পিতা বলেছেন, আমি আবদুল্লাহ্‌ ইব্ন আবাস 
.(রা)-কে এরূপ করতে দেখেছি! আমি নিশ্চিত জানি যে, তিনি আরো বর্ণনা করেছেন যে, 
রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম এরূপ করতেন। 


পাঞে ঞ& নত পরতে 
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৭৪১। নাস্র ইব্‌ন আলী-” নাফে (রহ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, ইব্‌ন উমার (রা) যখন নামাযে 
দাঁড়াতেন তখন তিনি তাকবীর বলে দুই হাত উপরের দিকে উঠাতেন। অতঃপর তিনি রুকূ হতে 
মাথা তোলার সময় সামিআল্লাহু লিমান হামিদাহ্‌ বলতেন। অতপর তিনি দুই রাকাত নামায শেষ 


৪০৪ সুনানে আবু দাউদ (রহ) 


করার পর যখন দাঁড়াতেন তখন তিনি উভয় হাত উত্তোলন করতেন এবং টি 
55 উতলা 
ইমাম আবু দাউদ (রহ) বলেন, সত্য বর্ণনা এই যে, হাদীছটি ইব্‌ন উমার (রা ৮5 ৪ 
হাদীছনয়। 

ইমাম আবু দাউদ (রহ) আরো বলেন, প্রথম হাদীছে দুই ব্াকাত নামায আদায়ের. পর দাঁড়ানোর 
সময় হাত উঠানো সম্পর্কে যা বর্ণিত হয়েছে- তা রাসূলুল্লাহ্‌ (স) হতে বর্ণিত নয়। ছাকাফী 
উবায়দুল্লাহ্‌ হতে বর্ণনা করেছেন এবং এই বর্ণনাসূত্র ইব্‌ন উমার (রা) পর্যন্ত পৌঁছেছে এবং 
এখানে এরূপ উল্লেখ হয়েছে যে, যখন তিনি দুই রাকাত নামায সমান্তির পর দন্ডায়মান হতেন, 
তখন উভয় হাত বক্ষ পর্যন্ত উত্তোলন করতেন এবং এই রিওয়ায়াত সহীহ। 

ইমাম আবু দাউদ (রহ) আরো বলেন, লাইছ, মালিক, আইউব ও ইব্‌ন জুরায়েজ প্রমুখ রাবীগণ 
এই হাদীছের বর্ন সূত্র সাহাবী পরযন্দ গৌছিয়েছেন। হাম্াদ একাই এই হাদীছকে মারফূ হাদীছ 
হিসাবেবর্ণনাকরেছেন। 

রাবী ইবৃন জুরায়েজ বলেন, আমি নাফেকে জিজ্ঞাসা করি যে, ইব্‌ন উমার (রা) তাকবীরে 
তাহরীমা বলার সময় কি তাঁর হাত অন্য সময়ের চাইতে অধিক উত্তোলন করতেন? তিনি বলেন, 
না; বরং সব সময়ই তিনি একইরূপে হাত উঠাতেন। আমি বলি, আমাকে ইশারাপূর্বক দেখান। 
তিনি স্বীয় বক্ষদেশ বা তার চাইতে কিছু নীচে পর্যন্ত ইশারা করে দেখান। 
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৭৪২। আল-কানাবী-* নাফে (রহ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবদুল্লাহ্‌ ইব্‌ন উমার (রা) 
নামায আরম্ডের প্রাকালে স্বীয় হস্তদ্বয় কীধ পর্যন্ত উত্তোলন করলেন। তিনি রুকু হতে মাথা 
উঠাবার সময় হস্তদ্বয়কে একটু কম উপরে উঠাতেন। . 


ইমাম আবু দাউদ (রহ) বলেন, আমার জানামতে রাবী মালিক ব্যতীত আর কেউ হস্ত কম 
উত্তোলনের কথা উল্লেখ করেননি। 
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৭৪৩। উছমান ইব্ন আবু শায়বা- ইব্‌ন উমার (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্‌ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম যখন নামাযের দুই রাকাত আদায়ের পর দীড়াতেন, তখন 
তাকবীর বলে উভয় হাত উত্তোলন করতেন। 
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ননী আলী ইব্‌ন আবু তালিব (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, 
রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম যখন ফরয নামাযে দীঁড়াতেন, তখন তাকবীর বলে 
স্বীয় হ্ঘদ্বয় কাঁধ পর্যন্ত উঠাতেন এবং কিরাআত শেষ করার পর রুকৃতে গমনকালে এবং রুকু 
হতে উঠবার সময় অনুরূপ করতেন। তিনি বসে নামায পড়াকালে এরূপ হাত তুলতেন না। তিনি 
যখন সিজদার পর দন্ডায়মান হতেন, তখন হাত উঠিয়ে তাকবীর বলতেন- (নাসাঈ, ইব্‌ন মাজা, 
তিরমিযী)। 


ইমাম আবু দাউদ (রহ) বলেন, আবু হুমায়েদ আস-সাইদী (রা)-র হাদীছে বর্ণিত আছে যে, 


৪০৬ সুনানে আবু দাউদ (রহ) 


যখন তিনি দুই রাকাত নামায সমাপ্তির পর দীঁড়াতেন, তখন তাকবীর বলে স্থীয় হস্তদ্বয় কাঁধ 
পর্যন্ত উঠাতেন, যেরূপ তিনি নামায আরম্তের সময় উঠাতেন। 
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৭৪৫। হাফ্স ইব্‌ন উমার.” মালিক ইব্নুল-হুয়ায়রিছ (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি 
নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামকে তাকবীরে তাহ্রীমা বলার সময় হাত উঠাতে 
দেখেছি। আমি তাঁকে রুকৃতে গমনকালে এবং তা হতে উঠার সময় স্বীয় হস্তদ্বয় কানের 
উপরিভাগ পর্যন্ত উঠাতে দেখেছি- 85 


॥ ৮০৭. 
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৭৪৬। ইব্‌ন মুআয-” বশীর ইব্‌ন নাহীক হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবু হুরায়রা (রো) বলেছেন, 
যদি আমি রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের সামনে থাকতাম, তবে তাঁর বগল 
দেখতে পেতাম (অর্থাৎ তিনি হাত এতটা পৃথক রাখতেন)। 

ইব্‌ন মুআয তার হাদীছে আরো উল্লেখ করেছেন যে, রাবী নাহীক বলেন, তুমি কি দেখ না 
হযরত আবু হুরায়রা (রা) নামাযে রত থাকায় নবী করীম (স)-এর সম্মুখে গমন করতে পারেন 
না। রাবী মুসা তাঁর বর্ণিত হাদীছে আরও বর্ণনা করেছেন যে, তিনি তাকবীর বলার সময় দুই হাত 
উঠাতেন-(নাসাঈ)। ৰ 
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৭৪৭ উছমান ইব্‌ন আবু শায়বা-- আলকামা (রহ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবদুল্লাহ (রা) 
বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম আমাদেরকে নামায পড়ার নিয়ম শিক্ষা 
দিয়েছেন। তিনি তাকবীরে তাহ্রীমা বলার সময় স্বীয় দুই হাত উত্তোলন করেন। তিনি রুকু করার 
সময় উভয় হাত একত্রিত করে দুই হাঁটুর মধ্যখানে রাখেন। এই খবর সা'দ (রা)-এর নিকট 


পৌছলে তিনি বলেন, আমার ভাই (ইব্‌ন মাসউদ) সত্য বলেছেন। পূর্বে আমরা এরূপ করতাম। 
অতঃপর আমাদেরকে এরূপ করা হতে বিরত থাকতে নির্দেশ দেয়া হয়- (নাসাঈ)। | 


৮১ 25091 8৮0১০ ০৫ দ5 

১২৫. অনুচ্ছেদঃ রুক্র সময় হাত না উঠানের বর্ণনা 
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৭৪৮। উছমান ইব্‌ন আবু শায়বা-- আলকামা (রহ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, হযরত আবদুল্লাহ 
ইব্‌ন মাসউদ (রা) বলেন, আমি কি তোমাদেরকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের 
নামায সম্পর্কে শিক্ষা দেব না? রাবী বলেন, অতঃপর তিনি নামায আদায়কালে মাত্র একবার 
হাত উত্তোলন করেন- (তিরমিযী, নাসাঈ)। 

ইমাম আবু দাউদ (রহ) বলেন, এটা একটি দীর্ঘ হাদীছের সংক্ষিপ্তসার। উপরোজ শসার 


হাদীছটি সঠিক নয়।. 
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৪০৮ সুনানে আবু দাউদ (রহ) 


৭৪৯। আল-হাসান ইব্‌ন আলী”- সুফিয়ান (রহ) হতে পূর্বোক্ত হাদীছটি এই সনদে বর্ণিত। রাবী 
বলেন, অতঃপর তিনি কেবলমাত্র প্রথম বার (তাকবীরে তাহরীমা পাঠের সময়) হাত উত্তোলন 
করেন। কতক রাবী বলেন, তিনি শুধুমাত্র একবার হাত উঠান। 


নিত 
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৭৫০। মুহাম্মাদ ইব্নুস- সারাহ আল-বাযযার"- বারাআ ইব্‌ন আযেব (রা) হতে বর্ণিত। তিনি 
বলেন, নামায আরম্তের সময় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম কেবলমাত্র একবার 
কানের নিকট পর্যন্ত হাত উঠাতেন। অতঃপর তিনি আর হাত উঠাতেন না। 
4১১১৯৩০৫১০১ ৪৪৮০০১২০৪০০ 
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৭৫১] নারয়াহ ই সুরাহা লা রহ এই সূত্রে শরীকের হাদীছের 


২ পির প ৮০০ 


অনুরূপ হাদীছ বর্ণিত হয়েছে। এ হাদীছে"১:51 (তিনি পুনর্কার হাত তুলতেন না) শব্দটির 
উল্লেখ নেই। সুফিয়ান বলেন, অতঃপর রাবী (ইয়ামীদ, আমাদের নিকট কুফা শহরে 


ত দন রি 


২9৯৫১ শব্দটি উল্লেখ করেন। 
ইমাম আবূ দাউদ (রহ) বলেন, হুশায়েম, খালিদ এবং ইব্‌ন ইদরীসও এই হাদীছইনাধীদ হতে 


বর্ণনা করেছেন এবং তাঁরা" 4১:1১" শব্দটির উল্লেখ করেননি। 
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কিতাবুস সালাত ৪০৯ 


৭৫২। হুসায়ন ইব্ন আবদুর রহমান-” বারাআ ইব্‌ন আযিব (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামকে তাকবীরে তাহ্রীমা বলার সময় তাঁর হস্তদ্য় 
উত্তোলন করতে দেখেছি। ইতর 'ভিবি নামালির এনা হন9 নয হর 
(একবারের অধিক) উত্তোলন করেননি। 
_ ইমাম আবু দাউদ রেহ) বলেন, এই হাদীছ সহীহ্‌ নয়। 
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৭৫৩। মুসাদ্দাদ”” আবু হুরায়রা রো) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহে ওয়া সাল্লাম নামায আরম্ত করতেন, তখন তিনি স্বীয় স্তর উপরের দিকে প্রসারিত 
করে উঠাতেন- (তিরমিযী, নাসাঈ)। 


১১৫। ০৪ ৩১০৫ ০০০৭ ০১৩ (৫ 
যি নামাযের সময় বাম হাতের উপর জান হাত রাখা 


ডি 2142৫ 


৭৫৪। নাস্র ইবন আলী-” আবদুর রহমান হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি ইব্নুয যুবায়ের 


(রা)-কে বলতে শুনেছি- নামাযের সময় দুই পা সমান রাখা এবং এক হাতের উপর অন্য হাত 
রাখাসুন্নাত। 
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৪ বিন হি 
আবু দাউদ শরীফ (১ম খণ্ড)-_৫২ 


৪১০ . সুনানে আবু দাউদ (রহ) 


৭৫৫। মুহাম্মাদ ইব্ন বাক্কার”- ইব্‌ন মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি ডান হাতের উপর 
বাম হাত রেখে নামায পড়ছিলেন। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম তা দেখতে পেয়ে 
তাঁর বাম হাতের উপর ডান হাত রেখে দেন- নোসাঈ, ইবৃন মাজা)। 
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৭৫৬। মুহাম্মাদ ইব্ন মাহ্বৃব”” আবু জুহাইফা (রা) থেকে বর্ণিত। আলী (রা) বলেন, নামাযে 
77597775859 
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৪ পপ পানি 


-েমিও ০8১85৯০5289 ৮৮এ। ০০৪৯ 


৭৫৭। মুহাম্মাদ ইব্‌ন কুদামা-. ইব্‌ন জুরাইজ থেকে তাঁর পিতার মৃত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, 
আমি আলী (রা)-কে নামাযে নাভির উপরে ডান হাত দিয়ে বাম হাতের কজি ধরে রাখতে 


দেখেছি। 
ইমাম আবু দাউদ (রহ) বলেন, সাঈদ ইব্‌ন জুবাইর থেকে "নাভির উপরে” বর্ণিত আছে। আর 


আবু মিজলায বলেছেন, "নাতির নীচে”। আবু হুরায়রা (রা) থেকেও অনুরূপ বর্ণিত আছে, ক 
তা তেমন শক্তিশালী নয়। 
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৭৫৮। মুসাদ্দাদ”- আবু ওয়ায়েল থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবু হুরায়রা (রা) বলেছেন- আমি 


কিতাবুস সালাত ৪১১ 


নামাযে নাতির নীচে (বাম) হাতের উপর (ডান) হাত রাখি। 
ইসহাক আল-কৃষীকে দুর্বল রাবী হিসাবে অভিহিত করতে শুনেছি। টি এ 
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৭৫৯। আবু তাওবা-- তাউস (রহ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্‌ সান্লাল্লাহু আলাইহে 
ওয়া সাল্লাম নামাযরত অবস্থায় ডান হাত বাম হাতের উপর স্থাপন করে তা নিজের বুকের উপর 
বেঁধেরা খতেন।১ 
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৭৬০। উবায়দুল্লাহ্‌ ইব্ন মুআয-- আলী ইব্‌ন আবু তালিব (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, 
রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম নামাযের তাকবীরে তাহরীমা বলার পর নিস্রোক্ত দুআ 
পড়তেনঃ 

*য়াঙ্জাহৃতু ওয়াজহিয়া লিল্লাধী ফাতারাস্‌ সামাওয়াতি ওয়াল আরদা হানীফাও ওয়ামা আনা 
মিনাল মুশরিকীন। ইন্না সালাতী ওয়া নুসুকী ওয়া মাহয়ায়া ওয়া মামাতী লিল্লাহি রৰ্বিল আলামীন। 
লা শারীকা লাহু ওয়া বিযালিকা উমিরতু ওয়া আনা আওয়ালুল মুসলিমীন। আল্লাহুম্মা আনতাল 
মালিকু লা ইলাহা ইল্লা আনতা, আনতা রবী ওয়া আনা আবদুকা। যালামতু নাফসী ওয়াতারাফতু 
বিযাম্বী ফাগফিরলী যুনুবী জামীআন। লা ইয়াগৃফির্য যুনুবা ইল্লা আন্তা ওয়াহ্‌দিনী 
লি-আহ্সানিল আখ্লাক। লা ইয়াহ্‌দিনী লি-আহ্সানিহা ইল্লা আনতা ওয়াসরিফ আন্ী 
সাইয়েআহা, লা ইয়াস্রিফু সাইয়িআহা ইল্লা আন্তা। লারাইকা ওয়া সাদাইকা ওয়াল-খায়রু 
কুনুহু ফী ইয়াদাইকা, ওয়াশ শাররু লাইসা ইলাইকা আনা বিকা ওয়া ইলাইকা তাবারাক্তা 
ওয়া তাআলাইতা আসতাগফিরুকা ওয়া আতুবু ইলাইকা।” 

অতপর তিনি যখন রুকু করতেন তখন এই দুআ পড়তেনঃ "আল্লাহুম্মা লাকা রাকাতু ওয়া বিকা 
আমানতু ওয়া লাকা আস্লামতৃ ₹, খাসাআ লাকা সামঈ ওয়া বাসারী ওয়া মুখ্খী ওয়া ইযামী ওয়া 
আসাবী।” 

অতপর তিনি যখন রুকু হতে মাথা উঠাতেন তখন এই দুআ পড়তেনঃ “সামিআল্লাহু লিমান 
হামিদাহ্‌, রবানা ওয়া লাকাল হাম্দ মিলউস সামাওয়াতি ওয়াল আরদি ওয়া মিলউ মা: 
বায়নাহুমা ওয়া মিলউ মা শি”তা মিন শায়ইন বা'দু।” 

অতপর তিনি যখর সিজদা করতেন, তখন এই দুআ পড়তেনঃ "আল্লাহুম্মা লাকা সাজাদ্তু ওয়া 
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বিকা আমানতু ওয়া লাকা আসলামতু। সাজাদা ওয়াজাহিয়া লিল্লাষী খালাকাহ ওয়া সাওয়ারাহু 
ফাআহ্‌সানা সুরাতাহ ওয়া শাকা সামআহু ওয়া বাসারাহু ওয়া তাবারাকাল্লাহ আহসানুল 
খালিকীন।” 
অতপর নামাযের সালাম ফিরাইবার পর তিনি এই দূআ পাঠ করতেনঃ "আল্লাহুম্মাগৃফিরলী মা 
কাদ্দামতু ওয়ামা আখ্খারতু, ওয়ামা আসরারতু ওয়ামা আলানতু ওয়ামা আস্রাফতু ওয়ামা 
আনতা আলামু বিহী মিনী। আনতাল মুকাদ্দিমু ওয়াল মুআখুখিরু লা ইলাহা ইল্লা আনতা১_ 
মিলি ভিয়ি লামা ইডাযাছা! 

১০৯৪ দি ১১১০০ নর রে ৬ [42 ৭1 


পলি তু চা নি 2৪ 


০ (৯০৪০4855702 এ ১১০ ০ রে 


২ গ1 78 96 017045 &।০419 রর ০০৮ ০1 
০৯ ঘা ০০২১ 5০ তি রি 5০ রি পে না 


৪2৫82 পাপা 


০ ০৯০1৩, ১ 012০৫52: 40 105 


রি 


পলি চিপ ৪৪৪ ্ 8 তত দের 


৭৬১। রর দ্র (রা) হতে বর্ণিত। ভিনি বলেন, 
রাসূলুল্লাহ্‌ সান্লাল্লাহ আলাইহে ওয়া সাল্লাম যখন ফরয নামাযের জন্য দত্ভায়মান হতেন তখন 
তাক্বীরে তাহরীমা বলে উভয় হাত কাঁধ পর্যন্ত উঠাতেন। কিরাআত প্রড়ার পর রুকুতে যাওয়ার 
সময় এবং রুকৃ হতে উঠার সময়ও তিনি অনুরূপ করতেন (কাঁধ পর্যন্ত হাত উঠাতেন)। বসা 
অবস্থায় তিনি হাত উঠাতেন না। তিনি দুটি সিজদা করার পর (দুই রাকাত শেষ করার পর) 
উঠার সময় অনুরূপভাবে হাত উঠাতেন এবং তাকবীর বলে পূর্ববর্তী হাদীছে উল্লেখিত দোয়া পাঠ 
করতেন। এই হাদীছের মধ্যে দোয়ায় কিছুটা কম-বেশী আছে এবং "ওয়াল- নারির 
ইয়াদাইকা ওয়াশ-শাররু লায়সা ইলাইকা”- বাক্যটির উল্লেখ নাই। 


১। সাধারণতঃ নবী করীম (স এইরূপ দুআ একাকী নফল নামাযে পড়তেন। (অনুবাদক) 


৪১৪ সনানে আবু দাউদ (রহ) 


রাবী আবদুর রহমান এই হাদীছে আরও উল্লেখ করেছেন যে, নামায শেষে রাসূলুল্লাহ্‌ স্) 
বললেনঃ 'আল্লাহুম্মাগফিরলী মা কাদ্দামৃতু ওয়া আখ্খারতু ওয়া আসরারতৃ ওয়া আলানতু 
আনতা ইলাহী লা ইলাহা ইল্লা আনতা।” | ও 
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৭৬২। আমর ইব্‌ন উছমান”” শোআইব ইব্‌ন আবু হামযা হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, ইব্নুল 
মুনকাদির, ইব্‌ন আবু ফারওয়া এবং মদীনার অপরাপর ফকীহ্গণ আমাকে বলেছেন যে, 
উপরোক্ত দুআটি পাঠের সময় তুমি "ওয়া আনা আওয়ালুল-মুসলিমীন”_এর স্থলে “ওয়া আনা 
মিনাল-মুসলিমীন”বলবে। 
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টা রজার ভারত এডি 
দ্রুত গতিতে মসজিদে আগমনের ফলে খুবই ক্রান্ত হয়ে পড়ে। সে বলল, "আল্লাহ আকবার 
আলহামৃদু লিল্লাহি হামদান কাছীরান তাইয়েবান মুবারাকান ফীহ্‌।” নামায শেষে রাসূলুল্লাহ্‌ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম জিজ্ঞেস করেনঃ তোমাদের মধ্যে কোন ব্যক্তি এই দুআ পাঠ 
করেছে? এ ব্যক্তি খারাপ কিছু বলে নাই। তখন এ ব্যক্তি বলে, ইয়া রাসূলাল্লাহ! মসজিদে 
আগমনের পর ক্লান্ত হয়ে আমি এই দুআ পাঠ করি। রাসূলুল্লাহ্‌ (স) বলেনঃ আমি দেখতে পাই 
যে, বারজন ফেরেশতা প্রতিযোগিতামূলকভাবে উক্ত দুআ সর্বাগ্রে আল্লাহ্‌ তাআলার দরবারে 
নেওয়ার জন্য ব্যতিব্যস্ত হয়েছে। 


৯ 


কিতাবুস সালাত . | 8১৫ 


রাবী হুমায়েদের বর্ণনায় আরও আছে যে, মসজিদে জামাআতে নামায আদায়ের সময় প্রত্যেক 
মুসন্লীর জন্য স্বাতাবিক পদক্ষেপে আগমন করা উচিত। অতপর সে ব্যক্তি ইমামের সাথে 
নামাযের যে অংশ প্রাপ্ত হয় তা আদায়ের পর যদি নামাযের কিছু অংশ ছুটে গিয়ে থাকে- তা 
ইমামের সালাম ফিরানোর পর একাকী আদায় করবে- (মুসলিম, নাসাঈ)। 

এ হ্রাস রাহা সর (6১০ 5 
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৭৬৪। আমর ইব্‌ন মারযুক-- ইব্‌ন জুবায়ের ইব্ন মুত্ইম থেকে তাঁর পিতার সুত্রে বর্ণিত। তিনি 

বলেন, তিনি রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামকে নামায আদায় করতে দেখেন। রাবী 
আমর বলেন, এটা ফরয অথবা নফল নামায ছিল কি না তা আমি জানি না। 
এ সময় তিনি (স) বলেনঃ আল্লাহু আকবার কাবীরান, আল্লাহু আকবার কাবীরান, আল্লাহু আকবার 
কাবীরান, আলহামদু লিল্লাহি কাছীরান, আলহামদু লিল্লাহি কাছীরান ওয়া সুব্হানাল্লাহে 
বুকরাতাও ওয়া আসীলা (তিনবার বলেন), আউযু বিল্লাহে মিনাশ-শায়তানির রাজীমে মিন 
নাফাখিহি ওয়া নাফাসিহি ওয়া হামাযিহি (অর্থাৎ শয়তামের অহংকার, কবিতা ও ক্মন্ত্রণা)। 


2০ ক তত ঞ নি নপক তা ৮৩ ৮92০ 
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৭৬৫। মুসাদ্দাদ-” নাফে ইব্‌ন জুবায়ের থেকে তাঁর পিতার মৃত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী 
_ করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামকে নফল নামায আদায়কালে বলতে শুনেছি” পুবেক্তি 
হাদীছের অনুরূপ- (ইবৃন মাজী)। ্‌ 


চপ পা লে পপান্িত ঞ দে ঠা পা চা 
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৭৬৬| মুহাম্মাদ ইব্‌ন রাফে-” আসিম ইব্‌ন হুমাইদ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আয়েশা 
রো)-কে জিজ্ঞেস করি, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম রাতের নামায কিরূপে 
আরম্ত করতেন? তিনি বলেন, তুমি আমাকে এমন. একটি প্রশ্ন করেছ যা ইতিপূর্বে আমাকে আর 
কেউ করেনি। অতঃপর তিনি বলেন, তিনি নামাযে দণ্ডায়মান হয়ে সর্বপ্রথম আল্লাহু আকবার 
দশবার, আলহামদু লিল্লাহি দশবার, সুব্হানাল্লাহ দশবার, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু দশবার, 
_ আস্তাগফিরল্লাহ দশবার পাঠ করতেন। অতঃপর এই দুআটি পাঠ করতেনঃ 

“আল্লাহুম্মাগফির লী ওয়াহ্‌দিনী ওয়ারযুকনী, ওয়া "“আফিনী” এবং কিয়ামতের দিনের সংকীর্ণ 
স্থান হতে আল্লাহ্‌র নিকট নাজাত কামনা করতেন- (নাসাঈ, ইব্‌ন মাজা)। 

ইমাম আবু দাউদ (রহ) বলেন, রাবী খালিদ রবীআ হতে, তিনি আয়েশা (রা) হতেও অনুরূপ 


তি পারিনি তা 5 পন রেপ ঠাপা পানি শা ঠিনিটি & নল 
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কিতাবুস সালাত ৪১৭ 


৭৬৭। ইবনুল মুছান্না”” আবদুর রহমান ইব্‌ন আওফ (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি 
আয়েশা রো)_কে জিজ্ঞেস করি যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম রাতে নামায 
আদায় করাকালে কোন দুআটি পড়তেন? তিনি বলেন, যখন তিনি রাতে তাহাজ্জদ নামায 
আদায়ের জন্য উঠতেন, তখন এই দু'আ পাঠ করতেনঃ 

"আল্লাহুম্মা রর জিব্রীল ওয়া মীকাঈল ওয়া ইস্রাফীল ফাতিরাস্‌ সামাওয়াতি ওয়াল আরদা, 
আলিমুল গায়বি ওয়াশ শাহাদাতে, আন্তা তাহ্‌কুমু বাইনা ইবাদিকা ফীমা কান ফীহে 
ইয়াখ্তালিফুন। ইহ্‌দিনী লিমাখৃতুলিফা ফীহে মিনাল হাক্কি বি-ইযূনিকা, ইন্নাকা আন্তা 
তাহদী মান তাশাউ ইলা সিরাতিমূ্‌ মুস্তাকীম- (মুসলিম, তিরমিযী, ইব্‌ন মাজা, নাসাঈ)। 


পিঠে পিঞেল তে ৩552 


০৯ (১১০৪১ ৪৭০ ০৯৬। 4591১১৫০০৯০ ০০ -৬ড% 


03838 176 9| ১৫ 08১০০ 
৭৬৮। মুহাম্মাদ ইব্ন রাফে-- ইকরামা উপরোক্তভাবে ভিন শব্দে ও অর্থে এই হাদীছটি বর্ণনা 
করেছেন। তিনি বলেন, নবী করীম (স) যখন নামাযে দীঁড়াতেন, তখন আল্লাহু আকবার উচ্চারণ 
করতেন এবং বলতেন-”। 


401০9 হা ৮০৫৪ ছি এ]০ 005 03581 (৫5 7৭ 
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৭৬৯। আল- কানাবী-. মালেক থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, ফরয অথবা নফল নামাযের প্রথমে, 
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৪১৮ সুনানে আবু দাউদ (রহ) 
৭৭০। আল-কানাবী-- রিফাআ ইব্‌ন রাফে আয-যুরাকী রো) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা 


রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের পিছনে নামায আদায় করি। তিনি যখন রুকু হতে 
মাথা উঠিয়ে সামিআল্লাহু লিমান হামিদাহ্‌ বলেন, তখন এক ব্যক্তি বলে উঠেন- "আল্লাহম্মা 
রৰানা ওয়া লাকাল হামৃদ, হামদান কাছীরান তাইয়েবান মুবারাকান ফীহ্‌।” 

নামাযান্তে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম বলেনঃ এই দু'আ পাঠকারী কে? এ ব্যক্তি 
বলেন- ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম বলেনঃ আমি 
হিরা উরে হিলি ররর জানি টিনা রহ 


(বুখারী,নাসাঈ)। 
০810 ৬৮ ১০১০। 1১24০০০5504 25 ০ ৬৬, 


পা নি পর্ণ টি 
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পরা 


৫ ০ 4423 ২ রা 


৭ ৫৯০৭৭ 


রি (রা) হতে বর্ণিত। ভিন না 
সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম মধ্য রাতে যখন তাহাজ্জুদের নামাযে দণ্ডায়মান হতেন, তখন 
বখলতেনঃ . 

“আল্লাহুম্মা লাকাল-হামদু আনতা নূরুস-সামাওয়াতি ওয়াল-আরদি, ওয়া লাকাল-হামদু,. 
আনতা কাইয়্যামুস-সামাওয়াতি ওয়াল-আরদি, ওয়া লাকাল-হামদু আনতা ররূস-সামাওয়াতি 
ওয়াল-আরদি, ওয়া মান ফীহিন্না, আনতাল হাকু, ওয়া কাওলুকাল-হাকু, ওয়া 
ওয়াদুকাল-হাকু, ওয়া লিকাউকা হাকুন, ওয়াল জান্নাত হাকুন, ওয়ান-নারু হাকুন, 
ওয়াস্‌-সা'আতু হাকুন। আল্লাহুম্মা লাকা আসলামতু ওয়া বিকা আমানত ওয়া আলাইকা 
তাওয়াক্কালতু ওয়া ইলাইকা আনাবতু ওয়া বিকা খাসামতু, ওয়া ইলাইকা হাকামতু ফাগফির 
লী মা কাদ্দামতু ওয়া আখখারতু ওয়া আসরারতু ওয়া আ'লানতু, আনতা ইলাহী, লা ইলাহা ইল্লা 


আনতা- (বুখারী, মুসলিম, তিরমিযী, ইব্‌ন মাজা, নাসাঈ)। 


কিতাবুস সালাত ৪১৯ 
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৭৭২। আবু কামিল-- ইব্ন আরাস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহে ওয়া সাল্লাম রাতে তাহাজ্জুদের নামায আদায়ের সময় আল্লাহ আকবার বলার পর 
বলতেন- পূর্ববর্তী হাদীছের অনুরূপ। 


প ঞঠপানিপঞ্জি পাঠান ত পে পি ৪৭49৭ ঠ কা চপ পরতে ৪ 
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নু পশিত পানা নঞণ পেত 
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৭৭৩। কুতায়বা ইব্‌ন সাঈদ-- মুআয ইব্‌ন রিফাআ ইব্‌ন রাফে থেকে তাঁর পিতার সূত্রে বর্ণিত। 
তিনি বলেন, আমি একদা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের পশ্চাতে নামায আদায় 
করি। এমন সময় রিফাআ হাঁচি দিয়ে বলেন, আলহামৃদু লিল্লাহি হামদান কাছীরান তাইয়েবান 
মুবারাকান ফীহি মুবারাকান্‌ আলাইহি কামা ইয়ুহিববু রবুনা ওয়া ইয়ারদা। রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহে ওয়া সাল্লাম নামাযান্তে বলেনঃ নামাযের মধ্যে এইরূপ উক্তি কে করেছে? হাদীছের 
অবশিষ্ট বর্ণনা রাবী মালিক বর্ণিত পূর্বর্তী হাদীছের অনুরূপ- (তিরমিযী, নাসাঈ) 
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৪২০ সুনানে আবু দাউদ (রহ) 
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৭৭৪। আল-আব্াস ইব্ন আবদুল আযীম-- আবদু্াহ ইব্‌ন আমের থেকে তাঁর পিতার সূত্রে 
বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আনসার গোত্রের কোন এক যুবক রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে 
ওয়া সাল্লামের পিছনে নামায আদায় করার সময় হাঁচি দেয় এবং বলে, "আলহামদু লিল্লাহে 
হামৃদান কাহীরান তাইয়েবান মুবারাকান ফীহি হাত্তা ইয়ারদা রবুনা ওয়া বা"দু মা ইয়ারদা মিন 
আমরিদ্‌-দুন্য়াওয়াল-আখিরাহ।” 

নামায শেষে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম বলেনঃ এই উক্তি কে করেছে? তখন 
যুবকটি নীরব থাকে। নবী করীম (স) পুনরায় বলেনঃ এই কথাগুলি কে বলেছে? সে তো কোন 
খারাপ উক্তি করেনি। তখন যুবকটি বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি এইরূপ বলেছি এবং আমি 
কল্যাণ লাভের উদ্দেশ্যেই এরূপ বলেছি। তিনি বলেনঃ এ কথা কোথাও অপেক্ষা করেনি, বরং 
মহামহিম দয়াময় আল্লাহ্র আরশে পৌছে গেছে। 
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১২৮. অনুচ্ছেদঃ যারা বলেন, সুব্হানাকা আল্লাহুম্মা বলে নামায শুরু করবে 


লন লডিতএ রা 
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সত রেলন নি 


৫০ এ ৯ 6৫4) থ। ক ও 4৯০৪ 


রিনি 35১৭) রি পানা 178; 
১১০৮1 


: কিতাবুস সালাত ৪২১ 


৭৭৫। আবদুস সালাম ইব্‌ন মুতাহ্হার-- আবু সাঈদ আল-খুদ্রী (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম যখন রাত্রিকালে নামায আদায় করার জন্য দণ্ডায়মান 
হতেন, তখন তাকবীর তাহরীমা বলার পর এই দু”"আ পাঠ করতেনঃ 

"সুবহানাকা আল্লাহুম্মা ওয়া বিহামদিকা ওয়া তাবারাকাসমুকা ওয়া তাআলা জাদ্দুকা ওয়া লা 
ইলাহা গায়রুকা।” 

: অতঃপর তিনি তিনবার "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ” বলতেন এবং "আল্লাহু আকবার কাবীরান” তিনবার 
বলার পর "আউযু বিল্লাহিস সামীইল-আলীমি মিনাশ-শাইতানির রাজীম মিন হামযিহি ওয়া 
নাফ্খিহি ওয়া নাফছিহি* বলতেন, অতঃপর কিরাআত পাঠ করতেন- (নাসাঈ, ইব্‌ন মাজা, 
তিরমিযী)। 

ইমাম আবু দাউদ (রহ) বলেন, এই হাদীছ হাসান হতে মুরসালরূপে বর্ণিত হয়েছে। 


১ ১০0। ০695 ৫ ১৪০ ৫০৪ চিড় 
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বা রর ৬৪০২. ৩৩ | নু ১ 2 পা 14 


পা সির ঠিে ক পাটি পারা কক তা 
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% 4 টিপা 


৫ ১০ 6১৩ 4৪ (১০৯১৪ 


৭৭৬। হুসায়েন ইব্ন ঈসা-- আয়েশা রো) হতে বি তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহে ওয়া সাল্লাম যখন নামায আরম্ভ করতেন তখন এই দু'আ পাঠ করতেনঃ 

"সুব্হানাকা আল্লাহুম্মা ওয়া বিহামদিকা "ওয়া তাবারাকাসমুকা ওয়া তাআলা জাদ্দুকা ওয়া লা 
ইলাহা গায়রুকা”- (তিরমিযী, ইব্‌ন মাজা)। 

ইমাম আবু দাউদ (রহ) বলেন, হাদীছটি আবদুস সালামের বর্ণনা হতে প্রসিদ্ধি লাভ করেনি, বরং 
হাদীছবেত্তাদের মতে তাল্ক ইব্‌ন গান্নাম এই হাদীছের বর্ণনাকারী। অবশ্য রাবী বুদায়েল হতে 
নামাযের ঘটনা বর্ণিত আছে, কিন্তু সেখানে উপরোক্ত দু”আর কিছু উল্লেখ নাই। 


| 0501 555 এনা 5৫০0৭ 
১২৯. অনুচ্ছেদঃ নামাযের প্রারন্তে চুপ থাকার বর্ণনা 


৪২২ 8 সুনানে আৰু দাউদ (রহ) 


080৪ ০1০০২৪০48০০ ৫ $ (১১151 ১২০৫ (৪১১ _৬৬% 


লি 
নিপা নিত পু ঞণঞজিত 


5০৩ চি 4001 55191 8০7%1 এ সি ০৪৯ ১৯০ 
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পা পাপাঞজেতা লক পা পা সনি 
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৭৭৭। ইয়াকুব ইব্‌ন ইবরাহীম-” আল- হাসান হতে বর্ণিত।১ তিনি বলেন, সামুরা (রা) বলেন, 
নামাযের মধ্যে যে দুই স্থানে চুপ থাকতে হয়-তা আমি স্মরণ রেখেছি। প্রথমত ইমাম যখন 
তাকবীরে তাহরীমা বলে তখন হতে কিরাআত শুরু করা পর্যন্ত এবং দ্বিতীয়ত ইমাম সুরা 
ফাতিহা ও কিরাআত পাঠের পর রুকুতে যাওয়ার পূর্বে। ইমরান ইব্‌ন হুসায়েন (রা) এ কথা 
মেনে নিতে অস্বীকার করলে তারা মদীনায় হযরত উবাই ইব্‌ন কাব (রা)-র নিকট এ সম্পর্কে 
জানার জন্য পত্র লেখেন। তিনি সামুরা (রা) কর্তৃক বর্ণিত হাদীছটি সমর্থন করেন- (ইবৃন মাজী)। 
ইমাম আবু দাউদ (রহ) বলেন, রাবী হুমায়েদ অনুরূপভাবে এই হাদীছ বর্ণনা করেছেন। এ 
হাদীছেও কিরাআত সমাপ্তির প্র ক্ষণিক চুপ থাকা সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে। 


১:০০০।০০৬০৪ ০৬১০৪ ০৩৫4০ (54 -৬%/, 
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রা ঠা ॥ নত শালার শা পানি 


- ০১ ৯৮৯ ১৩৭৪ 31081 ১১৮০৪ ১1১ ০০:.| 


৭৭৮। আবু বাক্র ইব্‌ন খাল্লাদ-- সামুরা ইব্‌ন জুনদুব (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম নামায পাঠকালে দুটি স্থানে ক্ষণিক চুপ থাকতেন। যখন তিনি 
তারা এবং যখন তিনি কিরাআত সমাপ্ত করতেন "অতঃ পর রাবী ইউনুস 


হতে বর্ণিত হাদীছের অনুরূপ বর্ণিত আছে। 


0৫8০4 010০ 550 642২০ ৪ ২ 09516 ৬৬৭ 


নিঠ পসরা এল 55৪ % ১৯৩ ডেল পি পাপ নিপা ও পনি লক ত % 24 


17158555577 ৃ 


১. আল-হাসান আল-বসরী (রহ) সামুরা (রো)-র নিকট কিছু শোনার সুযোগ পেয়েছেন কি না তাতে হাদীছ 
বিশারদদেরমধ্যে মতবিরোধআছে। 


কিতাবুস সালাত [৪২৩ 
পে পতেত পা পজাতা তা প% পাতা 5৮ 
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৭৭১। মুসাদ্দাদ-" আল-হাসান (রহ) হতে বর্ণিত। সামুরা ইবৃন জুনদুব ও ইমরান ইব্‌ন হুসায়েন 
(রা) পরস্পর আলোচনা প্রসগে সামুরা (রা) বর্ণনা করেন যে, তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহে ওয়া সাল্লাম হতে নামাযের মধ্যে যে দুই স্থানে নিশ্চুপ থাকতে হয় তা শিখেছেন- তার 
প্রথমটি হল তাকবীরে তাহ্রীমা বলার পর এবং দ্বিতীয় স্থানটি হল “গায়রিল মাগৃদুবি 
আলাইহিম ওয়ালাদ্দাল্লীন” পাঠের পর। যদিও সামুরা ইব্‌ন জুনদুব (রা) একথা ম্বরণ রাখেন কিন্তু 
“ইমরান ইব্‌ন হুসায়েন (রা) তা অস্বীকার করায় তাঁরা উভয়ে যৌথভাবে এ সম্পর্কে উবাই ইব্‌ন - 
কাব (রা)-এর নিকট পত্র লেখেন। তিনি তাঁদের পত্রের জবাবে জানান যে, সামুরা (রা) (এ 
হাদীছ) সঠিকভাবে স্মরণ রাখতে সক্ষম হয়েছেন। 


১০৪১৪৪১০ ৩৪ 99০০ 6০০0 এ 5:81 21152, ০%%, 
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লে 
থাকতে হয়, এতদ্সম্পকীয় জ্ঞান আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের নিকট 
হতে আহরণ করেছি। অতঃপর রাবী সাঈদ বলেন, আমরা এ বিষয়ে কাতাদা (রহ)-কে জিজ্ঞেস 
করলে তিনি বলেন, যখন কেউ নামায আর্ত করবে এবং কিরাআত শেষ করবে তখন নিশ্চুপ 
থাকবে। পুনরায় তিনি বলেন, (কিরাআত শেষের অর্থ হল) যখন কেউ গাইরিল মাগদুবি 
75725 রি 


পা পাপে 


১৫0৫ £ মিরার নারাজ 61১৫. 


৪২৪ সুনানে আবু দাউদ (রহ) 


ঠা লিঞে তা 
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নি চি ৫ ০৫০১ 0৪৪৮৫ ৯৫%0193%8 ০০১১১ 
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-50206280 ৮ 
সানা ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম তাক্বীরে তাহ্রীমা ও কিরাআত পাঠের মধ্যবর্তী সময়ে 
কিছুক্ষণ চুপ থাকতেন। তিনি বলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমার মাতাপিতা আপনার জন্য উৎসর্গিত 
_. হোক, আপনি তাকবীরে তাহ্রীমা ও কিরাআত পাঠের পূর্বে কেন চুপ থাকেন-তা আমাকে 
অবহিত করুন। তিনি বলেন, (তখন আমি) চুপে চুপে এই দু'আ পাঠ করিঃ 
_ "আল্লাহুম্মা বা'য়েদ বায়নী ওয়া বায়না খাতায়ায়া কামা বায়েদতা বায়নাল-মাশরিকে 
ওয়াল-মাগরিবে। আল্লাহুম্মা আন্কেনী মিন খাতায়ায়া কাছ্‌-ছাওবিল আব্য়াদি মিনাদ-দানাসে 
আল্লাহুম্মা-আগসিলনী বিছ্-ছাল্জে ওয়াল-মায়ে ওয়াল-বারাদি_ (বুখারী, মুসলিম, ইব্‌ন 
মাজা, নাসাঈ)। 


্ 
নত ঞ& 


(২৯৮1 ০০৯০ 41158 20152179206, ১, 
১৩০. নে 77754 


না 32915: রা ৪ টা 43424 


৯ র 
হি ৬ পট নবী করীম সাল্লাল্লাহু 
আলাইহে ওয়া সাল্লাম, আবু বাক্র (রা), উমার (রা) ও উছমান (রা) "আলহামদু লিল্লাহে রৰিল 
আলামীন” হতে কিরাআত পাঠ শুরু করতেন১_ (বুখারী, মুসলিম, নাসাঈ, তিরমিযী, ইব্‌ন 
মাজা)। ০ 
এরা 
. (রা) কর্তৃক বর্ণিত অপর হাদীছে আছে- তিনি বলেনঃ আমি মহানবী (স)-এর পেছনে এবং আবু বাক্র, উমার ও 
উছমান (রা)-এর পেছনে নামায পড়েছি। আমি তাদের কাউকে *বিস্মিল্লাহির রহমানির রাহীম” উচ্ছস্বরে পড়তে 
শুনিনি। 


কিতাবুস সালাত ৪২৫ 
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টি স্িতা 2 পাতা শর্ত 
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৭৮৩। মুসাদ্দাদ”” আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া 
সাল্লাম তাকবীরে তাহ্রীমা বলে নামায আরম্ভ করতেন এবং আলহামদু লিল্লাহে ররিল 
আলামীন বলে কিরাআত শুরু করতেন। তিনি রুকুর সময় স্বীয় মাথা উচু করেও রাখতেন না 
এবং নীচু করেও রাখতেন না, বরং পিঠের সমান্তরাল করে রাখতেন। অতঃপর তিনি রুকু হতে 
সোজা হয়ে দঁড়ানোর আগে সিজ্দায় যেতেন না এবং এক সিজ্দা করার পর সোজা হয়ে বসার 
পর্বে দ্বিতীয় সিজদা করতেন না। তিনি প্রত্যেক দুই রাকাত নামায আদায়ের পর “তাশাহ্‌হদ' পাঠ 
করতেন। অতঃপর তিনি যখন বসতেন, তখন বাম পা বিছিয়ে দিতেন এবং ডান পা খাড়া করে 
রাখতেন। তিনি শয়তানের মত উপবেশন করা তথা উভয় গৌঁড়ালীর উপর পাছা রেখে বসতে 
নিষেধ করতেন এবং চতুষ্পদ জন্তুর ন্যায় অর্থাৎ দুই হাত মাটির সাথে বছিয়ে দিয়ে) সিজ্দা 
করতে নিষেধ করতেন। অতঃপর তিনি আস-সালামু আলাইকুম বলে নামায শেষ করতেন_ 
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তেরে তত 


- 1 ০৪42৩ 5 
আবু দাউদ শরীফ (১ম খণ্ড)_৫৪ 


৪২৬ সুনানে আবু দাউদ (রহ) 


৭৮৪। হাননাদ ইবনুস সারী-- আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম বলেনঃ এখনই আমার উপর একটি সূরা নাযিল হয়েছে। 
অতঃপর তিনি পাঠ করেনঃ বিসমিল্লাহির রহমানির রাহীম, ইন্না আ-তায়না কাল-কাওছার-" 
তিনি সুরাটির শেষ পর্যন্ত তিলাওয়াত করেন। অতঃপর তিনি বলেন, তোমরা কি জান কাওছার 
কি? তাঁরা বলেন, আল্লাহ এবং তাঁর রাসূল (স) এ ব্যাপারে সর্বাধিক অবগত | তিনি বলেনঃ 
এটি একটি নহর, যা আল্লাহ ররুল আলামীন জান্নাতের মধ্যে আমাকে দান করবেন বলে 
অংগীকার করেছেন- (মুসলিম, ইব্‌ন মাজা; ইবনুল আছীর বলেছেন, ইমাম বুখারী, মুসলিম ও 
তিরমিষী স্ব স্ব গ্রন্থে এ হাদীছ সংকলন করেছেন)। 
এও 22 (০০৬ 6 


পারার তা 


না ৬ পা কিঞর পাতা রী 


মদিনা তে রি 16. নি 9 


পা রা তা 
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৭৮৫। কুত্ন ইব্‌ন নুসায়র-- আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি ইফ্‌ক্‌ (মিথ্যা অপবাদ)-এর 
ঘটনা উল্লেখ পূর্বক বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম বসা ছিলেন। তিনি মুখ 
খোলেন এবং বলেনঃ আউযু বিল্লাহে মিনাশ শাইতানির রাজীম, 'ন্াল্লাধীনা জা”উ বিল-ইফ্‌কে 
উসবাতুম মিনকূম--” আয়াতের শেষ পর্যন্ত পাঠ করেন। অর্থাৎ "যারা মিথ্যা অপবাদ প্রচার 
করে বেড়াচ্ছে তারা তোমাদের মধ্যেরই লোক"-।”» 

ইমাম জাবু দাউদ (রহ) বলেন, এই হাদীছ মুনকার শ্রেণীতুক্ত। কারণ মুহাদ্দিছদের একদল এই 
হাদীছ ইমাম যুহ্রী (রহ) হতে বর্ণনা করেছেন। তাদের বর্ণনায় এ আয়াতের বর্ণনার সাথে আউযু 
বিল্লাহ এর উল্লেখ নাই। আমার আশংকা হচ্ছে আউযু বিল্লাহ বাক্যটি রাবী হুমায়েদ নিজস্বভাবে 
পাঠ করেন। 


পভ ঞ 


(এক ০৯ কও ১১৮ 
১৩১. অনুচ্ছেদঃ উচ্চস্বরে বিস্মিল্নাহ পাঠ করার বর্ণনা 


পর 
পি ঙ 
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৭৮৬।. আমর ইব্‌ন আওন-” ইব্‌ন আরাস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি হযরত উছমান 
(রা)-কে জিজ্ঞেস করি যে, আপনারা সুরা বারাআত-কে সূরা আনফালের অন্তর্ুক্ত করে 
আল-কুরআনের সাবউল মাছানী (সাতটি দীর্ঘ সূরা)-এর মধ্যে কিরূপে পরিগণিত করেন এবং 
উভয় সূরার মধ্যস্থলে বিস্মিল্লাহির রহমানির রাহীম কেন লিখেন নাই? অথচ বারাআত সূরাটি 
মিইন-এর অন্তর্তক্ত (অর্থাৎ যাতে ১০০-র অধিক আয়াত আছে এবং বারাআতে ১২৯ আয়াত 
| আছে)। অপরপক্ষে সুরা আন্ফাল মাছানীর অন্ত্তুক্ত (কেননা এতে ১০০-এর কম অথাৎ ৭৫ টি 
আয়াতআছে)। 

উছমান (রা) বলেন, নবী করীম সাললাল্লাহ আলাইহে ওয়া সাল্লামের উপর যখনই কোন আয়াত 
নাধিল হত, তখন তিনি ওহী লেখক সাহাবীদের ডেকে বলতেনঃ এই আয়াত অমুক সূরার অমুক 
স্থানে সন্নিবেশিত কর যার মধ্যে এই এই বিষয় আলোচিত হয়েছে। অতঃপর তাঁর উপর যখন 
একটি বা দুটি আয়াত নাযিল হত, তখনও তিনি এরূপ বলতেন।১ 

সুরা আল্‌-আন্ফাল নবী করীম (স)-এর উপর মদীনায় আসার পরপরই নাধিলকৃত সুরাসমূহের 
অন্যতম এবং সুরা বারাআত অবতীর্ণ হয় কুরআন নাযিলের সমাপ্তিকালে। কিন্তু সূরা আন্ফালে 
বর্ণিত ঘটনাবলীর সংগে সূরা বারাআতে বর্ণিত ঘটনাবলীর সাদৃশ্য রয়েছে। কাজেই আমি মনে 
মনে স্থির করি যে, এটি সুরা আনৃফালের অন্তর্ৃক্ত। এজন্য আমি দুটি সূরাকে একত্রে 


১। প্রকাশ থাকে যে, আল- রা 2550548445 
নিধারিত হত। (অনুবাদক) 


৪২৮ সুনানে আবু দাউদ (রহ) 


" সাবউত-তিওয়াল-এর অন্তত, করেছি এবং এ কারণেই এই দুইটি সূরার মাঝখানে 
বিসমপ্াহির রহমানির রাহীম লিপিবদ্ধ করিনি তিরমিযী 
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৭৮-৭। যিয়াদ ইব্ন আইউব”- ইব্‌ন আস (রা) থেকে এই সৃত্রেও পৃবেক্তি হাদীছের অনুরূপ 
বর্ণিত আছে। তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম আমাদের মধ্য হতে 
বিদায় নিয়েছেন, কিন্তু তিনি সূরা বারাআত সূরা আন্ফালের অন্তর্ৃক্ত কি না- এ সম্পর্কে 
পরিষ্কারভাবে কিছুই বলেননি। 

ইমাম আবু দাউদ (রহ, বলেন, শাবী, আবু মালিক, কাতাদা ও ছাবেত বলেন, নবী করীম 
টস 5428 
17788 


১৪১০০৮৬৪ 3885-8 নিলি 


পা 
পা 
জা 


রিনি 


৭৮৮। কুতায়বা ইব্‌ন সাঈদ-- ইব্‌ন আবাস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম 
সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের উপর বিস্মিক্লাহির রহমানির রাহীম নাহিল না হওয়া পর্যন্ত 
কোন সূরার শুরু চিহিন্ত করতে পারতেন না। হাদীছের এই পাঠ ইবনুস সার্হ-এর। 


ঞ& ৪৩ 


১:০৫, ২১০০ ০৫-ট 
১৩২. অনুচ্ছেদঃ কোন অনিবার্য কারণ বশতঃ নামায সংক্ষিপ্ত করা 


১। এর দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, "বিসমিল্লাহ" সূরা! নামল-এর আয়াত, অন্য কোন সূরার আয়াত নয়। 


কিতাবুস সালাত ৪২৯ 
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৭৮৯। আবদুর রহমান ইব্‌ন ইবরাহীম” আবদুক্তাহ ইব্‌ন আবু কাতাদা (রহ) থেকে তাঁর পিতার . 

সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম বলেছেনঃ আমি কখনও 

কখনও নামায দীর্ঘায়িত করার ইরাদা করি। কিন্তু কোন ছোট বাচ্চার ক্রন্দন ধ্বনি শুনে তার 
_ মাতার কষ্টের কথা চিন্তা করে নামায সংক্ষিগ্ড করি- (বুখারী, নাসাঈ, ইব্‌ন মাজা, মুসলিম)। 


৪ 


হ] ০০৪ ০৪ 2৮ 016 ৬ 
১৩৩. অনুচ্ছেদঃ নামাযের জন্য ক্ষতিকারক বিষয় সম্পর্কে 
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+৯০। কুতায়বা ইব্‌ন সাঈদ-" আম্মার ইব্ন ইয়াসির (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছিঃ এমন অনেক লোক. আছে যারা 
নামাশ পড়ে কিন্তু তাদের নামায পুরাপুরি কবুল না হওয়ায় পরিপূর্ণ ছাওয়াব প্রাপ্ত হয় না। বরং 
তাদের কেউ ১০ ভাগের ১ ভাগ, ৯ ভাগের ১ ভাগ, ৮ ভাগের ১ ভাগ, ৭ ভাগের ১ ভাগ, ৬ 
ভাগের ১ ভাগ, ৫ ভাগের ১ ভাগ, ৪ ভাগের ১ ভাগ, তিনের- একাংশ বা অর্ধাংশ ছওয়াব প্রাপ্ত 
হয়ে থাকে- নোসাঈ)। 
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১৩৪. অনুচ্ছেদঃ নামায সংক্ষেপ করা সম্পর্কে 


৪৩০ রাযি দু 
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2556555101 
৭৯১। আহ্মাদ ইব্‌ন হান্বল”” জাবের (রা) বলেন, মুআয্‌ (রা) মসজিদে নববীতে নবী করীম 
সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের সাথে নামায আদায়ের পর শ্বায় সম্প্রদায়ে প্রত্যাবর্তন করে 
আমাদের নামাযে ইমামতি করতেন। রাবী পুনরায় বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহ আলাইহে ওয়া 
সাল্লামের সাথে নামায আদায়ের পর তিনি স্বীয় কওমের নিকট ফিরৈ এসে তাদের নামাযে 
ইমামতি করতেন। একদা রাতে এশার নামায পড়তে নবী করীম (স) বিলম্ব করেন। সেদিনও 
মুআয (রা) নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের সাথে এশার নামায পড়ে ফিরে গিয়ে 
স্বীয় কওমের ইমামতি করেন এবং এই নামাযে তিনি সূরা আল-বাকারা তিলাওয়াত শুরু 
করেন। এ সময় এক ব্যক্তি জামাআত হতে বিচ্ছিন্ন হয়ে একাকী নামায পড়ে। তাকে বলা হল, 
হে অমুক! তৃথি কি মুনাফিক হয়ে গেছ? জবাবে সে বলল, আমি মুনাফিক নই। অতঃপর সেই 
ব্যক্তি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের খিদমতে উপস্থিত হয়ে বলে, ইয়া 
রাসূলাল্লাহ। মুআয (রা) আপনার সাথে নামায পড়ার পর প্রত্যাবর্তন করে আমাদের নামাযের 
ইমামতি করেন। আমরা মেহনতী কৃষিজীবি লোক এং নিজেরাই ক্ষেতের কাজকর্ম করে থাকি। 
অপরপক্ষে মুআয (রা) আমাদের নামাযে ইমামতি করার সময় মূরা বাকারার ন্যায় দীর্ঘ সূরা পাঠ 
করে থাকেন। তখন নবী করীম (স) মুআয (রা)-কে সম্বোধন করে বলেনঃ হে যুআয। তুমি কি 
লোকদেরকে ফিতনার মধ্যে নিক্ষেপ করতে চাও (দুইবার)? তিনি আরো বলেনঃ তুমি নামাযে 
অনু অমুক সূরা পাঠ কর। আবুয-যুবায়ের বলেন, সূরা আল-আলার ন্যায় ছোট ছোট সূরা 
করবে। 


কিতাবুস সালাত ্‌ ৪৩১ 
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৭৯২। মুসা ইব্‌ন ইসমাঈল-” হাযৃম ইব্‌ন উবাই ইব্‌ন কাব (রা) হতে বর্ণিত। তিনি মুআয ইব্‌ন 
জাবাল (রা)-র নিকট আসেন। তখন তিনি মাগরিবের নামাযে ইমামতি করছিলেন। 
রাবী এ হাদীছে বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম মুআয (রা)-কে ডেকে 
বলেনঃ হে মুজায! তুমি ফিতনা সৃষ্টিকারী হয়ো না। জেনে রাখ! তোমার পেছনে অসম, বৃদ্ধ 
মুসাফির ও কাজে ব্যস্ত লোকেরা নামায পড়ে থাকে ূ 


ক পালি পাস পাপা পর পর 9ন৪স৯প5 পাতাটি পা 
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৭৯৩। উছমান ইব্‌ন আবু শায়বা-- আবু সালেহ (রহ) থেকে মহানবী (স)-এর কোন এক 
আহাবীর সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম সাল্লান্লাহ আলাইহে ওয়া সাল্লাম এক ব্যক্তিকে 
বলেনঃ তুমি শেষ বৈঠকে কিরূপ দু'আ পাঠ করে থাক? লোকটি বলেন, আমি তাশাহ্হদ 
(আত্তাহিয়্যাতু লিল্লাহি) পড়ে থাকি, অতঃপর বলি- আল্লাহুম্মা ইননী অসআলুকাল-জানাতা ওয়া 
আউযুবিকা মিনান-নার। কিন্তু আমি আপনার ও মুআয (রা)-এর অস্পষ্ট শব্দ বুঝতে সক্ষম হই 
না। নবী করীম 9777787 (ইব্‌ন মাজা)। 
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৪৩২ সুনানে আবু দাউদ (রই) 


ঠাপ পপ 
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৭১৪। দি তিনি মু বির রনির ্‌ 
বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম এক যুবককে বলেনঃ হে ভ্রাতৃষ্ুত্র! তুমি 
নামাযের মধ্যে কি পাঠ কর? সে বলে, আমি সূরা ফাতিহা পাঠ করি এবং আল্লাহ্‌র নিকট 
বেহেশতের কামনা করি এবং দোযখ থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করি। আমি আপনার ও মুআযের 
অস্পষ্ট শব্দগুলি বুঝতে পারি না। তখন নবী করীম (স) বলেনঃ আমি এবং মুআযও তার 
আশেপাশে ঘুরে থাকি, অথবা অনুরূপ কিছু বলেছেন। 


052০ ১০০১০৫১০১৪১ ০৪ ০4০ ১০০ (54 _-$৭৩ 
45 2৩-546 ০ 1১1০০ 3) 314০৩ এ০ ০০০1 
রি ০1046 5-33০05190 240 2408 
৭৯৫। আল-কানাবী-- আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম সাল্লল্লাহু 
আলাইহে ওয়া সাল্লাম বলেছেনঃ তোমাদের কেউ যখন নামাযের ইমামতি করবে, সে যেন 
ক্ষেপে নামায আদায় করে। কেননা মুক্তাদীদের মধ্যে দুর্বল, রোগগ্রস্ত ও বৃদ্ধ লোকেরাও 
থাকে। আর যখন কেউ একাকী নামায পড় তখন সে স্বীয় ইচ্ছানুযায়ী নামায দীর্ঘায়িত করতে 
নি 7777 


-০। রিিারিরানি। 958:0৫080 4, 
৭৯৬। আল-হাসান ইব্‌ন আলী” আবু হুরায়রা নি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে 
ওয়া সাল্লাম বলেছেনঃ তোমাদের কেউ যখন নামাযে ইমামতি করে, তখন সে যেন নামায 

ক্ষেপ করে। কেননা জামাআতে দুর্বল, রোগগ্রস্ত ও কর্মজীবি লোকেরাও শরীক হয়ে থাকে। 
৮] 5৪ 8০178] 2৫৮5 
১৩৫. অনুচ্ছেদঃ যুহরের নামাযের কিরাআত সম্পর্কে 
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৭৯৭। মুসা ইব্‌ন ইসমাঈল-- আতা ইব্‌ন আবু রিবাহ থেকে বর্ণিত। আবু হুরায়রা (রা) বলেন, 
প্রত্যেক নামাযেই কিরাআত পাঠ করতে হয়। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম যেসব 
নামাযে আমাদের শুনিয়ে সশব্দে কিরাত পাঠ করেছেন, আমরাও তোমাদেরকে এরূপ 
কিরাআত পাঠ করে শুনাই এবং তিনি যেসব নামাযে নীরবে কিরাআত পাঠ করেছেন, আমরাও 
হরিজন থাকি- ক রি বা 
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৭৯৮। মুসাদ্দাদ ও ইব্নুল-মুছান্না-- আবু কাতাদা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম আমাদের নামাযের ইমামতি করতেন। অতঃপর তিনি যুহর ও 
আসরের নামায আদায়কালে তার প্রথম দুই রাকাতে সূরা ফাতিহা এবং অপর দুটি সূরা পাঠ 
করতেন। তিনি কখনও কখনও আমাদের শুনিয়ে আয়াত পাঠ করতেন। তিনি যুহরের নামাযের 
প্রথম রাকাত একটু দীর্ঘ করতেন এবং দ্বিতীয় রাকাত সংক্ষেপ করতেন। তিনি ফজরের নামাযও 
অনুরূপভাবে আদায় করতেন- (বুখারী, মুসলিম, নাসাঈ, ইব্‌ন মাজা)। 

15859495555 পাঠের কথা 

খ করেননি। 


আবু দাউদ শরীফ (১ম খণ্ড)_৫৫ 


৪৩৪ সুনানে আবু দাউদ (রহ) 
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৭৯৯। আল-হাসান ইব্ন আলী” আবদুল্লাহ ইব্‌ন আবু কাতাদা তাঁর পিতার সূত্রে পূর্ববর্তী 
হাদীছের অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। সেখানে ভিনি আরও বর্ণনা করেছেন যে, নবী করীম (স) 
নামাযের শেষ দুই রাকাতে কেবলমাত্র সূরা ফাতিহা পাঠ করতেন। 

রাবী হাম্মামের বর্ণনায় আরও আছে যে, রাসূলুল্লাহ (স) দ্বিতীয় রাকাতের চাইতে প্রথম রাকাত 
একটু দীর্ঘ করতেন। তিনি ফজর ও আসরের নামাযেও অনুরূপ করতেন। 


412১৯১০৯০০9 ১০ ০১০০ ৮১০৭1 টা 
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৮০০। আল-হাসান ইব্‌ন আলী-- আবদুল্লাহ ইব্‌ন আবু কাতাদা থেকে তাঁর পিতার সুত্রে বর্ণিত। 
তিনি বলেন, সম্ভবতঃ নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম আমাআতে অধিক লোকের 
শরীক হওয়ার সুযোগ প্রদানের উদ্দেশ্যে প্রথম রাকাত দীর্ঘ করতেন। 


পালে কপার পাঞি ক 22০5 
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৮০১। মুসাদ্দাদ-- আবু মামার হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা খার্বাব (রা)_কে জিজ্ঞেস করি 
যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম যুহর ও আসরের নামাযে কিরাআত পাঠ করতেন 
কি? তিনি বলেন- হা, পাঠ করতেন। আমরা তাঁকে পুনরায় জিজ্ঞেস করি- আপনারা কিরূপে তা 
অবগত হতেন? তিনি বলেন, আমরা তাঁর দাড়ি মোবারক আন্দোলিত হতে দেখতাম- (বুখারী, 


নাসাঈ, ইবৃন মাজা)। 


রি ইয়া সাদাত ৪৩৫ 


পিক পাক %2 তা ৫ 
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৮০২। উছমান ইব্‌ন আবু শায়বা”” আবদুল্লাহ ইব্‌ন আবু আওফা (রা) হতে বর্ণিত। নবী করীম 
সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম যুহরের নামাযের প্রথম রাকাতে এত দীর্ঘ সময় দাঁড়াতেন যে, 


কারো (আসার) পদধ্বনি শোনা যেত না। 


চা 
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১৩৬. অনুচ্ছেদঃ শেষের দুই রাকাত সংক্ষেপ করা সম্পর্কে 


2 ত5 নিত ঞলশি / £ 
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৮০৩। হাফ্‌স ইব্‌ন উমার. জাবের ইব্‌ন সামুরা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, হযরত উমার 
(রা) সা'দ (রা)-কে বলেন, জনসাধারণ আপনার বিরুদ্ধে প্রতিটি ব্যাপারে অভিযোগ করেছে, 
এমনকি আপনার নামায সম্পর্কেও। হযরত সা'দ (রা) বলেন, আমি নামাযের প্রথম রাকাতে 
কিরাআত দীর্ঘ এবং শেষ দুই রাকাতে কেবলমাত্র সূরা ফাতিহা পাঠ করে থাকি। তিনি বলেন, 
আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের পেছনে যেরূপ নামায পড়েছি- তার কোন 
ব্যতিক্রম করিনি। উমার (রা) বলেন, আমিও আপনার সম্পর্কে এরূপ ধারণা পোষণ করে থাকি- 
(বুখারী, মুসলিম, নাসাঈ)। 


পপ ডিল 


রা --/১০ € 


৪৩৬ সুনানে আবু দাউদ (রহ) 


পাল তা রা শিলা 
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৮০৪। আবদুল্লাহ ইব্‌ন মুহাম্মাদ-- আবু সাঈদ আল-খুদরী (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম যুহর ও আসরের নামাযে কতক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকতেন, 
আমরা তা নির্ণয় করেছি। আমরা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করি যে, তিনি যুহরের নামাযের প্রথম দুই 
রাকাতে ৩০ আয়াত পাঠ করার পরিমাণ সময় দীড়াতেন- যেমন সুরা "আলিফ-লাম মীম 
আস্-সাজদাহ” ইত্যাদি এবং শেষ দুই রাকাতে তিনি প্রথম দুই রাকাতের চাইতে অর্ধেক 
পরিমাণ সময় দাঁড়িয়ে থাকতেন। তিনি যুহরের শেষ দুই রাকাতে যতক্ষণ দীড়াতেন- আসরের 
প্রথম দুই'রাকাতেও ততক্ষণ দন্ডায়মান থাকতেন। তিনি আসরের শেষ দুই রাকাতে তার প্রথম 
রাকাত রিযসিররাডির বারা (মুসলিম, নাসাঈ)। 


১০৫০ এ ০00 চস ১ ০১ 
১৩৭, অনুচ্ছেদ মুহর ও আসর নামাযের কিরাআতের পরিমাণ 
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৮০৫। মুসা ইব্‌ন ইসমাঈল-- জাবের ইব্‌ন সামুরা রো) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লান্লাহ 
আলাইহে ওয়া সাল্লাম যুহর ও আসরের নামাযে সূরা "ওয়াস-সামায়ে ওয়াত্‌-তারিক* এবং 
"ওয়াস্‌-সামায়ে যাতিল-বুরূজ”-এর অনুরূপ সূরা পাঠ করতেন- (নাসাঈ, তিরমিযী)। 
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৮০৬। উবায়দুল্লাহ ইব্ন মুআয-- জাবের ইব্‌ন সামুরা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন সূর্য 
পশ্চিম দিগন্তে হেলে পড়ত, তখন রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম যুহরের নামায 
পড়তেন এবং নামাযে সূরা "ওয়াল-লায়লি ইযা ইয়াগশা”-এর অনুরূপ সূরা পাঠ করতেন। তিনি 
আসর ও অন্যান্য নামাযে একইরূপ (দৈর্ঘ্যের সূরা) পাঠ করতেন। তবে ফজরের নামাযে তিনি 
লব্বা সূরা পাঠ করতেন- (মুসলিম, নাসাঈ)। 
9০০5 ৫৮১০ 82 পর পি পলিপ 8 সি পলি ৪ £%55%26 
২23০০ ০৫5১ 004৪৫ ৮৬৬ ৪০০৪০ ১৪৯০ ৩৪৯7৮, ৬ 
রা পলা 1৮৮2 1০2০৮ ত 6 ধন ৬০ তে 05575 
৪১৯-এ| 05 ৫ 7 রি 


প 2 ল 5 


৮০৭। মুহাম্মাদ ইব্‌ন ঈসা-- ইব্‌ন উমার রি বিন তত 
আলাইহে ওয়া সাল্লাম যুহরের নামাযে তিলাওয়াতের সিজদা পাঠ করে দন্ডায়মান হন, অতঃপর 
তিনি রুকু করেন।- আমরা তাঁকে সূরা "তানযীল আস- সিজদা” পাঠ করতে দেখেছি। ইব্‌ন ঈসা 
বলেন, এই হাদীছ কেউই উমাইয়্যা হতে বর্ণনা করেন নি, বরং মুতামির হতে বর্ণিত হয়েছে। 
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৮০৮। মুসাদ্দাদ- আবদু্লাহ ইবন উবাদল্লাহ হতে বণিত। তিনি লেন, একদা আমি হাশিম 
গোস্রীয় কয়েকজন যুবকের সাথে হযরত ইব্‌ন আবাস (রা)-এর নিকট যাই। তখন আমি 
আমাদের মধ্য হতে জনৈক যুবককে বলি যে, ইব্‌ন আরাস (রা)-কে জিজ্ঞাসা করুন যে, 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম যুহর ও আসরের নামাযে কিরাআত পাঠ করতেন 


৪৩৮ সনানে আবু দাউদ (রহ) 


কি? ইব্‌ন আবাস (রা) বলেন, না। তাঁকে কেউ বললেন যে, যথা সম্ভব নত্বী করীম (স) আস্তে 
আস্তে কিরাআত পাঠ করতেন। তিনি রাগাবিত হয়ে বলেন, আস্তে কিরাআত পাঠ করার চেয়ে 
কিরাআত পাঠ না করাই উত্তম। তিনি (স) আল্লাহ্‌র পক্ষ হতে নির্দেশিত ব্যক্তি ছিলেন, তাঁর 
নিকট অবতীর্ণ বিষয়বস্ত অকপটে তিনি প্রচার করেছেন। তিনটি বিষয়ে আমরা অন্যদের চেযে 
সম্পূর্ণ পৃথক। প্রথমতঃ আমাদেরকে পরিপূর্ণভাবে উযু করার, নির্দেশ দেয়া হয়েছে, দ্বিতীয়তঃ 
সদকার মাল গ্রহণ ও ভক্ষণ আমাদের জন্য হারাম, তৃতীয়তঃ জন্তুর সংখ্যা বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে 
গাধাকে ঘোড়ার সাথে সংগম করানো আমাদের জন্য নিষিদ্ধ করা হয়েছে- (নাসাঈ, তিরমিযী, 
আহ্মাদ)। 
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৮০৯। যিয়াদ ইব্ন আইউব”্” ইব্‌ন আবাস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
রা টিন যাও সুহান নয গগন হিরন 


না- (আহ্মাদ)। 
৮১২০। ৪৪ ৮৮191 ১১5 0৮5 
১৩৮. অনুচ্ছেদঃ মাগরিবের নামাযে কিরাআত পাঠের পরিমাণ 
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৮১০। আল-কানবী-" ইব্ন আবাস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা উম্মুল ফাদ্ল্‌ 
বিন্তুল হারিছ (রা) তাঁকে (ইব্‌ন আন্বাসকে)- ১০৩১৭ শীর্ষক সূরা তিলাওয়াত 
করতে শুনে বলেন, হে বৎস! তুমি এই সূরা তিলাওয়াত করে আমাকে স্বরণ করিয়ে দিয়েছ যে, 
আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলাইহে ওয়া সাল্লামকে সর্বশেষ মাগরিবের নামাযে এই সুরা 


কিতাবুস সালাত ৪৩৯ 
তিলাওয়াত করতে শুনেছি- (বুখারী, মুসলিম, তিরমিযী, নাসাঈ, ইব্‌ন মাজা)। 


2 নস ৫৯ 


/৯৯৯৯৬০৬১৯০৪০ ৬ পি ১ 7১1 
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৮১১। আল-কানাবী- জুবায়র ইব্‌ন মুতইম (রা) থেকে তাঁর পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, 
আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামকে মাগরিবের নামাযে সূরা তুর তিলাওয়াত 
করতে শুনেছি- (বুখারী, মুসলিম, নাসাঈ, ইবৃন মাজা)। 

গো ১4 ০৯৪৪৯০45530 ৬০ ৫০০ ১৪১০ (62 44১৭ 


পা ৪৫2 


(০,০১৫ ০২ 4১ এ 05 08141 2 ০০০০ ০০০৪৯ ২৪ ১২ 8৫১০ ১০৬৫ 
4 ০ 40০০ 545 ৪9৭ ১০০৪) ০০৪এ| ০19 রা 
০৪ ১৪৮৭ ০৬৮ ০০60৩ ১: ৯৪ ৬০৯৮এ] ০৪ 18 রি 
০১ 99 ১০ 938 ০০210 1, ১০301১00 ০০০01 


পপি 


দিতি 
রানা মারওয়ান ইব্নুল-হাকাম হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, যায়েদ 
ইব্‌ন ছাবিত (রা) আমাকে জিজ্ঞাসা করেন, তুমি মাগরিবের নামাযে "কিসারে মুফাসসাল”্১ পাঠ 
কর কেন? অথচ আমি রাসূলুল্লাহ সা্াল্লাহ আলাইহে ওয়া সাল্লামকে মাগরিবের নামাযে 
দীর্ঘ সুরা পড়তে শুনেছি। তখন আমি তাঁকে জিজ্ঞাসা করি, এই দীর্ঘ সূরা দুইটি কি কি? তিনি 
বলেন, সুরা আ'রাফ ও সূরা আনআম। উনি 2 
মুলায়কাকে জিজ্ঞাসা করলে তিনি নিজের পক্ষ থেকে বলেন, দীর্ঘ সূরা দুইটি হলঃ সুরা 

আল-মাইদা ও সূরা আল-আরাফ- (বুখারী, নাসাঈ)। 


429 5 167, ৭ 


১৩৯. মাগরিবের নামাযে কিমা সংক্ষিপ্ত করা সম্পর্কে 


১। কিসারে মুফাস্সাল হলঃ পবিত্র কুরআনের ২৬তম পারার সূরা হজুরাত হ হতে ৩০ নং পারার শেষ সূরা 
আন-লাস পর্যন্ত ছোট ছোট সূরাগুলি। এই সকল সূরাতে একটিকে অপরটি হতে পৃথক করার জন্য ঘন ঘন 
বিসমি্াু বাবষত হয়েছে লে একে কিসারে মুফাস্সাল বলা হয ও 


৪৪০ সুনানে আবু দাউদ (রহ) 


পা 


04 01 রস 1 ১০ রে রসি ৮৬, রি 


রি 


হা 1, রি 38 তারের 0 ০ নি |১.১ রি 


৮১৩। মূসা ইব্‌ন ইসমাঈল" হিশাম ইব্‌ন উরওয়া হতে বর্ণিত। তিনি বনেন, আমার পিতা 
মাগরিবের নামাযে তোমাদের মত সুরা আল-আদিয়াত এবং এর সম. পরিমাণের দীর্ঘ সুরা পাঠ 
করতেন। 
ইমাম আবু দাউদ (রহ) বলেন, এই হাদীছ ছার প্রতীয়মান হয় যে, মাগরিবের নামাযে দীর্ঘ সূরা 
পাঠ রহিত (মানসুখ) হয়েছে। ইমাম আবু দাউদ (রহ) আরও বলেন, এই অভিমতই বিশুদ্ধ বা 
সহীহ। 


যি চর 5228 লগ পাতা 

০ 68025155258 2 
্্ পা 4 %ি* পা পি প% ০ 

। লা 3) 0 ১১৫ ও ৯১১১ ০ ০24 


০৭৬৭ ০দি মল 


-বন। | এ ৪০৭৪ হিকিশি 


৮১৪। আহ্মাদ ইব্‌ন সাঈদ আস-সারখাসী- আমর ইব্‌ন শুআয়ব থেকে পর্যায়ক্রমে তাঁর 
পিতা ও দাদার সুত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামকে 
ফরয নামাযের ইমামতির সময়- মুফাস্সালের ছোট-বড় সব সূরাই পাঠ করতে শুনেছি (সুরা 
হুজুরাত হতে কুরআনের সর্বশেষ সূরা পর্যস্ত- সূরাগুলিকে মুফাস্সাল' বলা হয়)। 


312০৮59890981 2858 3০ 6১০১৬ এ 3০ 18275)5 


205১0510520 4520 ১2০ 12 (০8০ 


| ৮১৫। উবায়দুল্লাহ ইব্‌ন মুআয"- আবু উদ্মান আন-নাহ্‌দী হতে বর্ণিত। তিন্নি বলেন, একদা 
তিনি হযরত ইব্‌ন মাসউদ (রা)- -র পিছনে মাগরিবের নামায আদায় করেন। তিনি সূরা ইখলাস্‌ 
পাঠকরেন। 


8240 ০) ও 5১0 89 252 এস ০6০18, 
১৪০. অনুচ্ছেদ : যে ব্যক্তি একই সুরা উভয় রাকাতে পাঠ করে 


কিতাবুস সালাত 8৪১ 


তা ণানিত 2 ৯৯ পতি 


টি 2 ৮৮4 এ ০ ১৪ ২০০ 
(৫৪5 ১ ৩০ :০০০৫ ৬ 0 ০০। ০৪ চি ধর | 


কত * পপ ৪ ৪ ৩০ পর লি কত পালিশ 


14671771266511154 ০১1 (এ 


৮১৬। আহ্মাদ ইব্‌ন সালেহ” মুআয ইব্‌ন আবদুল্লাহ আল-ভজুহানী হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, 
জুহায়না গোত্রের এক ব্যত্তি তাঁকে জানান যে, তিনি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া 

সাল্লামকে ফজরের নামাযের উভয় রাকাতে সুরা ০৯০৫1০৯) ১ পড়তে শুনেছেন। তিনি 
আরো বলেন, আমি জানি না রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম ভুল বশত এরূপ 
করেছিলেন না ইচ্ছাকৃতভাবে তা পড়েছিলেন। 


০] 55551010655 
১৪১. অনুচ্ছেদঃ ফজরের নামাযের কিরাআত ত সম্পর্কে 


482 চি ঠা 27. 


রি ০১4) ০৪ এ ৮ 90 ০০৬২, ০৪ এ (52 74১৬ 


৫০০ নি পাতা ৪৮ পা ঞিলা 


০4910 নি 54 হিলি বিরান পা ও ০৬০০ 


2801১ নি] 


৮১৭। ইব্রাহীম ইব্‌ন মুসা” আমর ইব্‌ন হুরায়েছ (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি 
যেন শুনতে পাচ্ছি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের ফজবের নামাযে 


০০1৮:৪1 সূরা তোকবীর) পাঠ করার শব্দ- (ইব্‌ন মাজা, মুসলিম। 
55০ ০৯ 81581 40505 56১61 


১৪২. অনুচ্ছেদঃ কোন ব্যক্তি নামাষে (সুরা ফাতিহা অথবা) কিরাআত পাঠ ত্যাগ 
| . করলে 


আবু দাউদ শরীফ (১ম খণ্ড)__৫৬ 


৪৪২ সুনানে আবু দাউদ (রহ) 


টার নি 21622 


৮১৮। আবুল-ওয়ালীদ- রা লা আর্মপেরকে 
নির্দেশ দেয়া হয়েছে যে, আমরা যেন নামাযের মধ্যে সূরা ফাতিহা এবং তার সাথে 
আল-কুরআনের সহজপাঠ্য কোন আয়াত পাঠ করি। 
1 ১০৮৪০ 81 550 ০০৬ ৫ ১1১1 (542 74১৭ 
| 0৬০০০৪৪১১১৩ ০৯ এ) ০০০ 1 & ০৮০৭। 


রি 91801 8০ ৫12554125১৩ ০৯৯7 ক 01 ১০ 
90 08৯৪ 23 


 ৮১৯। ইব্রাহীম ইব্ন মূসা" আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু 
ই আলইহে ওয়া সাল্লাম আমাকে নির্দেশ দেনঃ তুমি মদীনার রাস্তায় বের হয়ে ঘোষণা দাও যে, 
কুরআন পাঠ ব্যতীত নামাযই শুদ্ধ হয় না; অন্তত মরা ফাতিহা এবং তার সাথে সংক্ষি্ত কৌন 
সূরা বা আয়াত অবশ্যই মিলাতে হবে। 

রা রা ৫১0১ ব্রি 


৫ || ০৫৭০৪৪48541 টিং এ 2৯০ ০১১০ 
30 ০4641 ২38 


চে 


৮২০। ইব্ন বাশৃশার-- আবু হুরায়রা রো) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম সাল্লান্লাহ 
আলাইহে ওয়া সাল্লাম আমাকে নির্দেশ দেন যে, আমি যেন ঘোষণা করে দেই যে, সূরা ফাতিহা 
এবং তার সাথে আল-কুরআনের কিছু অংশ (সুরা বা আয়াত) না মিলালে কিছুতেই নামায শুদ্ধ 
হবেনা। 


01 বধ ০ ০৫ ১ ০ ০০ না (2 7 
এ|। 1906 08 £৯০ 0০415855570 ০৮ ৪০ 


পা পর্গির পা পালা রি 


45055518177 ৫৪ ১৫৯০০৬৮৪০০০ 


কিতাবুস সালাত. [8৪৩ 
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ক পি পা ৪ পি পিতা পাতা 


৬০ - 4 (২5০ ৬০১এ ০১০৯ ০১০ ৩৪১ 


শি কপ ৫ তিপ টি 5 সনি পা চা 5৮ 
পে পপ ক ছিলি তি ৩ চ১০ পা পিপ পর 6৭১০ শে তিল ডিপ 


রনি ০ ১০০০০০০০০৪০: এ 


৯১ কি পাত নল টি পি পার্পী পা লি পালি 


৮২১। আল-কানাবী-- আবু হুরায়রা (রা) ইত ভিন যা 
আলাইহে ওয়া সাল্লাম ইরশীদ করেনঃ যে ব্যক্তি নামাযে সূরা ফাতিহা পাঠ করে না, তার নামায 
 ক্রুটিপূর্ণ, তার নামায ত্রুটিপূর্ণ, তার নামায ক্রুটিপূর্ণ, অসম্পূর্ণ। 

রাবী বলেন, পরবর্তীকালে আমি আবু হুরায়রা (রা)-কে এ ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করি যে, আমি 
যখন ইমামের পিছনে থাকি, তখন সুরা ফাতিহা পাঠ করব কি? তিনি আমার বাহু চাপ দিয়ে 
বলেন, হে ফারসী! তখন তুমি তোমার মনে মনে তা পাঠ করবে। কেননা আমি রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছিঃ মহান আল্লাহ বলেন, আমি নামাযকে (অর্থাৎ 
সুরা ফাতিহাকে) আমার ও আমার বান্দার মধ্যে বিভক্ত করেছি। এর অর্ধেক আমার জন্য এবং 
বাকী অর্ধেক আমার বান্দার জন্য এবং আমার বান্দা আমার নিকট যা কামনা করে- তাই 
তাকে দেয়া হয়! 

: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলইহে ওয়া সাল্লাম বলেনঃ তোমরা সূরা ফাতিহা পাঠ কর। আল্লাহ 
বলেন, যখন আমার বান্দা বলেঃ আল্হামদু লিল্লাহে রৰ্বিল আলামীন, তখন আল্লাহ বলেনঃ 
আমার বান্দা আমার প্রশংসা করেছে। অতপর বান্দা যখন বলেঃ আর-রুহুমানির রাহীম, তখন 
আল্লাহ বলেনঃ আমার বান্দা আমার গুণগান করেছে। বান্দা যখন বলেঃ মালিকি ইয়াওমিদ্দীন, 
তখন আল্লাহ্‌ বলেনঃ আমার বান্দা আমাকে সম্মান প্রদর্শন করেছে। অতপর যখন বান্দা বলেঃ 
ইয়্যাকা নাবুদু ওয়া ইয়্যাকা নাস্তাদন, তখন আল্লাহ বলেন, এটা আমার ও আমার বান্দার মধ্যে 


৪888 সুনানে আবু দাউদ (রহ) 


সীমিত এবং আমার বান্দা যা প্রার্থনা করল- তাই তাকে দেয়া হয়। অতপর বান্দা যখন 
“ইহ্দিনাস্‌ সিরাতাল মুসতাকীম, সীরাতাল্লাধীনা আনআমতা আলাইহিম, গাইরিল মাগদুবে 
আলাইহিম ওয়াল্লাদ্দাল্লীন” বলে, তখন আল্লাহ বলেন- এ সমস্তই আমার বান্দার জন্য এবং 
আমার বান্দা যা কিছু প্রার্থনা করেছে- তীও প্রাপ্ত হবে- (মুসলিম, ভিভিটি ইব্‌ন 
মাজা,নাসাঈ)। 
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৮২২। কুতায়বা ইব্‌ন সাঈদ-” উবাদা ইব্নুস- সামিত (রা) হতে বর্ণিত।. এই হাদীছের সনদ 
রাসূলুল্লাহ (স) পর্যন্ত পৌছেছে। তিনি বলেনঃ যে ব্যক্তি সূরা ফাতিহা এবং তার সাথে অতিরিক্ত 
কিছু পাঠ না করবে, তার নামায পূর্ণাংগ হবে না- (বুখারী, মুসলিম, তিরমিযী, নাসাঈ, ইব্‌ন 
মাজী)। র | 

রাবী বলেন, 75757959787 
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৮২৩। আবদুল্লাহ ইবৃন মুহাম্মাদ-" উবাদা ইব্নুস সামিত (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা 
আমরা রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের সাথে ফজরের নাধাযের জামাআতে শরীক 
ছিলাম। নামাযে কুরআন পাঠের সময় তার পাঠ তাঁর জন্য কঠিন হয়ে পড়ে। নামায শেষে তিনি 
বলেন, সম্ভবতঃ তোমরা ইমামের পিছনে কিরাআত পাঠ করেছ। আমরা বলি, হাঁ, ইয়া 
পা হিনিরিরর তোমরা সূরা ফাতিহা ব্যতীত অন্য কিছু পাঠ করবে না। কেননা 


কিতাবুস সালাত 8৪৫ 
যে ব্যক্তি সূরা ফাতিহা পড়বে না, তার নামায হবে না- (তিরমিযী, নাসাঈ, বুখারী, মুসলিম, 
বা 
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এলাকা লাস শটে পাশ 
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৮২৪। আর-রবী ইব্‌ন সুলায়মান-” নাফে ইব্‌ন মাহমুদ হতে বর্ণিত। নাফে বলেন, একদা 
হযরত উবাদা ইব্নুস সামিত (রা) বিলম্বে ফজরের নামাযের জামাআতে উপস্থিত হন। 
এমতাবস্থায় মুআযযিন আবু নুআয়েম (রহ) তাকবীর বলে লোকদের নিয়ে নামায আরম্ভ করেন। 
তখন আমি এবং উবাদা ইব্নুস সামিত (রা) উপস্থিত হয়ে আবু নুআয়েমের পিছনে ইকতিদা 
করি। এই সময় আবু নুআয়েম উচ্চস্বরে কিরাআত পাঠ করছিলেন এবং উবাদা (রা) সূরা ফাতিহা 
পাঠ করেন। নামাযান্তে আমি উবাদা (রা)-কে বলিঃ ইমাম আবু নুআয়েম যখন উচ্চস্বরে 
কিরাআত পাঠ করছিলেন, তখন আমি আপনাকেও সুরা ফাতিহা পড়তে শুনি- এর হেতু কি? 
তিনি বলেনঃ হাঁ, আমি পাঠ করেছি। একদা রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম কোন 
এক ওয়াক্তের নামাযে আমাদের ইমামতি করেন, যার মধ্যে উচ্চস্বরে কিরাআত পাঠ করতে হয়। 
রাবী বলেনঃ রাসূলুল্লাহ্‌ (স) কিরাআত পাঠের সময় আটুকে যান। অতপর নামাযান্তে তিনি 
সমবেত মুসন্্লীদের লক্ষ্য করে বলেনঃ আমি যখন উচ্চস্বরে কিরাআত পাঠ করছিলাম, তখন 
তোমরাও কি কিরাআত পাঠ করেছ? জবাবে আমাদের কেউ বলেন, হাঁ আমরাও কিরাআত 
পাঠ করেছি। তখন তিনি বলেন, এইরূপ আর কখনও করবে না। তিনি আরো বলেন, কিরাআত 
পাঠের সময় যখন আমি আটকে যাই তখন আমি এইরূপ চিন্তা করি যে, আমার কুরআন পাঠে 


৪৪৬ - সুনানে আবু দাউদ (রহ) 


কিসে বা কে বাধার সৃষ্টি করছে? অতএব আমি নামাযের মধ্যে উচ্চস্বরে যখন কিরাআত পাঠ 
করি, তখন তোমরা সূরা ফাতিহা ব্যতীত অন্য কিছু পাঠ করবে না- (নাসাঈ)। 


১০০: ১৮০৩০ ০৪1০০ 4391 রি রি ১১০০ (৫92 _/৫০ 
০০০০১%০১১১৫০৫ ১০৪৯২০১০১১৭ 


তা কার্ল 


(৫ ০৪ ৮৫৫ ২০36 ০০460105৮০৪ ০০১৫৪ [98 


কি 


০৫৫]। 50158109001 4 ৯ 0৪ | 4১০ ০৪- ০. ২ 


1০০ (659৩ (১০৩ এ 4 ৪291০4০৪1০৪ চি 
কহ ইব্‌ন জাবের, সাঈদ ইব্‌ন আবদুল আযীয এবং 
আবদুল্লাহ্‌ ইব্নুল আলা হতে বর্ণিত। তাঁরা হযরত মাক্হুল হতে, তিনি হযরত উবাদা (রা) হতে 

আর-রবী ইব্‌ন সুলায়মানের হাদীছের অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। তাঁরা বলেন, হযরত মাক্হুল 
মাগরিব, এশা ও ফজরের নামাযে (ইমামের পিছনে) নীরবে প্রত্যেক রাকাতেই সূরা ফাতিহা 
পাঠকরতেন। 
মাকহৃল (রহ) বলেনঃ ইমাম যে নামাযের মধ্যে চ্ম্বরে কিরাজাত পাঠ করেন এবং থামেন 
তখন নিঃশব্দে সূরা ফাতিহা পাঠ কর। অপরপক্ষে ইমাম যদি বিরতিহীনতাবে কিরাআত পাঠ 
করেন, এমতাবস্থায় তুমি হয়. ইমামের আগে, পরে বা সাথে সূরা ফাতিহা পাঠ কর এবং তা 
পাঠ করা কখনও ত্যাগ কর না। 


কিল জকি 
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৮২৬। আল-কানাবী"- টা ারাভিিনিবলেন একদা রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহে ওয়া সাল্লাম উচ্চস্বরে কিরাআত পাঠের মাধ্যমে নামায আদায়ের পর জিজ্ঞাসা 
করলেনঃ তোমাদের কেউ এখন আমার সাথে নোমাযের মধ্যে) কিরাআত পাঠ করেছে কি? 
জবাবে এক ব্যক্তি বলেন, হণ, ইয়া রাসূলাল্লাহ (স)! তখন নবী করীম (স) বলেনঃ এজন্যই 
আমার কুরআন পাঠের সময় বিষ সৃষ্টি হয়েছে। 
রাবী রলেনঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম হতে এরূপ শোনার পর সাহাবায়ে 
কিরাম উচ্চস্বরে কিরাআত পঠিত নামাযে তাঁর পিছনে কিরাআত পাঠ করা হতে বিরত থাকেন- 
(তিরমিযী, নাসাঈ, ইব্‌ন মাজী)। 
ইমাম আবু দাউদ (রহ) বলেনঃ ইব্‌ন উকায়মা এই হাদীছটি মামার, ইউনুস, উসামা ইব্‌ন যায়েদ 
(রহ) ইমাম যৃহরী হতে রাবী মালিকের হাদীছের অনুরূপ অর্থে বর্ণনা করেন। 
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৮২৭। মুসাদ্দাদ-" সাঈদ ইব্নুল মুসাইয়্যাব (রহ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ আমি হযরত আবু 
হুরায়রা (রা)-কে বলতে শুনেছি যে, একদা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম আমাদের - 
নিয়ে নামায আদায় করেন। স্ডবতঃ তা ফজরের নামায হবে। অতপর হাদীছটি পূর্ববর্তী 
হাদীছের অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে” এবং কুরআন পাঠে কিসে বিষব সৃষ্টি হয়েছে- এই পর্যন্ত বর্ণনা 
করেন। 
আবু দাউদ বলেন, মুসাদ্দাদ তাঁর বর্ণিত হাদীছে এরূপ উল্লেখ করেছেন যে, মামার যুহুরী হতে 


হযরত আবু হুরায়রা (রা)- -এর সূত্রে বর্ণনা প্রসং গে বলেনঃ অতপর লোকেরা কিরাআত পাঠ হতে 
বিরতথাকেন। 


আবদুল্লাহ ইব্‌ন মুহাম্মাদ আয-যুহরীর বর্ণনায় ৮4:০০ শব্দের উল্লেখ আছে। রাবী সুফিয়ান 
বলেন যে, ইমাম যুহূরী এমন কিছু কথা বলেছেন যা আমি শুনতে পাইনি। তখন মামার বলেন, 
তিনি বলেছেন, লোকেরা (মুক্তাদীরা) কিরাআত পাঠ করা হতে বিরত থাকেন। 

ইমাম আবূ দাউদ (রহ) বলেন যে, উক্ত হাদীছ আবদুর রহমান ইব্‌ন ইস্হাক ইমাম যৃহ্রীর সূত্রে 
" 01১|&১51০0" পর্যন্ত বর্ণনা করেছেন। 

ইমাম আওয়াঈ যুহুরীর সূত্রে বর্ণনা প্রসংগে বলেনঃ ইমাম যুহ্রীর বর্ণনায় এ কথাও আছে যে, 
উপরোক্ত ঘটনার পর মুসলমানরা উপদেশ লাভ করেছেন যে, যে নামাযে কিরাআত উচ্চ স্বরে 
পঠিত হত সেরূপ নামাযে তাঁরা কখনই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের পশ্চাতে 
কিরাআত পাঠ করতেন না। 

ইমাম আবু দাউদ বলেন, আমি মুহাম্মাদ ইব্‌ন ইয়াহ্‌ইয়া ইব্‌ন ফারেসকে বলতে শুনেছি যে, 


১০৮17 (অতপর লোকেরা ইমামের পশ্চাতে কিরাআত পাঠ হতে বিরত থাকেন 
কথাটুকু ইমাম যুহ্রীর। 
১422 6115) £121 21১ ০১ ৪১৫৫ 
১৪৪. অনুচ্ছেদঃ যে নামাযে কিরাআত উচ্চস্বরে পঠিত হয় না, তাতে 
মুকতাদীদের কিরাআত পাঠ সম্পর্কে 
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৮২৮। আবুল ওয়ালীদ ও মুহাম্মাদ ইব্‌ন কাহীর-. ইম্রান ইব্‌ন হুসায়েন (রা) হতে বর্ণিত। 
তিনি বলেন, একদা নবী করীম সাল্লাস্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম যুহরের নামায পড়াচ্ছিলেন। 
এক ব্যক্তি এসে তাঁর পিছনে ইকৃতিদা করে সূরা *সারিহিস্মা রৰ্বিকাল_ আলা” পাঠ করে। 
নামায শেষে নবী করীম (স জিজ্ঞাসা করেন, তোমাদের মধ্যে কোন ব্যক্তি সূরা পাঠ করেছে? 
জবাবে তাঁরা বলেন, এক ব্যক্তি। তখন তিনি (স) বলেন, আমি বুঝতে পেরেছি তোমাদের মধ্যে 
কোন লোক নামাযের মধ্যে আমাকে অহেতৃক জটিলতা ও দুশ্চিন্তায় ফেলে। 
ইমাম আবু দাউদ (রহ) বলেন, আবুল ওয়ালীদ তাঁর বর্ণিত হাদীছে শোবার সূত্রে উল্লেখ করেছেন 
যে, অতপর আমি (শোবা) হযরত কাতাদাকে বলি- সাঈদ বলেননি যে, "কুরআন পাঠকালে 
নীরব থাক?” তিনি বলেনঃ যে নামাযে কিরাআত উচ্চস্বরে পঠিত হয়, তার জন্যই এই হুকুম। 
ইমাম ইব্ন কাছীর তাঁর হাদীছে বলেনঃ অতপর আমি হযরত কাতাদাকে বলি, সম্ভবত 
কিরাআত পাঠ .নবী করীম (স) যেন অপছন্দ করেছেন। তখন তিনি বলেন, নবী করীম (স) যদি 
মপছন্দ করতেন তবে কিরাআত পাঠ করতে নিষেধ করতেন। 
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৮২৯। ইবৃনুল- মুছান্না”- ইমরান ইব্‌ন হুসায়েন (রা) হতে বর্ণিত। ভিন একদা নবী 
করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম তাঁদের সাথে জামাআতে নামায আদায়ের পর বলেন, 
তোমাদের কে সূরা "সারিহিসমা রৰ্বিকাল-আলা” পাঠ করেছে? জবাবে এক ব্যক্তি বলেন, 
আমি। তখন নবী করীম (স) বলেনঃ আমি বুঝতে পেরেছি যে, তোমাদের কেউ নামাযের মধ্যে 
আমাকে কুরআন পাঠে জটিলতায় ফেলেছে। - (মুসলিম, নাসাঈ)। 

আবূ দাউদ শরীফ (১ম খণ্ড)-__৫৭. 


৪৫০ সুনানে আবু দাউদ (রহ) 


কটি 2৩৮৭ পাঠ 
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১৪৫. অনুচ্ছেদঃ নিরক্ষর ও অনারব১ লোকদের কিরাআতের পরিমাণ 
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৮৩০। ওয়াহ্‌ব ইব্‌ন বাকিয়্যা”” হযরত জাবের ইব্‌ন আবদুল্লাহ্‌ (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ 
একদা যখন আমরা কিরাআত পাঠে মগ্ন ছিলাম, তখন হঠাৎ সেখানে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহে ওয়া সাল্লাম আগমন করেন এবং এ সময় আমাদের মধ্যে আরব বেদুইন ও অনারব 
লোকেরা ছিল। তিনি (স) বলেনঃ তোমরা পাঠ কর, সকলেই উত্তম। কেননা অদূর ভবিষ্যতে 
এমন সম্প্রদায় নির্গত হবে, যারা কুরআনকে তীরের মত ঠিক করবে (অর্থাৎ তাজবীদ নিয়ে 
অত্যন্ত বাড়াবাড়ি করবে), তা দ্রুত গতিতে পাঠ করবে, ধীরস্থিরভাবে পড়বে না।২ 
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লে 
যাদের মাতৃভাষা নয়। আজমী শব্দের আভিধানিক অর্থ হল- মুক। আরররা অহংকার হেতু অনারব (আরব 
জগতের বাইরের) লোকদের আজমী বলত। - (অনুবাদক) 

২। অর্থাৎ নবী করীম (স) আখেরী যামানার এক শ্রেণীর কুরআন পাঠকদের সম্পর্কে এরূপ ভবিষ্যদ্বাণী 
করেছেন, যারা হিদায়াতের পরিবর্তে স্বীয় যশ, মান ও খ্যাতির জন্য কুরুমান পাঠ করবে। এতে তাদের উদ্দেশ্য 
হবে দুনিয়ার ফায়দা হাসিল করা, আখিরাতের কল্যণ লাভের জন্য তারা সচেষ্ট হবে না। 


কিতাবুস সালাত ৪৫১ 


৮৩১। আহ্মাদ ইব্‌ন সালেহ” সাহল ইব্‌ন সা'দ (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ এক দিন 
আমরা কিরাআজাত পাঠ করাকালীন নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম উপস্থিত হয়ে 
বলেনঃ আল্হাম্দু লিল্লাহ! আল্লাহ্‌র কিতাব- একই এবং তোমাদের কেউ লাল, কেউ সাদা 
এবং কেউ কাল রঙের। তোমরা এ সম্প্রদায়ের মআবিভাঁবের পূর্বে কিরাআত পাঠ কর যারা 
কুরআনকে তীরের ন্যায় দৃঢ় করবে। তারা কুরআন পাঠের (বিনিময় দুনিয়াতে পেতে) তাড়াহুড়া 
করবে এবং (আখিরাতের) অপেক্ষা করবে না। 
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৮৩২। উছমান ইব্‌ন আবু শায়বা” আবদুল্লাহ ইবৃন আবু আওফা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি 
বলেনঃ এক ব্যক্তি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের নিকট এসে বলেন- আমি 
কুরআন মুখস্থ করে রাখতে পারি না। অতএব আমাকে এমন কিছু শিক্ষা দিন যা কুরআনের 
পরিবর্তে যথেষ্ট হবে। তখন নবী করীম (স) বলেনঃ তৃমি বলবেঃ 

সুব্হানাল্লাহ, আল্হামূদু লিল্লাহ, ওয়া লা ইলাহা ইব্লাল্লাহু ওয়াল্লাহু আকবার ওয়ালা হাওলা 
ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ। তখন এ ব্যক্তি বলেনঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ! এটা তো আল্লাহ্‌র জন্য- 
আমার জন্য কি? জবাবে নবী করীম (স) বলেনঃ তুমি বল- আল্লাহম্মা ইর্হাম্নী, ওয়ার্যুকনী, 
ওয়া আফিনী ওয়াহ্‌দিনী। অতঃপর রাবী বলেনঃ এ ব্যক্তি এগুলি হাতের অংগুলিতে গণনা 
করেন। তখন নবী করীম (স) বলেনঃ এই ব্যক্তি উত্তম বস্ত দ্বারা তার হাত পরিপূর্ণ 
করেহে-(নাসাঈ)। 
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৪৫২ সুনানে আবু দাউদ (রহ) 


৮৩৩। আবূ তাওবা-- জাবের ইব্‌ন আবদুল্লাহ (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ আমরা নফল 
নামায আদায় করার সময় দাঁড়ানো ও বসা অবস্থায় দু'আ পাঠ করতাম এবং রুকু ও সিজদার 
সময় তাস্বীহ্‌ পাঠ করতাম। 
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টির হাম্মাদ- হুমায়েদ হতে পূর্ববর্তী হাদীছের অনুরূপ বর্ণন। 
করেছেন। তবে সেখানে নফল নামাযের কথা উল্লেখ নাই। তিনি (হুমায়েদ) বলেনঃ হযরত 
হাসান যুহর ও আসরের নামাযে- ইমাম অথবা মুক্তাদী- উভয় অবস্থাতেই সুরা ফাতিহা পাঠ 
করতেন এবং তিনি উক্ত নামাযের মধ্যে তাস্বীহ্‌, তাহ্লীল ও তাক্বীর পাঠ করতেন সূরা কাফ 
ও যারিয়াত পাঠের অনুরূপ সময় পর্যন্ত। 


১৯০৭1 105 ০৫-১৫৭ 
১৪৬. অনুচ্ছেদ £ নামাযের মধ্যে পূর্ণ তাকবীর পাঠ, সম্পর্কে 


পেশি কপ পি 2০ ৩৯৩5 2১9৭ পজ বি 
00 ১৮৮০ ০০০২ ০৯০৫০ ০০০০৯০০৯৯ ৮ (১১৯ -/৮০ 
১৫81 5৮:4০ 522 ৩১০।০৪ 615 
১০18৮ ০৫ ০ ০ ০8902864908 59 
৪05158 ১5308 03 বাতি নিব 009 ৬-৪ ০1০০ 


প্রত ০ বাণ % 
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৮৩৫। সুলায়মান ইব্‌ন হারব-” সুতাররিফ হতে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ একদা আমি ও ইম্রান 
ইব্‌ন হুসায়েন (রা) হযরত আলী ইব্ন আবু তালিব (রা)- র পশ্চাতে নামায আদায় করি। তিনি 
সিজদা ও রুকুতে গমনকালে তাক্বীর বলতেন এবং তিনি দুই রাকাত নামায সম্পন্ন করে 
উঠার সময় তাক্বীর বলতেন। নামাযান্তে ফিরে আসার সময় ইমরান (রা) আমার হাত ধরে 
বলেনঃ ইতিপূর্বে মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ. (স) আমাদর নিয়ে যেরূপে নামায-আদায় করেছেন 
তিনিও সে নিয়মে নামায পড়লেন- (বুখারী, মুসলিম, নাসাঈ)। 


_কিতাবুস সালাত | ৪৫৩ 
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৮৩৬৭ আমর ইবৃন উছমান-- আবু বাক্র ইব্‌ন আবদুর রহমান এবং আবু সালামা (রহ) হতে 
বর্ণিত। তাঁরা বলেন, আবু হুরায়রা রো) ফরয ও অন্যান্য নামায আদায়ের সময় দীড়ানো ও রুকু 
করাকালে তাকবীর বলতেন। অতঃপর তিনি দাঁড়িয়ে *সামিআল্লাহু লিমান হামিদাহ” বলার পর 
শ্ররানা ওয়া লাকাল-হামৃদ” বলতেন সিজদায় যাওয়ার পূর্বে। অতঃপর তিনি সিজদায় যেতে 
"আল্লাহ আকবার” বলতেন। সিজদা হতে মাথা উত্তোলন এবং পুনরায় সিজদায় গমনকালে তিনি 
তাক্বীর বলতেন, অতঃপর সিজদা হতে মাথা উঠাবার সময় তাক্বীর বলতেন। দ্বিতীয় রাকাতের 
বৈঠক হতে দক্ডায়মান হবার সময়ও তিনি আল্লাহু আকবার বলতেন। তিনি প্রত্যেক রাকাতেই 
আল্লাহু আকবার বলতেন। নামাযান্তে তিনি বলতেনঃ আল্লাহ্র শপথ! যাঁর হাতে আমার জীবন! 
তোমাদের তুলনায় আমার নামায রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের নামাযের সাথে 
অধিকতর সামঞ্জস্যপূর্ণ। তিনি (স) দুনিয়া হতে বিদায় গ্রহণের পূর্ব পর্যন্ত এরূপে নামায আদায় 
করেন- (বুখারী, নাসাঈ, মুসলিম) 

ইমাম আবু দাউদ (রহ) বলেন, ইমাম মালেক-- আলী ইব্‌ন হুসাইনের সূত্রে এটাকে সর্বশেষ 
বাক্য বলেছেন। আবদুল আলা”” যুহরীর সূত্রে এ ব্যাপারে একমত প্রকাশ করেছেন। 


8৫৪ সুনানে আবু দাউদ (রহ) 
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৮৩৭। মুহাম্মাদ ইব্‌ন বাশ্শার”- আবদুর রহমান ইব্‌ন আবযা থেকে তাঁর পিতার সূত্রে বর্ণিত। 
তিনি বলেনঃ তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের সাথে নামায আদায় করেন। 
তিনি (স) তাক্বীর পূর্ণভাবে বলেননি। 

ইমাম আবু দাউদ (রহ) বলেনঃ এর অর্থ এই যে, তিনি (স) রুকু হতে মাথা উঠিয়ে যখন 
857188 
দাঁড়াবার সময়ও পূর্ণরূপে তাকবীর উচ্চারণ করতেন না। 
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পপ পলিঞে পা লি ঞতিণ কের সরে সনি %৩ 
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৮৩৮। আব-হাসান ইব্‌ন জামী ওয়ায়েল ইবন যৃজর (রো) হতে বর্িত। তিনি বলেনঃ আমি 
নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামকে নামায পড়াকালে সিজদায় যাওয়ার সময় 


(মাটিতে) হাতের পূর্বে হাঁটু রাখতে দেখেছি। ০৪ 
হাত উঠাতেন- (তিরমিযী, নাসাঈ, ইব্‌ন মাজী)। 
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6 5552555 
৮৩৯। মুহাম্মাদ ইবৃন মামার-- আবদুল জরার ইব্‌ন ওয়ায়েল থেকে তাঁর পিতার সূত্রে বর্ণিত। 
তিনি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের নামায সম্পর্কে হাদীছ বর্ণনা করেন। তিনি 
বলেনঃ নবী করীম (স) সিজদায় যেতে তাঁর হস্তদয় মাটিতে রাখার পূর্বে হাঁটুয় মাটিতে 
স্থিরভাবেরাখতেন। 
রাবী হাম্মাম (রহ) শাকীকের সূত্রে বর্ণনা করেন, তিনি বলেনঃ আসিম ইব্‌ন কুলায়েব তাঁর 
পিতার সূত্রে, তিনি নবী করীম (স) হতে এই সূত্রে উপরোক্ত হাদীছের অনুরূপ হাদীছ বর্ণনা 
করেছেন। বর্ণিত রাবীদ্ধয়ের মধ্যে আমার জানামতে সম্ভবতঃ মুহাম্মাদ ইব্‌ন জুহাদার বর্ণিত 
হাদীছে আছে যে, তিনি সে) যখন সিজদার পর দাঁড়াতেন তখন তিনি সে) হাঁটু ও রানের উপর 
ভরকরে দাঁড়াতেন। 
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আলাইহে ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেনঃ তোমরা সিজদা করার সময় উটের ন্যায় বসবে না এবং 
সিজদায় যেতে মাটিতে হাঁটু রাখার পূর্বে হাত রাখবে।১ 


১. পরবতী যা বেতের অধিকাংশ ফকীহ্‌- এর মতে 
এই হাদীছটি গ্রহণযোগ্য এবং কোন কোন মাযহাব হযরত আবু হুরায়রা (রা) কর্তৃক, বর্ণিত হাদীছ অনুযায়ী 
আমল করেন।- (অনুবাদক) 


৪৫৩. _.. সুনানে আবু দাউদ (রহ) 
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৮৪১1 কুতায়বা ইব্‌ন সাঈদ-. আবু হ্রায়রা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাললাহ 
আলাইহে ওয়া সাল্লাম বলেছেনঃ তোমাদের মধ্যে কিছু লোক নামাযের মধ্যে উটের বসার ন্যায় 


বসে- (তিরমিযী,নাসাই)। 
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৮৪২। মুসাদ্দাদ-- আবু কিলাবা হতে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ চারি জি 
ইব্নুল হুআয়রিছ (রা) আমাদের মসজিদে এসে বলেন- আল্লাহ্‌র শপথ! আমি নামায আদায়ের 
মাধ্যমে তোমাদেরকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম যে পদ্ধতিতে নামায আদায় 
করতেন- তা প্রদর্শন করতে চাই। 
রাবী বলেনঃ অতঃপর আমি হযরত আবু কিলাবাকে বলি, তিনি (স) কিভাবে নামায আদায় 
করতেন? জবাবে তিনি বলেনঃ আমাদের শায়েখ হযরত আমর ইব্‌ন সাল্মা রোহ)- এর 
নামাযের ন্যায়, যিনি তাদের ইমাম ছিলেন। বর্ণনা প্রসংগে রাবী আরো বলেছেন, তিনি যখন প্রথম 
রাকাতের শেষ সিজদা হতে মাথা উঠাতেন তখন একটু বসে- অতঃপর দন্ডায়মান হতেন১_ 
খারী,নাসাঈ)। 


810210141 
১। প্রথম রাকাতের দ্বিতীয় সিজদার পর হানাফী মাযহাব অনুসারে বসার প্রয়োজন নাই, এবং সিজদা শেষে 
সরাসরি দীড়াতে হবে।- (অনুবাদক) 


ছি | ৪৫৭ 


রস রি 400৫ ডি 21 রি রি ৫ 


4৩4০41০-4। 558 0191 ০৫ ০০০1 


পা তাতা 


-৪১1৮|। 2০০ ৫9 ০৮0 ২4 ০ ০809 ০ 
৮৪৩। যিয়াদ ইব্ন আইউব-- আবু কিলাবা (রহ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ আবু সুলায়মান 
মালিক ইব্নুল-হুওয়ায়রিছ (রা) একদা আমাদের মসজিদে আগত্নন করে বলেন, আল্লাহ্র 
শপথ। আমি তোমাদেরকে নামায আদায়ের মাধ্যমে রাসূলুল্লাহ . সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া 
সাল্লামকে যেভাবে নামায আদায় করতে দেখেছি তা প্রদর্শন করতে চাই। 
রাবী বলেনঃ অতঃপর তিনি প্রথম রাকাতের দ্বিতীয় সিজদা হতে মাথা উত্তোলন করে একটু 
বসেন। 


৬১০। ০৫:এ1০০৪ 60১54525 $:..1-%58 


২ পিসি ক 


55715725755 917542ঝ। এনতিএঠ্০ধ। 
1520 ০58০ 


৮৪৪। মুসাদ্দাদ-- মাণিক ইব্নুল হওয়ায়রিছ (রা) হতে বর্ণিত। তিনি নবী করীম সাল্লান্লাহ 
আলাইহে ওয়া সাল্লামকে *বেতের নামাযের”১ মধ্যে দ্বিতীয় সিজদা আদায়ের পর একটু বসে 
অতঃপর দাঁড়াতে দেখেছেন- (বুখারী, নাসাঈ, তিরমিযী)। 


05০৭1 22 200। ৫-১ 
১৪৯. ০ £ দুই সিজদার মাঝখানে বসা 


*পকলীতী নির্চিি 


০৪ 2৫1 রতি 02-858 বেটি বি 


১ এহলে "বেতের" শব্দের অর্থ- প্রথম রাকাত এবং চার রাকাত- ওয়ালা নামাযের তৃতীয় রাকাত এবং তিন 
রাকাত- ওয়ালা নামাযের প্রথম রাকাত। বে হানাফী মাযহাব মতে- এসথলে বর প্রয়োজন নাই! 
- (অনুবাদক) | 


আবু দাউদ শরীফ (১ম খণ্ড)-৫৮ 


৪৫৮ . সুনানে আবু দাউদ (রহ) 


০0০ ১২। 854৯৪ 8১১2 & (606 ২ | তু 308 | 


0445 ঝা পনি এ বি 


..৮৪৫। ইয়াহইয়া ইব্ন মুঈন-- ইব্‌ন জুরায়েজ হতে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ আবু জুবায়ের- 

তাউস হতে শ্রবণ করে আমাকে বলেছেন $ আমরা হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা)- কে দুই সিজদার 
মধ্যবর্তী সময়ে ইকআ (গোড়ালির উপর পাছা রেখে বসা) সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করি। জবাবে তিনি 
বলেনঃ তা সুন্নাত। অতঃপর আমরা বলি যে, এটাকে আমরা তো পায়ের উপর জুলুম মনে করি। 
জবাবে হযরত ইব্ন আবাস (রা) বলেনঃ এটা তোমার নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের 


সুন্নাত- (মুসলিম, আহমাদ, তিরমিযী)। | ৮ 


ঞ্ চি 


রি ৫91 25101000110 1000, ৬০, 
১৫০. অনুচ্ছেদ ঃ ক্ুকু থেকে মাথা উত্তোলনের সময় যা বলবে 


82০82 পিএ এ তত পাঠ সিঞপঙ ৯ চা লারা তা 


১১০০-৯৯৮৭৪ - (859১ ৭ 2১০50৯04125 6০০4১ ০০ ৫০-৮7 
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পাপা লার্ভিণ 2৯০৪০ পা পা £প পাত & হিজলা 


-১৮৯১০৭০৩০৬০।৭, ১০৯। 4 8০14115৬৯০৭ 40 5554৪ 


রা 
৮০ 


চ৪৯। ৯4০১ 5। 3595 395 5105. চিএ 


২৪৭ পাঞ 


30, 0003- কি ১ 45 ০৫১০ ১, ১০ ০1 ২৯০ ০০ 


৮৩ পাপা পরা পি সিপাঠে পা টু প্‌ 


রি ২/১০৪- নি নর 1 0115০ ডি (1 


৩ *পা 2০৮ 


পে 


৮৪৬। বিরাজ জোলির তা (রা) নি তিনি 
বলেনঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম রুকু হতে সোজা হওয়ার পর স্সামিআল্লাহু 
লিমান হামিদাহ আল্লাহুম্মা রৰ্বানা লাকাল্-হাম্দ, মিলউস্-সামাওয়াতে ওয়া মিল্উল-আরদে 
ওয়া মিলউ মা শিস্তা মিন্‌ শায়ইন বাদু” বলতেন- (মুসলিম, আহমাদ, তিরমিযী)। 

ইমাম আবু দাউদ (রহ) বলেনঃ সুফিয়ান ও শো“বা- উবায়েদ আবুল হাসান হতে হাদীছটি বর্ণনা 


_কিতাবুস সালাত ৪৫৯ 


করেছেন। তাতে “রুকুর পরে”শব্দটির উল্লেখ নাই। 
ইমাম সুফিয়ান ছাওরী বলেনঃ আমরা শায়খ উবায়েদ আবুল হাসানের সাথে সাক্ষাত করলে 


তিনি তাতে প্রুকুর পরে” শব্দটির উল্লেখ করেন নাই। 
ইমাম আবু দাউদ বলেনঃ শো*বা (রহ) আবু ইসমা হতে, তিনি আ"মাশ হতে, হিরিউাজি ৃ 
হতে এই হাদীছ বর্ণনাকালে শ্রুকুর পরে” শব্দটি উল্লেখ করেছেন। ৃ 


64১০০০60291 ০০০০৭14। ১১০৬০ ৪১-৩৬ 
১০ & ০০০০০, ১ ০০9০:০ ৩০১. ০ & ০১০ 
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পপ ডিন তির পরা পনি সত পে 


(9 4৯৯৯ ১19 ০2৮০1 ০০০ ৫-০এ ৫১০ 3060 551 এ 
০০।। এ 6০৮9 06 এ এ 5 0850 ৬ ৫14০ এ ০০০ 
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৮৪৭। মুআম্মাল ইব্নুল ফাদল আল-হাররানী-- আবু সাঈদ আল-খুদরী (রা) হতে, বর্ণিত। 
তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম যখন "সামিআল্লাহু লিমান হামিদাহ্‌” 
বলতেন, তখন এর সাথে "আল্লাহুম্মা রবানা লাকাল্-হাম্দ ঘিল্উস্-সামায়ে* (রাবী 
মুআম্মালের বর্ণনানুযায়ী) শমিল্উস্-সামাওয়াতে ওয়া মিল্উল্‌ আরদে ওয়া মিল্উ মা শিতা মিন 
শায়ইন বা'দু, আহ্লুছ্‌-ছানায়ে ওয়াল-যাজ্দে আহাক্ু মা-কালাল্‌ আবদু, ওয়া কুনুনা লাকা 
আবদুন লা মানিআ লিমা আতাইতা” বলতেন। 

রাবী মাহমুদ এর সাথে আরো অতিরিক্ত "ওয়ালা মুতিয়া লিমা মানাতা” শব্দটি বলেছেন। 
অতঃপর সকল রাবী এ ব্যাপারে একমত যে, রাসূলুল্লাহ (স) আরো বলেনঃ "ওয়ালা ইয়ান্ফাউ 
যাল-জাদ্দে মিনকাল্ জাদু!” 

রাবী বিশূর বর্ণনা করেছেন যে, নবী করীম (স) শুধুমাত্র "রবানা লাকাল্‌-হামৃদ” বলতেন।, 

রাবী মাহমুদের বর্ণনানুযায়ী "্আল্লাহুম্মা” শব্দটির উল্লেখ নাই, বরং তাঁর বর্ণনায় নবী করীম (স) 
প্রবানা লাকাল্‌-হাম্দ” বলতেন বলে উল্লেখ আছে- (মুসলিম, নাসাঈ)। 


৪৬০ সুনানে আবু দাউদ (রহ) 


(| ০৭ ০০০১০/৮০০০০৫০০০২০ ৯৭ এ (4 -44 
৮০ 201 3819108 7 ২০40১410551 বি ১০০ 


চোর 15 4৬ ৪৪6৫৪ ০০ এ ৪5181 1১5 ১৬০৯ ১ রা 


তপ বি পেত ৩ 5 ঞ 


- ১১ ০১১৪০ ০4১০ 


হিরা রর রাত রর তে যখন ইমাম 
*সামিআল্লাহু লিমান হামিদা” বলবে তখন তোমরা (মুকতাদিগণ) "আল্লাহুম্মা ররানা 
লাকাল-হামৃদ*” বলবে। কেননা যে ব্যক্তির এ উক্তির সাথে ফেরেশতাদের উক্তির সমনয় ঘটবে 
তার পূর্বের গুনাহ মাফ করে দেয়া হবে- (বৃখারী, মৃসলিম, নাসাঈ, তিরমিযী) 

৪458 ৫০৪০০০০১৮০০ ০০ $০০০১:৮৪ 7৫8৭. 
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5২1 এ (055০4১১৬৯০৭ 20 ০০০০০ জানি 


৮৪৯। বিশূর ইব্‌ন আম্মার” আমের (রহ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ মুকতাদিগণ ইমামের 
পিছনে "সামিআল্লাহু লিমান হামিদাহ” বলবে না, বরং প্রানা লাকাল-হামূদ” বলবে। 


255৭1 00০০1 ৮০, $০৭ 
১৫১ অনুচ্ছেদ ২ দুই সিজদার মাঝখানে পাঠের দুআ 


নল ুপত পতি 2৭525 পরত 


১ /0141456 1252 


তিতা 


০8১ 


৮৫০। মুহাম্মাদ ইব্ন মাসউদ ইব্‌ন আরাস (রা) হতে ব্ণিত। তিনি বলেনঃ নবী করীম 
সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম দুই সিজদার মাঝে নিন্মোক্ত দুআ পাঠ করতেন। . 
"আল্লাহুম্মাগফির লী, ওয়ারহামনী, ওয়া আফিনী, ওয়াহদিনী, ও ওয়ারযুকনী- (ইব্‌ন মাজা, 
তিরমিযী) 


কিতাবুস সালাত ৪৬১ 
চএ। 2০ 08402001 &5 08191 204এ। 27০ 00-১০৭ 


১৫২. অনুচ্ছেদ ঃ ইমামের সাথে নামায আদায়কালে মহিলারা পুরুষদের পরে 
সিজদা থেকে মাথা তুলবে 


পিতা পিতা ০৯০ 
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ভাজা রিভার ডি 
বলেনঃ আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি তোমাদের 
(মহিলাদের) মধ্যে যারা আল্লাহ ও পরকালের প্রতি বিশ্বাসী, তারা যেন পুরুষদের মাথা 
উত্তোলনের পূর্বে নিজেদের মাথা না উঠায়। তা এইজন্য যে, যাতে মহিলারা পুরুষদের সতর 
দেখতে নাপায়। 


০৯] 03 891 2 ০ ৮০০, ১০" 
১৫৩. অনুচ্ছেদ ঃ রুকু থেকে উঠে দাড়ানো এবংদুই সিজদার মাঝখানে বিরতির 
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৮৫২। হাফ্স ইব্‌ন উমার-- আল-বারাআা (রা) হতে বর্ণিত।“তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ 
আলাইহে ওয়া সাল্লাম সিজ্দা, রুকু ও দুই সিজ্দার মধ্যবতী বৈঠকে প্রায় একই পরিমাণ সময় 
ব্যয় করতেন- (বুখারী, মুসলিম, নাসাঈ, তিরমিযী)। 
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৮৫৩। মুসা ইব্‌ন ইসমাঈল" আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম নামায যেরূপ সংক্ষেপে কিন্তু পরিপূর্ণভাবে আদায় করতেন, 
আমি এরূপ নামায আর কারো পেছনে পড়ি নাই। যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া 
সাল্লাম "সামিআল্লাহু লিমান হামিদাহ” বলার পর এত দীর্ঘক্ষণ দন্ডায়মান থাকতেন যে, 
আমাদের মনে হত হয়ত তিনি ভূলে গেছেন। অতঃপর তিনি তাকবীর বলে সিজদা করতেন এবং 
দুই সিজদার মধ্যবর্তী সময়ে এত বিল করতেন যে, আমরা মনে করতাম তিনি হয়ত দ্বিতীয় 
সিজদার কথা ভুলে গেছেন। 
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৮৫৪। মুসাদ্দাদ ও আবু কামেল-- আল-বারাআ ইব্‌ন আযেব (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ 

আমি ইচ্ছাকৃতভাবে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহ আলাইহে ওয়া সাল্লামকে নামাযের অবস্থায় দেখি। আমি 

তাঁর কিয়াম (দণ্ডায়মান অবস্থা) তাঁর রুকু ও সিজ্দার সমতুল্য পেলাম। তাঁর রুকুতে অবস্থান, 

তাঁর সিজদার সমান এবং দুই সিজদার মাঝখানের বৈঠক, অতঃপর সিজদা করা, অতঃপর 
সালাম ফিরানো পর্যন্ত বৈঠক সবই প্রায় সমান পেয়েছি- (বুখারী, মুসলিম, নাসাঈ, তিরমিযী)। 


কিতাবুস সালাত ৪৬৩ 


আবু দাউদ (রহ) বলেন, মুসাদ্দাদ বলেছেন, তাঁর রুকু এবং দুই রাকাতের মাঝখানের ইতিদাল, 

তাঁর সিজ্দা ও দুই সিজ্দার মাঝে বসা, অতঃপর তাঁর দ্বিতীয় সিজ্দা এবং সালাম ফিরানোর 
পর লোকদের দিকে মুখ করে বসা- সবকিছুই (সময়ের ব্যবধানে) প্রায় সমান ছিল। 
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১৫৪. অনুচ্ছেদঃ যে ব্য রুকু ও সিজদা হতে উঠে পিঠ সোজা করে না 
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৮৫৫। হাফ্স ইব্‌ন উমার-- আবু মাসউদ আল-বদরী (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেনঃ যে ব্যক্তি রুকু হতে উঠার পর সোজা হয়ে 
দীড়াবে না এবং দুই সিজদার মধ্যবর্তী বিরতির সময় সোজা হয়ে বসবে না তার নামায যথেষ্ট 
হবে না- (নাসাঈ, ইব্‌ন মাজা, তিরমিযী)। 
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৮৫৬। আল-কানাবী-” আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত। একদা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে 
ওয়া সাল্লাম মসজিদে প্রবেশ করলেন। এক ব্যক্তি মসজিদে প্রবেশ করতঃ নামায আদায়ের পর 
তাঁকে গিয়ে সালাম করল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম তার সালামের জবাব দিয়ে 
বলেনঃ তৃমি পুনরায় গিয়ে নামায আদায় কর, কারণ তোমার নামায হয় নাই। অতপর এ ব্যক্তি 
পূর্ববত নামায পড়ে এসে নবী করীম (স)-কে পুনরায় সালাম প্রদান করল। তখন রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহ আলাইহে ওয়া সাল্লাম তার সালামের জবাব দিয়ে বলেনঃ তুমি পুনরায় গিয়ে নামায 
আদায় কর, তোমার নামায হয় নাই। এভাবে সে তিনবার নামায পড়ল। তখন এ নামাধী ব্যক্তি 
বললঃ আল্লাহ্র শপথ! যিনি আপনাকে সত্য সহকারে প্রেরণ করেছেন, এর চাইতে উত্তমরূপে 
আমি নামায পড়তে জানি না। অতএব নামাযের পদ্ধতি আমাকে শিখিয়ে দিন। তখন নবী করীম 
(স) বলেনঃ যখন তুমি নামাযে দন্ডায়মান হবে তখন সর্বপ্রথম তাক্বীরে তাহরীমা বল। অতঃপর 
তোমার সুবিধা. অনুযায়ী কুরআনের আয়াত পাঠ কর, অতঃপর শান্তি ও স্থিরতার সাথে রুকু 
করবে, অতপর রুকু হতে একদম সোজা হয়ে দীঁড়াবে। অতপর ধীরস্থিরতাবে সিজ্দা আদায় 
করবে এবং (দুই সিজ্দার মধ্যবর্তী স্থানে) সোজা হয়ে বসবে। তুমি তোমার সমস্ত নামায এরূপে 
আদায় করবে- (বুখারী, মুসলিম, নাসাঈ, ইব্‌ন মাজা, তিরমিযী) 

অন্য বর্ণনায় উল্লেখ আছে যে, নবী করীম (স) সবশেষে উক্ত সাহাবীকে বলেন, যখন তুমি এরূপে 
নামায আদায় করবে, তখনই' তোমার নামায পরিপূর্ণভাবে আদায় হবে। যদি তৃমি এর কোন অংশ 
আদায়ে ক্রুটি কর, তবে তোমার নামাযও ত্রুটিপূর্ণ হবে। উক্ত বর্ণনায় এরূপও উল্লেখ আছে যে, 
নবী করীম (স) তাকে বলেনঃ যখন তুমি নামীয আদায়ের ইরাদা করবে, তখন প্রথমে উত্তমরূপে 
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৮৫৭। মুসা ইবৃন ইসমাঈল-- আলী ইব্‌ন ইয়াহ্ইয়া (রহ) থেকে তাঁর চাচার সূত্রে বর্ণিত। তিনি 
বলেনঃ একদা এক ব্যক্তি মসজিদে প্রশে করে--। অতপর তিনি পূর্ববর্তী হাদীছের অনুরূপ বর্ণনা 
গে বলেনঃ নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া. সাল্লাম ইরশাদ করেনঃ উযুর অংগসমূহ 
উত্তমরূপে ধৌত না করলে নামায পূর্ণ হবে না। উযুর পর তাক্বীরে তাহ্রীমা বলে হামদ ও ছানা 
পাঠ করতঃ কুরআন মজীদ হতে যা সম্ভব পাঠ করবে। অতপর "আল্লাহ আকবার” বলে রুকুতে 
যাবে- এমতাবস্থায় যে, তার শরীরের জোড়াসমৃহ স্ব-স্ব স্থানে যথারীতি অবস্থান করবে। পরে 
“সামিআল্লাহু লিমান হামিদাহ” বলে স্থিরভাবে সোজা হয়ে দীড়াবে। অতপর "আল্লাহু আকবার” 
. বলে এমনভাবে সিজদা করবে, যাতে শরীরের জোড়াসমূহ স্ব-স্ব স্থানে যথারীতি অবস্থান করে। 
পরে "আল্লাহু আকবার” বলে মাথা উঠিয়ে সোজা হয়ে বসবে। এরপর পুনরায় "আল্লাহু আকবার” 
বলে পূরবৎ সিজদা করবে। অতপর "আল্লাহু আকবার” বলে সিজদা হতে মস্তক উত্তোলন করবে। 
যখন কোন ব্যক্তি এভাবে নামায আদায় করবে, তখনই তার নামায পরিপূর্ণ হবে- (তিরমিযী) 
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রাজন হটাত 
বর্ণিত হয়েছে। রাবী বলেনঃ অতপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেনঃ 
_ আল্লাহ্‌র নির্দেশমত পরিপূর্ণভাবে উযু না করলে কারও নামায শুদ্ধ হবে না। সে তার মুখমন্ডল 
এবং উভয় হাত কনুই পর্যন্ত ধৌত করবে এবং মাথা মাসেহ্‌ করবে এবং উভয় পা গোছাসহ 
ধৌত করবে। অতপর স্তাক্বীরে তাহ্রীমা” বলে হামৃদ পাঠ করতঃ কুরআনের সেই অংশ পাঠ 
করবে, যা তার জন্য সহজ। অতপর রাবী হাম্মাদের হাদীছের অনুরূপ বর্ণনা করেন এবং তিনি 
(স) বলেনঃ "আল্লাহু আকবার” বলে সিজ্দা করবে এবং কপাল এমনভাবে মাটিতে স্থাপন করবে 
যে, শরীরের জোড়াসমূহ স্ব-স্ব স্থানে যথারীতি অবস্থান করে এবং শরীর নরমভাব ধারণ করে। 
অতপর তাক্বীর বলে সোজাভাবে পায়ের উপর ভর করে পাছার উপর বসবে এবং পৃষ্ঠদেশ 
সোজা রাখবে। অতপর তিনি এইভাবে চার রাকাত নামায আদায়ের পদ্ধতি শেষ পর্যন্ত বর্ণনা 
'করেন। উপরোক্ত নিয়মে নামায আদায় না করলে তোমাদের কারো নামায সঠিক হবে না- 
(নাসাঈ,তিরমিযী)। 


2 জরা শিতা তার লি 
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পালিত 


- ৯০ 4১১৪ ০০ ৬৪৪ ০০৬) 


৮৫৯। ওয়াহ্‌ব ইবৃন বাকিয়্যা-. রিফাআ ইব্‌ন রাফে হতে উপরোক্ত ঘটনা বর্ণিত হয়েছে। তিনি 
(স) বলেনঃ তুমি যখন নামায আদায়ের ইরাদা.করে কিব্লামুখী হয়ে দাঁড়াবে, তখন স্তাক্বীরে 
তাহ্রীমা” বলার পর সূরা ফাতিহা পাঠ করতঃ কুরআনের কিছু অংশ পাঠ করবে। অতপর যখন 
তুমি রুকু করবে, তখন তোমার উভয় হাত উভয় হাঁটুর উপর রাখবে এবং পৃষ্ঠদেশ লঙ্বা করে 
দিবে। তিনি আরো বলেনঃ অতপর যখন তুমি সিজ্দা করবে, গিবিিরিনিতি রহ 
হতে মাথা উঠাবার পর তুমি তোমার বাম উর্ূর উপর বসবে। 


_ কিতাবুস সালাত ৪৬৭ 


রি ৬১৪ ৫2০ 


পা 


চারি ৬০৪০১8১৮৮4৪ এ ০৯ 
2০০ ত* লাজ 1 


পা 
4৯ এ পর্ভ নে শা কি 
কি 
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পা 
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এ এও 0৮৪০ 3175 নি 3353 ১৪০ রি 
টির রানির রা পিন 
সাল্লাম হতে উপরোক্ত ঘটনা বর্ণনা করেন। তিনি (স) বলেনঃ "্তাক্বীর তাহ্রীমা” বলার পর 
তুমি কুরআনের সহজতম অংশ পাঠ করবে। তিনি (স) বলেনঃ তুমি যখন নামাযের মধ্যে প্রথম 
বৈঠকে উপবেশন কর, তখন শাস্তির সাথে বসবে এবং এ সময় তোমার বাম পা বিছিয়ে দিয়ে 
অতপর স্তাশাহ্হুদ” পাঠ করবে৷ পরে যখন ভুমি দাড়াবে, তখন উপরোক্ত নিয়মে নামায. শেষ 
করবে৷ 

(০1 1 ০০0১ ডি) ০০৩০ ৫ 17521 


পা নিতা পভ রক + রি তা 
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চারার রাজারা 
সাল্লাম হতে উপরোক্ত হাদীছ বর্ণনা করেন। তিনি (স) বলেনঃ মহান আল্লাহ্‌র নির্দেশ অনুযায়ী উযু 
কর, অতঃপর কলেমায়ে শাহাদাত পাঠ কর। স্থিরভাবে দন্ডায়মান হয়ে "তাকবীরে তাহরীমা” 
বলার পর কুরআনের জানা অংশ পাঠ করবে, অন্যথায় আলহামদু লিল্লাহ্‌ আল্লাহু আকবার ওয়া 
লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু পাঠ করবে। উক্ত বর্ণনায় আরো আছে, তিনি সে) বলেনঃ যদি এথেকে তুমি 
কিছু বাদ দাও, তবে তোমার নামায ক্রুটিপুর্ণ করলে। 


৪৬৮ সুনানে আবু দাউদ (রহ) 


১০০০ ০৯৯০৮) 251 $:৮৫৮। 44915 (2 745 
285৮408135১ 6২ 34১ ১ দি 


৮৫০০ ৯৩ 


৫ গিনাছি হি টি ১১066 20 258 ০০ 


৮৬২1 আবুল-ওয়ালীদ আত-তায়ালিসী-- আবদুর রহমান ইব্‌ন শিব্ল (রা) হতে বর্ণিত। তিনি 
বলেনঃ রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলাইহে ওয়া সাল্লাম কাকের ঠোকরের ন্যায় (অর্থাৎ তাড়াতাড়ি) 
সিজদা করতে, চতুষ্পদ জন্তুর মত বাহু বিছাতে এবং মসজিদের মধ্যে উটের মত নিদিষ্ট স্থান 
বেছে নিতে নিষেধ করেছেন। ডিভি নি রিনি রাবী কুতায়বার বর্ণিত- (নাসাঈ, 
ইবৃনমাজা)। 
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৮৬৩। যুহায়ের ইব্‌ন হারবৃ-- সালেম আল্-বাররাদ হতে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ একদা আমরা 
উকবা ইব্ন আমের আল-আনসারী (রা)-র কাছে গিয়ে তাঁকে বলি যে, আমাদের রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের নামায সম্পর্কে অবহিত করুন। তখন তিনি আমাদের সম্মুখে 
মসজিদে দণ্ডায়মান হয়ে "তাকবীরে তাহরীমা” বলেন এবং তিনি যখন রুকুতে যান, তখন তিনি 


কিতাবৃস সালাত ৪৬৯ 


তাঁর দুই হাত দুই হাটুর উপর রাখেন এবং তার আংগুলগুলি হাঁটুর নিম্মাংশে স্থাপন করন এবং 
তিনি তাঁর হাতের দুই কনুই পৃথক রাখেন, এমতাবস্থায় শরীর স্থির ভাব ধারণ করে। অতঃপর 
তিনি *সামিআল্লাহু লিমান হামিদাহ” বলে স্থিরভাবে দন্ডায়মান হন। পরে তিনি আল্লাহু আকবার 
বলে সিজ্দায় গমন করেন এবং উভয় হাতের কনুইদ্বয় পৃথক রেখে এমনভাবে সিজ্দা করেন... 
যে, তাঁর সমস্ত শরীর শান্তভাব ধারণ করে। অতঃপর তিনি সিজ্দা হতে মাথা উঠিয়ে স্থিরভাবে 
উপবেশন করেন এবং তিনি চার রাকাত নামায আদায় করেন, অতঃপর বলেনঃ আমি এরূপেই 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামকে নামায আদায় করতে দেখেছি- নোসাঈ)। 
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১৫৫. অনুচ্ছেদ $ মহানবী (স)_ _এর বাণী_ যার ফরয নামাযে ক্রটি থাকবে তা 
তার নফল নামায দিয়ে পূর্ণ করা হবে 


০০৩) ০০০০৯। ০০০ 6৩:০০ 6৭৩ ০, ৩১০১৪ (542. _/7 
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৮৬৪। ইয়াকুব ইবৃন ইব্রাহীম”* আনাস ইব্ন হাকীম আদৃ-দারী থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, 
তিনি যিয়াদ অথবা ইব্‌ন যিয়াদের ভয়ে মদীনায় চলে আসেন এবং হযরত আবু হুরায়রা (রা)-এর 
সাথে সাক্ষাত করেন। হযরত আবু হুরায়রা (রা) আমাকে তাঁর বংশ-পরিচয় প্রদান করেন এবং 
আমি আমার পরিচয় প্রদান করি। তিনি আমাকে বলেনঃ হে যুবক! আমি কি তোমার নিকট 


৪৭০ সুনানে আবু দাউদ (রহ) 


হাদীছ বর্ণনা করব না? জবাবে আমি বলিঃ হাঁ, আল্লাহ্‌ আপনার উপর রহম করুন। রাবী ইউনূস 
বলেনঃ আমি মনে করি তিনি এই হাদীছটি সরাসরি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম 
হতে বর্ণনা করেন। নবী করীম (স) বলেনঃ কিয়ামতের দিন লোকদের আমলসমূহের মধ্যে 
সর্বপ্রথম তাদের নামায সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হবে। তিনি বলেনঃ আমাদের মহান রব 
ফেরেশতাদের বান্দার নামায সম্পর্কে স্বয়ং জ্ঞাত থাকা সত্বেও জিজ্ঞাসা করবেন, দেখ তো সে 
তা পূর্ণরূপে আদায় করেছে না তাতে কোন ত্রুটি আছে? অতঃপর বান্দার নামায পরিপূর্ণ হলে 
“তা তদ্বপই লিখিত হবে। অপরপক্ষে যদি তাতে কোন ক্রুটি বিচ্যুতি পরিলক্ষিত হয় তবে তিনি 
(রব) ফেরেশতাদের বলবেনঃ দেখতো আমার বান্দার কোন নফল নামায আছে কি? যদি থাকে 
অতঃপর এইরূপে সমস্ত ফরয আমলের ক্রটি নফল দ্বারা দূরীভূত করা হবে- (ইব্‌ন মাজা)। 
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৮৬৫। চি (রা) হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া 
সাল্লাম হতে পুবোক্তি হাদীছের অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। 
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৮৬৬। মুসা ইব্ন ইসমাঈল-- তামীমুদ-দারী ।রা) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম 


হতে উল্লেখিত হাদীছের অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। তিনি (স) বলেনঃ যাকাতের ব্যাপারটিও তদ্র্প 
হবে। অতঃপর অন্যান্য আমলের হিসাবও অনুরূপভাবে গ্রহণ করা হবে- (ইব্‌ন মাজা)। 


- ইফাবা ২০০৬-২০০৭-প্র/৬৭৬৭(উ)-৫২৫০ 


